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চিঠিপত্র 
বাংলা ব্যাকরণের খলড়া 
ব্যাকরণের তূমিক। । অক্গান্ট নির্দেশ 
শীরাঙ্গশেখর বস্থ 
রচনা ও রচয়িতা 
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সংস্কৃত সাহিতো হয়পাবতীয় ন 
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সার্‌ জন বার্শাল 
স্ীম্বকৃমার দেন 
দ্ধ ছাজার বছরের একটি ক্ষত 
পূর়ানে। গল্প 
স্রিশ্বনীলচন্দ্র সরকার 
ভারতীর শিক্ষাচিস্ক। ও রবীল্মনাখ 
জীহ্বখীল রায় 
আচার্য কাবে - জীবনকথা 


গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিকৃতি 
অপুৰ দাড়া পক্ষরকুষার বড়াল 
অন্ধপরশ্রির অন্বেষণে অবলা বহু 
“শক্মা? ঈশ্বরচ্ত বিশ্যাসাগস 
ফ্সোতিরিঙ্গানাথ ঠাকুর গিবীজমোছিনী দালী 
বিপিন্চজ্জের প্রতিকতি। ১৯১৮ ক্ষগদীশচন্ত, ববীশ্রানাথ. লোকে নার 
ঝ্রীনন্দলাল বন্য গগদীশচম্্ বু । ১৯২+ 
উদপবিতা জগদীশচন্দ্র বন্ত। ১৯২২ 
জান-কজনা ডগদীশচঞ্র. ভাতবদ্দল্হ 
পলারিনী স্কগদীশন্-উদ্ডাবিত নগ্গাবলী 
প্রত্যাবর্তন তনদেক্জনাথ ঘোষ 
মছাতারত-চিয্াবলী প্াধীব উদন্ডিদেন এ পান্ুর লাড়ালিপি 
কিপ্কার বিপিনচন্তরেব কারাদুক্বিততে 
শ্বর্ণকার-পর্বিবাল সারা: 
টিসি চিত্র বিলাতে স্ষগদীশচন্র । ১৯*১ 
জগর্মীশচন্রের প্রতি রীজ্রনাথ । ১৯১ ক উহা না 
ক্বগদীশচনের প্রতি রবীন্ছনাথ | ১৯২৮ ইনবোজা রা 
রবীন্রনাখের প্রতি জগদীশচঙ্জ । ১৯১৩ লক্ষাবতীলতা এ বনচাড়াল গা 
বিধবা বিবাছের লপক্ষে ও লালা লাজপত- টিলক" যিপিন5ঞ্ 1১৯০৬ ১৫৮ 
বিপক্ষে আবেদনপত্র খতাধু আচাৰ্য কাছে 
আলোকচিত্র : ভাক্ষর্য লান্‌ ছন বার্শাল 


অর্ধনারীশ্বর শ্ব্ণকুষ্মারী দেবী 


বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ-মাশ্মিন ১৮৮০ শক 
সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন 





বিহয়লৃচী 

গান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

চিঠিপত্র রবীন্রনাখ ঠাকুর 

সংস্কত কলেছ ও বিস্মালাগরের শিক্ষাদর্শ রবিন ঘোষ 

দবছাার বছরের একটি ক্ষত পুরানো গল্প গহ্বক্মার সেন 

জন্-শতস।ছিক 

গিরীন্রমোহিনী দাসী প্রীভৱতোহ দত্ত 

বাংলা ব্যাকরণের খসড়। রধীঙ্গনাথ ঠাকুর 

ব্যাকরণের ভূমিক! ॥ অন্যান নির্দেশ র্বীঞ্জনাথ ঠাকুর 

রবীশ্র যদগ 

ভাষাশিক্ষা ও বাকরণ প্রকানাই সামস্য 

স্মরণ 

সার্‌ ছন মার্শাল প্রসরসীকুমার সরস্বতী ৫২ 

লদাজ ও গোষ্ঠী ্রবিমলচন্জ সিংহ 4৭ 

রামমোহন হার ও ক্য়ালী বিদ্ধ গুলী উদিলীপকুনার বিশ্বাস ৬২ 

এন্থপরিচনথ ছবিষলচন্ত সিংহ চা 
প্রপশিকৃষণ দাশগুপ্ত ক 

£ বাংলা শরস্থাবলী উচিবরঞন বন্ছে।পাধার ৮১ 

প্রবিহলচন্ লিংহ ৮৮ 

আলোচনা উকানাই সাম্য ৯ 

হ্রলিপি উশৈলঙারঞ্জল মদুমদার ৯২ 

চিত্রসুটী 

পদারিনী প্রীনদ্দলাল বহু 

হ্্কার-পরিবার পনম্মলাল বহু 

স্বাক্রা উনন্দলাল বহু 

ক্পকারু প্নন্বলাল বহু 

গিীস্রমোছিনী দানী 

সার্‌ জন মার্শাল 

রামমোহন যা 

ঈশ্বরচন্্ বিগ্ভাবাগর 


মূলা এক টাকা 





পদারিনী 


বিলী এৰপলাল বর 





আমার মনের বীধন ঘুচে যাবে হদি (ও ভাই রে) 
বাইরে বাধন তবে নিরবধি । 
সাগর যাবার হুকুম থাকে 


তটের বাধন বাঁকে বাকে, 
বাহে বীধে গান গাবে নদী (ভাই রে)। 


প্রত 


এতদিন পরে মোরে 
আপন হাতে বেঁধে দিলে মুক্তিডোরে। 
সাবধানীদের পিছে পিছে- 
দিন কেটেচে কেবল মিছে, 
ওদের বাধা পথের বাধন হতে 
টেনে নিলে আপন ক'রে ॥ 


নুতন পথের পথিক হয়ে আদে পুরাতন সাথী, 
মিলন-উবায় ঘোমটা খসায় চিরবিরহের রাতি। 
যারে বারে বারে হারিয়ে মেলে 
আল প্রাতে তার দেখা পেলে 
নৃতন করে’ পায়ের তলে দেব হৃদয় পাতি ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিক! শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮০ শক 


কারণ ভোলাবার কে গো তোরা । 
রঙিন সাজে কে যে পাঠায় 
কোন্‌ সে ভূবন-মনোচোরা। 
কঠিন পাথর সারে সারে 
দেয় পাহারা গুহার দ্বারে, 
হাসির ধারায় ডুবিয়ে তারে 
করাও রসের সুধা-ঝোরা ! 
হ্বপন-তরীর তোরা নেয়ে, 
লাগল পালে নেশার হাওয়া, 
পাগ্লা পরান চলে গেয়ে। 
কোন্‌ উদাসীর উপবনে 
বাজল বাশি ক্ষণে ক্ষণে 
ভুলিয়ে দিল ঈশান কোণে 
বাধা ঘনায় ঘলঘোরা। 


হ্রণোভনলাল গঙ্গোপাধ্যাবের সৌগন্তে এই অপ্রকাশিত গানগুলি ববীশ্র-সদলে সংরক্ষিত বিভিন্ন 
রবীন্-পাঝুলিপি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । কৰি এই কবিতাবলি 'রুককরবী' নাটকের উদ্দেশে লিখিবা, 
শেষ পর্বস্থ উহাতে ব্যবহার করেন নাই | শেখ যচনাটি ‘বোর স্বপনতরীর কে তুই নেয়ে' ইত্যাদি পাঠাম্থরে 
'যজকরবী'র অন্তার্তি রচিন্াছে ॥ 


চিঠিপত্র পরণী হেদন্ববাল। দেবীকে নিৰত 


রধীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


বাঙ্ছিলি 


কল্যাবীয়াহ 

বাছিরের বাধাকে বড়ো! কোরো লা । অন্বরে তুমি ধাকে গ্রহণ করে5 তারি তাবর্ূপ ধদি আমার মধ্যে 
কল্লিত করে থাক তবে কিছুতেই ক্ষতি হবে না। 

দেশের লোকের দ্বারে আৰি অতিথি হয়েছিল, দায় ভালো করে খোলা ছয় নি।-- যদি সতো দূত ছয়ে 
কোনো অধ্বতবাণী নিয়ে এলে থাকি তবে দ্বার়ের বাইরে রেখেই বিদান়্ গ্রহণ করব । গৃহীরা ঘদি ব! উপেক্ষা 
করে পথিকের! তা দেশে দেশে নিয়ে ধাবে, এবন আশ্বাস পের়েছি। মাচথের কাছ থেকে মম মাহুদ 
আকাক্ষা ন! করে থাকতে পারে নাঁ_ অতএব তোমরা ধারা আমাকে প্রসঞ্র মনের অর্থ দিতে পেরে 
তাদের কাছে আৰি কৃতজ্ঞ । অন্তরতৰ শাস্তি ও লার্থকতা তোমার জীবনকে পূর্ণ করুক এই আশির্বাদ করি । 
ইতি ২২শে ঘাড়, ১৩৩৮ 

দাদা 


দাৱিলিং 
কলানীয়াছ 
“লেখন” নামক বইটা নিঃশেধিত । লংগ্রহ করে তোমার ছেলেকে দেব প্রতিশ্রুত ছিলুম। একখানা 
জীর্ণ মলিন বই পেরেছি । অগত্যা এইটেই পাঠাতে হবে, কিন্তু আছ পান্থ তোমার চিঠিপত্র থেকে 
তোমার ছেলের নাম পাইনি। নামটা জানিতে দিরে। আসি আগামী কাল অর্থ বৃহস্পতিবারে 
কলকাতার যাব_ অপরাডে। ভার পরদিন শুক্রবার ঘাআ! করব ভূপাল স্লাজভবনে। তারপরে কবে 
ফিরব নিশ্চিত জানিলে ; বইখানি কলকাতার সঙ্গে নিয়ে ধাচ্চি দি তোমার ছেলে সেখানি উদ্ধার করবার 
জন্তে দূত পাঠান্ব তাহলে সহজ হয় 
লেবিন তোমাকে দেখে আমি গভীর আনন্দ পেয়েছি। বুদ্ধিতে উজ্ছল তোমার মুখী, ভক্তিতে সরস 
মধুর তোমার বাণী আমার মনে রইল ৷ আমার যেটুকু শক্তি আছে সেই শক্তিতে তোষাকে কিছু হদি দিতে 
পারছুদ খুসি হতুম কিন্তু তেমন গভীর অবকাশ পাবার সন্তাবনা নেই, তাই কেবল চিঠিতে শুর্ক করেছি। 
লে তর্ক থে পরিবাপে আঘাত করে সে পরিমাণে তৃপ্তি দের না । লেখার ভাষা বাম প্রতিবাদঞ্চলে! কঠোর 
হয়ে পড়ে__ বাকে।র পশ্চাতে বে মন থাকে সে সনের লবটা প্রকাশ পা ন!। ইতি ৩* আবাঢ ১৩৩৮ 
৯ “দাঙ্গা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ+আম্িন ১৮৮* শক 


লাদ্বিমিকেন্ডন 
কল্যাদীযাহ 
আমায় আশঙ্কা হচ্চে অতি দীর্ঘকাল হে-বাবস্থার মধ্যে তোমার সমস্ত নন নিবিষ্ট হয়ে ছিল ভার থেকে 
তোষাকে বিচলিত ক'রে কের কারণ ঘটিয়েছে । চিঠিতে যে লব কথ! দিয়ে তোমার সঙ্গে আলোচনা 
করেছি লে কেবল মানায় কথাটি তোমার কাছে স্পষ্ট ক'রে বলবার জন্টে | যা আমার বলবার আছে তাকে 
হনযন্ষম করানোই মার স্বভাব এই কা করতেই এসেটি। আমাকে কৰি ব’লে সাহিত্যক ব'লে 
লোকে গ্রহণ করে। বাহবা! দে, বলে আমি বেশ কলেচি-_ আমার রচনার প্রশংসা করে, কেউবা করেও 
না। কিন্তু এপর্যন্ত । দীর্ঘকাল এই ফাজ ক'রে এসেচি__ দেশের লোকের কাউকে কিছু বোঝাতে 
পেরেচি ব’লে বিশ্বাপ করি নে-. কথার বুবিয়েচি কিন্তু অন্তরে নহ। সেই ডস্তে আমার স্বদেশে আমি 
এক! । প্রথম প্রথম তা নিয়ে মনে খেদ ক'র়েচি__ এখন বুঝেচি আমার ধা! কণ্ঘ তা ক'রেটি, তার পরেকার 
উপলংছার আমার হাতে ল্ব। গাছের কাছ হচ্চে বীজে পোণ করা, তার পরে মাটির পালা। 
লেধানকার ছিলাব তল করবার গার গাছের নয় । আজকাল এই কথা ভেবে শান্তি অবলঙ্ছন করি। 
হি ছুর্বালতাবশত কখনো) নালিবের কথা দুখ দিয়ে বেরিছে পড়ে পরক্ষণে অত্যন্ত লক্ষিত হই । 
তোমার মনে যে ফঠিন দ্বন্ব উপস্থিত হয়েচে এ আমি একটুও প্রত্যাশা করি নি। করলে হন্তে৷ চিন্তা 
ফরতুম__ ছরতো ভাবতুম, তোমার আশ্রযকে দুর্বল করে’ তা'র পরিবর্তে কোনো অবলম্বন তোনাকে 
দেওয়ার অবকাশ হয়তো) ঘটবে লা এমন অবস্থাত্ত তোমার মনে দ্বিধা জশ্মিয়ে দেওয়া নিচুয়ত!। কিন্ত 
তোমার'বদ্ধির 'পরে আমার আস্বা আছে। তুমি নিজের আলোকেই নিজের ধথার্থ পথ খুঁজে পাবে-- লে 
পথের সঙ্গে তোমার প্রকৃতিয় বিরোধ ঘটবে না। 
চিঠি লিগতে ঘদি না পারি কিছু নে কোরো নাঁ_ তোমার প্রতি আসার উদালীন্ কল্পনা ক'রে 
নিজেকে পীড়া দিয়ো না। ইতি ১৯ই শ্রাবণ ১০৩৮ 
দাদ! 


কলানীযাহ 

নানা খুচরো। লেখাছ দার পড়েছে আসায় উপরে__ তাতে সময় বাত, আনন্দ পাই নে। তার উপরে 
শ্রা্থি, এবং মনটা! উদ্বি্ন। জোড়ালীকোদ্ধ দরবারী লোকের ভিড়ে অতিষ্ঠ হবে অবশেষে এখানে আশ্রয় 
নিরেচি। সঙ্গে সঙ্গে ক্দে কাছন্তুলোও এসেচে। তাই তোমাকে অনেকদিন চিঠি লিখতে পারিনি। 
তার উপরে কাল দখন শুনলুম তৃষি আমাদের ওখানে গিয়ে ক্ষিরে গেছ আমার বনে বড় আঘাত লাগল। 
আগে হদি জালতুম তাছলে নিশ্চই এখান থেকে জোড়াস!কোর গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতুন। 


চিঠিপত্র 


আৰি কাল বৃহস্পতিবার বিকালে ছোড়াসাকোর ধাব। তার পয়দিন সকালে পালাব শাস্বিনিকেতনে। 
হয়ত বৃহস্পতিবারে তোমার আনা! গন্তব হবে না । না হোক, কিন্ধ একট! কথা নিশ্চিত জেনো, তোমার 
পরে আমার শ্রেহ্‌ ও শ্রদ্ধা সুগভীর । ধদি আমি তোমার অন্যের স্বভাব বন্য বেৰন! কোনো উপায়ে লাঘব 
করতে পারতুম বড়ো খুসি হতুম। কিন্ত আষার সে শক্তি নেই । আমি নিজে হদি বা কোনে! লতা 
উপলন্ধি করি লেট! মার কাউকে দেযার ক্ষমতা আমার নেই। লেখবার ক্ষমতা হয়ত আছে কিন্তু লেখ! 
এবং দেওয়া একই নয়। পরশ পাখর যার শক্তিয় মধ্যে আছে নামুযকে দেই তো লতাকার দানে ধনী ফরে। 
অন্তরকে লোনা করতে ধারা পারেন তাদের দেখা পাওয়া দুর্লভ । সেইছন্ডে সামার মতে! ডাষানিপুণ লোক ও 
হয়ত অম্প কিছু উপকার করতে পাস্ে। ডাহার সাহায্যে হতো জারা বুদ্ধিতে বুঝি কিন্তু অস্থরে লাইনে। 
লতা দান! বড়ো কথ! নন, সত্য হওহাই হচ্ছে চয়ন লিদ্ধি। সেই সতাকরণের শক্তি ধার কাছে পাওয়া 
সম্ভব তাকেই প্রদাম করি] আমার কি প্রণাম প্রাপা? কিন্ত অকৃত্রিম প্রেছনানের হদি কোনো মূল। 
থাকে গে মূলা তুমি পেছ্বেছ। ইতি ৬ আশিন ১৩৩৮ 


ফল্যাধীয়ান 

মাঝে যাঝে আমি তোমাকে আঘাত দিই, অবশেষে অহতাপও হয়। কিস্কু আমার উপায় নেই । 
আমাদের দেশের ভক্তির সঙ্গে পুজার সঙ্গে সর্বমানবের এমন বিচ্ছেদ, ত!'র প্রতি এত খুদাদীন্ত যে লে মামি 
সইতে পারিনে। আচারবিচারের মৃঢতায় লমত্ত দেশের বুফ যে কী ছেরে চেপে ধরেছে তা একখানা পীছি 
পড়লেই বোকা ধান । অথচ এই পাজি ডা’র নির্ক,ছির গপাকার বোঝাই নিয়ে ঘরে ঘরে ঘিরে বেড়াচ্ছে 
আনায় তো লক্ষ বোধ হয়। অন্দিদ আগে আমাদের আশ্রমের কাছে একটি হিব|হ নেপেচি-_ তা 
স্বীআচার বারো! আন! বর্ধরতা । এই আচারের বর্বরতাষ সমস্ত দেশে আমাদের মনরগ্যতুকে অহমানিত 
ফারচে ৷ বিধাতার দর বুদ্ধির সম্মান একেবারে ঘুচে গেছে, আমাদের স্বঃচিত চোখে ঠলি দেওয়া অন্ধতাফে 
আমরা ধর্দের নামে পূছা করি । এইখানে আমাদের পরাডব হতেই হবে । মাহুধের দুখে আছ ভগছ্যাপী-_ 
তার মাঝধানে আমাদের সমাজ জুড়ে নিরর্থকতায বিপুল আয়োডিন আমাকে লঙ্ছিত ও দুঃধিত করে। সে 
কথ! তোমার কাছে লুকোতে পাছিনে । তুমি মনে ক'হতে পায়ো এট! আমার মজ্জাগত হৈদেশিকতা, তা 
যদি সত) হন্ব তাহ'লে স্থাদেশিকতা অন্রন্থের । সম্প্রতি এখানে জগজ্ছননীর নামে দীবরক্রের শ্রোত বয়ে 
গেছে আর তাই নিয়ে বে উন্মত্ততা সে অনার্ধোর উন্মত্ত অথচ সেও ধর্ম্থ এবং মেছেয়া এই রক্ত লিখে 
ছেলের কপালে ফোট! দের, মনে করে মা-এর আনীর্কাদ পেলে । ইতি » ফাণ্িক ১৩৩৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাহণ-আশ্বিল ১৮৮* শক 


কল্যামীাহ 

খুচরো কাছের ভিড় প্রতিদিনই অতাস্ট বেশি করে ঘনিয়ে আসচে । এ বেন রখের ভিড়ের মত-- 
এক জনের সঙ্গে আরেক জনের সম্পর্ক নেই। অথচ ঠেলাঠেসিতে ফাক পাওয়া ধায় ন!। আজম তোমাকে 
চিঠি লিশব না বলেই স্থির ছিল। কাল একটা চিঠি পিখেচি, অতএব কিছুদিনের ছুটির মেদ দাবী 
করতে পারি । কিছুদিনের পূর্বের পত্রে আভাস পেয়েচি__ পত্রোতয়ের বিলখে রাগ করবার অভ্যাসটুক 
তোমার আছে । বোধ হচ্চে তোমাদের উত্তরবস্বীর মেজাজ তোমাদের লক্কারদিত চাপড়ঘ্টর নতোই 
ঝাধালো। দক্ষিণ বঙ্গের পলিমাটিতে আমন মাছ, আমর। ভীতু স্বভাবের একান্ত ভালদছুঘির সাহাযোই 
আমরা আত্মরক্ষার চে! করে থাকি ॥ “অন্তে বাকা কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুৱর" ।--- 

কে বলে তুনি আমাকে ঘর্রের কব! লেখ? ঘয়ে্ লোক ছাড়। কাউকে দরের কথ! লেখাই ধাই না। 
আমি বে ঘরকে কিছুই নিলে সে ঘরে ত আনার দরডা ব্ধ। তোমার ভাষা দিয়ে তৈরী ঘরে তো পর্দা 
খাট।লো! নেই, তার ফটো গ্রাফ নেওয়া যদি চলত তাহলে দেখতে ও একট! স্বত্ব দিনিহ। কেননা! ও ঘর 
তো মামি মলে মনে তৈরি করে নিই, কোন ষ্ঠ পদার্থের সঙ্গে ঠিকমত! ওর মিল হতেই পারে.না। তুমি 
যে সামগুলি ব্যবহার ফর লে তোমার চেনা, কিন্তু নামের পিছনকার রূপ তে! আমারই তৈরি। তুমি 
ভডাফঘরের আড়ালে দাড়িয়ে যা খুলি গল্প বলে ধেয়ো তাতে ধারো একটুকু আক্র নষ্ট হবে না_ আমার নন 
খুসি হবে। চিঠিতে এরফম বকে যা ওযা একটা বিশেষ বিস্তা, সবাই পারে না, তুমি পায়ো ॥ পছদ বপা 
সহজে বলার শি খুবই দুর্লভ । আপন ভাষ। সকলের আপন আরে নেই । ইতি ১৮ অগ্রনায়ণ_ ১৩৩৮ 

দাদা 


কল্যানীয়াহ 

যাত্রা পিছিয়ে গেল। 'দাপাতত; আগামী শুক্রবারে কলকাতার রওনা! হবার কথ! চলচে-_ অর্থাৎ 
গাড়ি প্রন্থতির জোগাড় ছলে শনিবার জোড়াসাকোগ্ন আমার আবির্ভাব হবে । 

"তিনি বত ঘোষ চাপিয়েছেন শশাস্ধেরস্বদ্ধে। দোষ প্রকৃতি যাদ্বাবিবীর- যাছবের চলবার পথে তিনি 
চোব্রাঙকাদ পেতে রাগেন-- বিশ্বস্ত চিত্তে চলতে চলতে হঠা২ সে পড়ে বার গর্ভে। শশাঙ্ছের সংলার- 
ঘাআগ রাস্তাটা! পাকারাত্তা ছিল লা। হতভাগা একদিন ঘাড় মোড় ভেঙে পড়বার পূর্বে সে কথাটা 
সকলেরই আগোচর ছিল দিন চলছিল ভালোই কিন্তু তলান্ ছিল ফাকা । নিশ্চিন্তমনে হাসতে ছাসতে 
এক দূরে হাসি গেল খেদে। শশা শব্মিলায্ জোড় যেলেনি__ হঠাৎ একদিন বাইরে থেকে চাড় লাগবার 
আগে সে কখ। কি সবাই জানতে পার যখন আনা গেছে তখন তো কপাল ভেডেচে । নীতিবিদ্যা বলবে, 
ফাটা কপাল ব্যান্ডের ধেখে ভালোমা বের যতো আবার সাবেক রাস্তার উচোট খেতে খেতে লাঠি ধরে” 


চিঠিপত্র 


খুঁড়িয়ে চলা কর্তবা॥ তাই গে চলত । কিন্তু শশ্থিল। বললে তেদন চলার কোনোপক্ষেই সুপ নেই । লে 
তাই কোনো এক রন করে স্বহস্তে ভাগাকে সংশোধন করবার প্রস্তাব করলে ॥ কিন্কু ভরাগোস্ব উপর কলন 
চালানো এত সহজ নম্ব। সেই। বূষেছিল উন্থিমাল।-_ ভূমিকম্পের কেন্ত্রের উপরে কাঠা মসলায় তৈরি 
নড়নড়ে বালার লে মাশ্রয নিতে নারা্ ছোলে।__ দিলে দৌড় | ঠিক্ক তার পরে কী ঘটল তা কে বলবে । 
কালক্রমে কাট।র দাগটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু বাধ! ? ব্যথা বারা পান তানেন্রই আমর! বিচার করি-_ কিন্ত 
সব লনষে ব্যথা ঘটাবার দায়িক কি তারাই ? বস্াঘাতে নোলো নানু, তুনি বললে কিন! ওরি পূর্ব জক্মের 
পাপের ফল। ওটাতে কেবল দোষ দেবার অন্ধ ইক্ষে্য প্রমাণ হব দোদের প্রমাণ হয় না। 
ইাতি ১৯ জুল ১৯৩৩ 
গাল 
শান্ধিবি:ফতৰ 


ফল্যাঈঘাহ 

বিদনার আস্টর্বাদ । 

ডাকাতকে ভগ্ন করবার মতো ব্বস্থ। আমার এখন নেই ॥ ধরি ভ্রযকমে কেউ থরে পদাপুণ করে তবে 
চাদা তুলে তাকে নৈরান্ক দুখে থেকে রক্ষা করতে ছবে। 

তোমার খাতাখানি শেখ করেছি। ধেধানে বর্ণনা করেছ গল্প করেছ বেশ লাগল পড়তে। বেখানে 
তর্ক করেছ পেখানট। আনার কাছে বার্থ হয়েছে। মনের প্রবল আক্ষেপ তুমি আনার অনেক কথা কূল 
বোঝো! । তোমাদের হিছ্ানিতে অতান্ত বেশি আধুনিক ঝা. তাতে গাবেক কালের পরিণতির 
বোলারেম কও লাগেনি। মিশনারিদের মতোই ততঙ্বী তোমাদের, ধেন হিছ্যানি মোল্লা-মৌলবী। 
গভীরভাবে আবি তোমাদের চেথ্ে নেক বেশি ভারতীয় । ধধার্থ ভারতবর্ধ মছাচারতবর্ধ নয্ন। যে দেশ 
কেবলি বিশ্বের ছোওরা বীচি নাক তুলে চলে লে রত্ন দেশ আমি সেই বাতে পঙ্গু দেশের মানুষ নই । 
আমি ভারতবর্ধের বাহব-_ লেই ভারতবরধ স্বাস্থোর প্রাবল্য দ্বারাই চিরশুচি,_. সেই আমার মহাকাবোর 
চিরন্তন ভারতবর্ষ ।- তোসাকে কিছু বই দিতে চাই-_ রেছিস্রী না করলে পূজোর বাজারে বই গিয়ে পৌছর 
ভাক বিভাগের অন্তঃপুরে-_ কোন্‌ ঠিকানার পাঠালো চলবে জানিক্ো। বিজয়া দশবী ১৩*। 

দাদ! 


নাস্বিনিকেত্তন 
কল্যাধীছার 


শাৰি তো দৃত্তিকাবিলাসী ঘাটির পৌৱলিক নই । মর্ব্যের মধোই অতিমর্ব্যকে বনি না উপলদ্ধি 


ঝরতুন তা হোলে গর্বাসী কীটবৃত্তি করে কি বাচতুম ? জগৎ অলম্পূর্ণ তাই বলেই কি কল্পনার আত্রন্ব নিযে 
পাস্বনা পেতে হবে? বীণাটার তার ঠিকষতো বাধা হস্বনি, ভাই বলেই কি নারদের যীণার ঘ্যান করতে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৮* শক 


হবে? ধার! তাই করে তারা প্র বাবার দাত নে না। এই মরা বীশাতেই শুগ্কহরের আদর্শ আছে 
সেই জন্তেই এত যহাপুকব প্রাণ দিছে হর বাধতে লেগেছেন__ হখার্থ আনন্দ তাতেই । বৈক্্পুরী যদি 
সতাই কোথাও থাকে তাছোপে লেখানে মর্ডোর দাহ টিকতে পারে না। এই পৃথিবীর মাটি নিয়েই 
আথাকের নিজের বৈকুঠ নিজেকেই হই করতে হবে । লেই জর্সেই মানবলংসারে দ্বৈত আছে-_ বেমন আছে 
অপূর্ণভা তেমলিই আছে পূর্ণতার আদর্শ । নান্বনাঝ। বলহীনেন লভ্যঃ। এই বন্তগত অগতেই আত্মিক 
শ্রেঠতা নিদেয় শক্তির খারাই দগ্ধ করে নিতে হবে_- পাণ্ডার শরণ নিহে ব্বর্গপ্রান্তি্ আশা করব না। 
বীরভোগা| বহম্ধরা নব বীরযোগা? বসুন্ধরা । এই বনুস্ধরাকে নিজের বীর্ষ্য দিয়েই উদ্ধার করতে ছবে। 
ভোমরা আ্লসা কেটে লম্মীকে ডাকো লক্ষ্মী আসেন না__ ধারা বীর্ঘোর সহায় লক্্মীকে আহ্বান করেন 
আজকের পৃথিবীতে তারাই তো লন্মীকে পান৷ 

তোমাকে বিচিত্রিতা পাঠিয়েছিল কালুঘোষের দরোধানের স্বাক্ষরিত রসিদ পাছে। কিন্তু তোমার 
কাছ খেকে প্রাপ্িশ্বীকর পাইনি । ইতি ১১ অক্টোবর, ১৯৩৩ 

ছাদ 


নাষধিনিকেন 


কলাযিঘাহ 

শরীরটা ভালো নেই । ভাবছি বোটে করে গঙ্গাধাত্রা করব ॥ খড়দছের সামলে বোট বাধ! আছে। 
ঘি হাওয়া নিশ্চিত স্থির করি কলকাতা হয়ে যেতে হবে তখন তোমার সঙ্গে দেখা হতে পারে । মতামত 
নিয়ে তোমার সঙ্গে আর বাদায়ুবাদ করব না যনে করি, শ্বভাবদোষে হঠাৎ বকুনির উদ্ভব হয়। তুমিও চুপ 
করে সহ করবার মেয়ে নও, তাই দ্বন্ব বাখে। ওর চেঞে তুনি বে খিচুড়ি াধবার প্রণালী লিখে পাঠিয়েছে 
লেটা অনেক বেশি উপাদেয় । আমাদের এখানে একছন রন্ধনপট্‌ ভোছনবিলালী বাধ আছে লে তোমার 
ভাল ও ধ্চুড়ির স্বাদ গন্ধ কঙ্গনা করে পুলকিত, আমাকে ধখাবিখি রেখে খাওয়াতে প্রতিশ্রুত হয়েছে। 
এখনি করে পরোক্ষে তোষার ভোজের নিমন্ত্রণ মাঝে মাঝে আনার ভাগো ছুটবে এমন একটা পদ্ব। পাওয়া 
গেল। সেই মানুষটা কিছুদিন থেকে নূতন প্রপালীর মোচার ঘণ্ট কোথা! থেকে আবিষ্কার করে উত্ে্িত 
হবে মাছে । একদা পদ্মার চত্রে নাটোরের মহারাজ মপদিঞ কিছুকাল আনার অতিথি ছিলেন__ প্রতিদিন 
ভার ছন্তে নূতন একট! করে ভোদা আমি উদ্ভাবন করেছি__ সেটা প্রস্তুত করবার ভার ছিল ধার পরে 
তারও কিছু কৃতিত্ব তার সঙ্গে সংঘুক্ত ছিল। এসব তিনি লিখে রেখেছিলেন খাতায়, লেই খাত| দখল 
করেছিল আমার বড়ো সেযে সেও নেই, খাতাও ব্দৃষ্ঠ-_ গৌড়ছন বাহে আনন্দে করিবে ভোগ ধান্য 
নিরবধি, তার উপার রইল না, অথচ রইল কতকগুলো কবিতা! ইতি ২২ অক্টোবর ১৯৩৩৫ কাহিক 
১৩৪ সন ॥ 

দাদা 

প্দ্ী ছেদকবালা দেবীকে লিখিত দবীজবাপেজ যৱ চিঠি ইকিপূরথে পরহাপীতে ( ১৯৯১ ) “প্রহার দানে প্রকাশিত হইয়াছে, অন্তত্ও 
কিচু ছাপ হইয়াছে । ০ 





বর্ণকার-পরিবার 
স্থেচ ইনন্দলাল বস্তু 





শিী 8 নন্দলাল বস্তু 


মংস্কত কলেজ ও বিদ্যানাগরের শিক্ষাদর্শ 


বিনয় ঘোষ 


গোলদীখির লংস্ত বিগ্কালঙচে বিওাসাগরের ছাত্র্গীবনের দীর্ঘ ছাদ বছর কেটেছে, বালোর ও কৈশোরের 
স্বতুষর পরিবেশে । পাশের মহাপাঠশালাও (হিন্দু কলেজ) তখন ইন্বং বেঙ্গলের কোলাহলে মুখর । 
ছা নীবলের শেষে বিষ্কালয়ের চৌহন্দি ছেড়ে বাইরে এলে, অপ কত্রেকদিনের মণ্যে বিগ্তালাগর কর্মভ্রীবন 
আয়ন করেছেন। ফোট উইলিগম ক্ষলেজ ও সংস্কৃত কলেজ, এই ছুই শিক্ষ।প্রতিঠানে কা কর্মরীবনের 
চাকুরিপর্ব শুরু হয়ে শেষ হবে গেছে । ফোর্ট উইলিয়ম কলে রাজপ্রতিনিখিনের জন প্রতিষ্ঠিত, লেখানে 
স্বাধীন চিন্তা ও উদ্যোগ প্রকাশের প্রেরণা তেমন কিছু ছিল না। সংস্কৃত কলেজ তা নঙ্ব। এ দেশের 
লোকের মো প্রাচা ও পান্চানতা জ্ঞানবিন্ত! প্রলারের উচ্চ ঘাদর্শ নিযে এই বিস্থালয স্থাপন করা হয়েছিল । 
সেই আদর্শকে বান্তবে রূপ দেবার লংকা নিযে বিস্তাপাগর তার সংস্কৃত কলেগের কর্মগীবনে মগ্রদর 
হয়েছিলেন। জীবনের যে-কোনো ক্ষেত্রেই হোক, কোনো আদর্শ নিকে খারা! নিঠার সঙ্গে কাজ করতে 
চান, পদে পছে তাদের সহত্র বাধার সন্ষুৰীন হতে হয় । কেবল বাধ! নং, বার্থ ও অকর্মশ্য প্রতিযোগীনের 
অনেক আক্রোশ, স্থার্থাবেযী সাধারণের দীনতার অনেক দংশন তাদের সঙ্থ করতে ছ্ব। ধাদের সহগুণ 
বেশি, তারা এলব উপেক্ষা করে নীরবে কাছ করতে পারেন। খানের সহৃগুণ কম ঠা! তা পারেন ন!। 
বিদ্যানাগর-চরিস্রে এই গুপটির যে বিশেষ অভাব ছিপ তা তীর জীবনের অনেফ ঘটনা থেকেই বোঝা 
যায়। সংকল ও আদর্শ খেকে তিনি বিচ্যুত ছন নি বটে, কিন্তু বহুবার আঘাতে-দংশনে দর্জারিত হে 
তিনি তার লক্ষোর পথ ছেড়ে পাশে সরে দাড়াতে চেয়েছেন। লংস্কৃত কলেজের কর্মদ্রীবনের গোড়া থেকে 
শেষদিন পর্যস্ব এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছে। তিনি আঘাতের প্রতিঘাত করেছেন, তার বিরুদ্ধে বিহোহ 
করেছেন, কোনে! ফল হয় নি । অবশেষে খৈর্ঘচাত থে তিনি পথ ছেড়ে সরে দাড়িয়েছে । 

ছাতেলেখ! প্রাচীন নখিপত্রের নধো সংস্কৃত কলেছে বিষ্তাসাগনের কর্মদীবনের উন্যোগপর্বের এই 
করণ কাহিনী লিপিবন্ড ঘবেছে। সে কাহিনীর মর্মটুছ আরা ছানি, কিন্তু তার বিস্তারিত বিবরণ 
অনেকটাই অপ্রকাশিত ররে গেছে বলে আমাদের জানা নেই ।* 

সংস্কত কলেজে বিদ্বাসাগরের কর্মগ্রীবন দুটি পর্বে বিভজ। প্রথম পর্ব সহকারী সম্পাদকদের, এপ্রিল 
১৮৪৬ থেকে মুলাই ১৮৪৭ পর্যন্ত, এক বছর তিন মাল । দ্বিতীছ্ পর্ব অগাক্ষতার, ছানার ১৮৫১ থেকে 
অক্টোবর ১৮৫৮, সাত বছর ন মাল । এই ন বছর শিক্ষালংস্কার ও লমাপ্রসংস্কার ছুই কাজেই তিনি মায্ব- 
নিষ্বোগ করেছেন। গোলনীখির বিস্ঞালক্ খেকেই তিনি সমাছসংস্াসর-মান্দোলন পরিচালন! করেছেন। 
একই লময়ে হুই ফন্টে লড়াইন্বের মতো! ছুটি কঠিন কাছ তাঁকে করতে হয়েছে । একটির হস্ত অন্তটিতে 
2 এই পৰন্ত সংগত কলেছের প্রাচীন হাতে-লখা। নশিশত্র € 515. 9ি৩৩০748 ) আধলঙ্লে লিবিত | সংকট ধাকেগ্রের দান 
অধ্যক্ষ ইগোরীনা পায় বিশেষ লাগ্রক লহকারে এইলৰ নখিপন দেখবার হুৰন্বোক্্ করে বা ফিল এগুলি খেকে কোনো তথা 
চন্ধার করা দ্য হৃত দ।। এক্স গার কাছে আছি আন্তরিক কৃতজ।--লেখক 

২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৮* শক 


কোনে! শৈখিল। দেখ। দেখ নি। লেইটাই বিস্ববের ব্যাপার, এবং সংস্কৃত কলেনের নখিপত্র পড়তে পড়তে 
এই বিশ্ম আরও বাড়তে থাকে । 

শিক্ষালংলন সহকারী সম্পাদকের পদে বিগ্াালাগরের নিয়োগ মর কয়েন ২ এপ্রিল, ১৮৪৬ । ৬ এপ্রিল 
বি্যালাগ্ কাছে যোগ দেন। কলেঙ্ের নধিপত্র দেখে মনে হত, ১৮৪৭এর এপ্রিল মাসেই বিভাল!গর 
তাত শনভাগণজ দাখিল করেন ॥ নাজ এক বছরের নখে সম্পাদকের সঙ্গে তার শিক্ষাপন্ধতি নিয়ে 
যতবিহবোধ এত ভীত্র ছবে ওঠে বে তিনি পদতা।গ করা লষীচীন মনে করেন। ১৮৪৭এর এপ্রিল মাসেই 
বে বিশ্ঞাসাগর পদত্যাগপত্র দাখিল করেন, তার প্রদাণ পাওয়া হাঙ সংস্কৃত কলেছের পণ্ডিত ও শিক্ষকদের 
একটি নিবেদনপত্র খেকে ॥ এই অপ্রকাশিত নিবেছনপত্রাটির অন্য দিত থেকেও শুরুঝ আছে বলে এখানে 
লেটি আংশিক উদ্ৃত করছি। নিবেদনপত্রটি ইংরেজিতে লিখিত এবং এই ভাবে শুষ্ক কর। হয়েছে: 


A'he memorial of the Pundits and 
teachers of the Sanscrit College. 


RespecUully 55601), 

That your memorialists beg lo express their siucere regret at learning that 
Essur Chunder Biddasagore, assistant secretary to lhe Sauscrit College has 
for reasons unknowu Lo them resigned bis situation as 8065 are really afraid 
that his resignation at a lime when the College is, as it were beiug altogether 
remodelled, will prove very much prejudicial to its true iulerests.- - 

বাকি অংশটুকু বাংলাত অন্বাদ করে দেওয্বা হল : 

“সহকারী সম্পাদক মহাশর তার ব্যক্তিগত ঘক্ষতা, কর্ষক্ষমতা ও উৎলাছ নিয়ে ফলেছের উন্নতির 
জর ঘা করেছেন, এবং এক্স মধোই এই বিভালরের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার এবন সব সংস্কার সাধন করতে 
সক্ষন হয়েছেন, বার ফলে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির ভিত শনেক বেশি দৃঢ় হযেছে বলে আমরা মনে করি। 
আবেদনকারীদের অভিমত এই যে বিস্াসাগরকে এই পথে নিয়োগ করে আপনি দূরদশিতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন। এমন একজনকে আপনি আপনার সহকারীর পথে নিগ্বোগ করেছিলেন ধিনি সংস্কৃতে 
বিশেষ পারদর্শী, এবং ইংরেজিতেও ধার চলনসই জ্ঞান আছে। আবাদের ধারণা, উদ্তয্ন ভাষায় ও বিস্তার 
এই জাল থাকার জ্শ্নই সহকারী সম্পাদকের পক্ষে শিক্ষাব/বস্থার এই পরিবর্তন কর। সম্ভব ছয়েছে। এই 
কারণে তার পদত্যাগের বিষর বগত হরে লানরা ছুঃখিত হয়েছি এবং যেহেতু এই পমন্ঘ তার অভাবে 
আমাদের শপুরনীয ক্ষতি হবার সন্জাবনা, সেইনন্ত আপনার কাছে আমাদের নিবেদন এই যে আপনি 
ঈশ্বরচন্্রকে এই পিশ্ধান্ত থেকে বিরত করে তাকে কাজে নিঘৃক্ত রাখবার চেষ্টা কুন। তাতে আমাদের 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতির পথ প্রপায়িত হবে। 

“পরিশেষে আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি যে বিস্থাসাগর সহাশয্ তার পদত্যাগপত্র শিক্ষাসংলদের সেক্রেটারি 
ত. ময়েটের কাছে পেশ করেছেন বলে আমরা অছ্ন্প আর-একখানি নিবেদনপত্র গার কাছেও 
পাঠিরেছি। পাঠাবার উদ্দেন্ত হল ঘাতে নরেট সাহেব পদত্যাগপত্র পেয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত কিছু ন! .করে 


সংস্কৃত কলে ও বিষ্ঠালাগর শিক্ষাদর্শ 


বসেন, এবং পদত্যাগ ছচ্ছর না করে ঘাতে তিনি বিস্তাপাগর মহাশরকে অনুরোশ করেন ঘে তার নিজের 
স্বার্থে না হলেও, অন্তত: সংস্কৃত বিদ্যালয়ের স্বার্থে বেন তিনি কাঙ্গে নিদৃক্ত পাকে ।” 

তে দন পণ্ডিত ও শিক্ষক এই নিবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন__কাঈীলাখ তর্কপফানন, অন্থনারাহণ 
তর্কপঞ্চানন, ভরতচক্ শিরোমণি, হারকানাধ বিস্যাকৃষপ, রাষগোবিদ্দ তর্দরর, প্রাপকুষ্ণ বিস্বাসাগর, 
তারানা তর্কবাচম্পতি, মদনমোহন তর্কালস্কার, প্রেমচন্ত্র তর্কবারীশ, গিরিশচজ্্ বিস্তার, যোগদান মিশ্র 
( হিন্দী স্বাক্ষর ), রসিকলাল সেন ও শ্যানাচয়ণ সরকার ( ইংস্থেজিতে দ্থাক্ষর )। নিবেদনপত্তরের ভারি 
১* এপ্রিল ১৮৪৭। এপ্রিলের গোড়াতেই দনে হয বিস্কালাগর পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন গেট 
পত্র গৃহীত ছতে আরও গ্রান্ন তিন লা়ে-তিন মাল সম লেগেছিল। এই তিন মাস সম্পাদক ও স্টার 
ধহকারীর বধে একটা! বড় ব্ধে পিব্েছিল সংস্কৃত কলেজে । নবিপত্র থেকে অন্বত তাই মনে হুয। 
পদত্যাগের কারণ ইত্যাদি নিয়ে উদ্ভগ্নের মধ্যে নে পত্রবিনিম্ হুবেছিল ত! মুর লন্ব। একটি-একটি কনে 
পদত্যাগের লমন্ত কারণ বিশ্েষণ ও ব্যাখা! করে বিছ্থ/সাগর একখানি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন রলনয় দ্তকে । 
পত্রদানি একখানি বহমৃলা দলিল) তাছাড়া, সংস্কৃত কলেছের পঠনপ্রপালীর বে উন্ন-পরিকল্পনা নিযে 
সহকারী বিালাগরের সঙ্গে সম্পাদক রলদয়ের মতবিরোধ হয়েছিল, লম্পূর্শ সেই পরিকচনাটিও আছে 
নখিপত্রেয় মধো। এটিও দৃস্থাপা দলিল। ফোর্ট উইলিয়স কলেঞেয় সেক্রেটারি নার্শালের সঙ্গে পরামশ 
করে দে এই পরিকল্পলাটি খসড়া করা! হরেছিল এবং মার্শাল সেটি শুব তারিফ্চ করেছিলেন, ত! আহা 
ছানি। তার বেশি কিছু জানি না। আসল পরিকল্পনা, যা সংস্কত কলেছের দলিলপত্রের মণ্যে রেছে, 
তার মর্ম এই : 

ব্যাকরণের বিস্ত। আয়ত্ত করতে ছ বছরের বেশি সর লাগ! উচিত নধ, অথচ বর্তমানের পঠনবাবস্থার 
ক্ষলে প্রান্থ তার ছিওপ সমস্থ ছাত্রর! অপবান্ধ করে। শিক্ষাও ভালো হধ লা। ব্যাকরণের পাঠ্য ও 
পঠনব্াবস্থা ছুইই বদলানো প্রয়োজন। লাছিত্যবিভাগের পাঠ্যপুস্তক বদলাতে ছবে। বর্তমানে স্বতির 
আগে স্টার পড়াবার বে রীতি আছে, তার বদলে "মতি আগে পড়াতে ছবে, কারণ স্তি গ্ভায়ের তুলনা 
সহতবোধ্য । সিনিন্নর বৃত্তি পরীক্ষা বিজ্ঞান, কাবা, ছুটি অনুবাদ ( সংস্কৃত ও বাংলা) এবং লংগ্ুত 
ক্কচনার বাবস্থা আছে। বিজ্ঞান কাব্য ও সংস্কৃত রচনা যেমন আছে থাকবে, দুটি অহুযাদ বাতিল করতে 
হুবে। লংস্কৃত ও বাংলা ছুই ভাষার রচনার ভিতর দিবে ভাষাজানের পরিচয় পাওয়া ঘাবে। অহৃযাদের 
প্রয়োজন হবে না। ইংরেজি বিভাগের পাঠা ও পঠনবাবস্থার আমূল সংঙ্কার করতে হবে। এইভাবে 
বিালরের সমস্ত পাঠ/বিভাগ সংস্কারের বিস্তারিত বিবরণ দিছে শেষকালে বিগ্রাসাগর লিখেছেল ; 

1 have carefully studied the working of the system, aud the suggestions 
made are brought forward wilh the view of facilitating the ৩1817600608 of the 
largest store of sound Sanskrit and English learning combined, under the 
impression that such o (raining is likely to produce men who will be highly 
useful in the work of imbuing our Vernaculer dialects with the science and 
civilization of the Western world. 


* সবন্ত পরিকল্পনার সার কথাটুকু এই শেষ বক্তবোর যধো ছুটে উঠেছে। এ দেশের ফ্রাসিকাল 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণধআস্বিন ১৮৮* শক 


সংস্কতবিদ্থার সঙ্গে নূতন পান্তা বিস্তার সংযোগ ও সমঘর ঘটিয়ে, মাতৃভাষার আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ 
প্রলারিত করাই বিশ্যালাগরের লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যে পৌছবার জগ্লই তিনি সংস্কৃত কলেছের শিক্ষা- 
সংস্কারের দুর়হ কাজের দাছিত্ব নিয়েছিলেন । কিন্তু তা পাপন করতে পারলেন লা, কাজে বাধা 
পেলেন ॥ সম্পাদক রলমর দত্তের মনে হল, বে-কোনে! কারশেই ছোক, বিস্ালাগর তার সহকারী হয়েও 
সর্ববাপারে বেশি কর্তৃক দাবি করছেন, এবং বে-দাবি মেনে নিলে গার নিছের অধিকার ক্ষ ছবে। 
অতএব দত মহাশন্ও তার সম্পাদফীর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে লাগ হলেন এবং সহকারীর দৈনন্দিন ‘রূটিন'- 
কাতের মাজা এন বাড়িয়ে দিলেন ধাতে চিন্তাভাবনার কোনো অবলগ্পই ঠার লা খাকে। এই 
গতাছগতিক হাত্রিক কাছের বোকা বে সংকারী বিদ্যাসাগরের স্কন্ধে কি পরিমাণে চাপানো হয়েছিল, 
কলেদের কাগপত্রে তার প্রমাণ রয়েছে ॥ অতিবাধ্য কর্মচারীর মতে বিদ্তাসাগর থে সেইসব কামকর্ম 
টিতে করেছিলেন, তা মনে হয় ন!। তার উপর, ফাছের বোকার সন্ধে ছিল অপমানের প্লানি। 
ক্রমে সেই গ্লানি ছুলহ ছয়ে উঠল। ১৯ লেস্টেম্বর ১৮৪৬ তিনি উত্নন-পরিকমনা পেশ করেছিলেন। 
তার ছ মালের মধো, এপ্রিল ১৮৪৭এ, তাকে পদত্যাগপ্জও পেশ করতে হল। 

কলেজের পণ্ডিতের! ১* এপ্রিল নিবেদনপত্র পেশ করলেন। দশ দিন পরে ২১ এপ্রিল দত্ত বহালয় 
চিটি লিখলেন বিষ্টাসাগরকে, গার পদত্যাগের কারণগুলি পরি্ধার করে দানাতে। চিঠির উত্তরে 
(০ মে, ১৮৪৭ ) বিষ্ঠালাগর লিখলেন : 

Sir, 

Agreeably to your 10510591805 dated 2} April I now beg lo submit 
my reasons for lendering the resignation of my appointment. 

I studied the Sanscrit language and literature in the Government 
Sanscrit College and there imbibed uy respect and zeal for 61:56 subjects. 
Impelled by these feeliogs and without any other strong molive I applied for 
11015 appoiatment,. 1 had hopes that J might be evabled to remove the 
impediments which 1 knew existed to the pursuit of effectual study, and 
tat 1 might be instrumental in introducing new and efficient methods, but 
finding my hopes of being useful frustrated aud that there were circumstances 
of disgrace sup:radded, I thougbt it bigh Lime lo resign. I now proceed to state 
in detail the principal reasous for this step. 

এর পর দীর্ঘ পত্রে বিশ্তাসাগর সবিস্তারে কারণগুলি ব্যাখা! করেছেন: প্রথনে জুনিয়র ও সিনিষর 
বৃত্তি পরীক্ষা ছাত্রদের ফলাফল আশানুরূপ ভালে! না হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বিস্তালরের পাঠ্য ও 
পঠনবাবস্থার কঠোয় সমালোচনা করেছেল। তার জনত কত পরিত্রম করে তিনি কি কি সংস্কার 
করেছেন, তারও উল্লেখ করেছেন ॥ প্রসঙ্গত বলেছেন: “সব সময় আমি আপনার অলুনতি বা 
অন্গুযোদলের অপেক্ষা করে হয়তো সব কাছ করতে পারি নি। তার কারণ, আপনার অন্তান্স 
কাজকর্ম এত বেশি বে আপনি কলেছে নিরসিত আলতেই পারেন না। বাধা হয়ে আমাকে তাই 


সংস্কৃত কলেদ ও বিদ্যাসাগর শিক্ষাদর্শ 


পরীক্ষকের মতামতের উপর নির্ভর করে কাছ করতে হযেছে, কিস্ত আপনি সেটাও আদৌ নগরে 
দেখেন নি (1১৫৫ 9010 কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে )। গত এক বছরের মধ্য বিস্যালরের শিক্ষাপন্ধতি 
ছাত্রদের হশিক্ষায় দন্ত আসি পরিবগন করার চেষ্টা করেছি হখালাশা । অস্ত চেষ্টা কোনে! ক্রি 
করি নি। বিশ্বালবের পণ্ডিত ও ছাত্ররা লে কথা সকলেই স্বীকার করবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত 
সব ব্যাপার দে কযা হয়েছে, আপনি তার বিশেষ খোদই রাখেন ন! ননে হুধ। একছন মামুল ধদি 
এত পরিশ্রথ করেও তার কাদের লাৰাম্ত স্বীকৃতি ন। পার, তা হলে সে কি করে সন্ধই হতে পারে এবং 
কেমন করেই বা তার পক্ষে এত দারিত নিয়ে এই কান্ধ করা লক্ব ।* 

পাঠ্যবিধহ সংস্কারের পরিকল্পনা বঙগন্ধে তিনি লিখেছেন: “আমার মনে হয়েছিল দে পাঠাবিধয়ের 
আমূল সংস্থার করতে না পারলে বিপ্ালয়ের উন্নতিগাদন সম্ভব নয্ব। এ বিষয়ে এপ্রিল নে জুন (১৮৪৬) 
এই [তিন মাস ধরে আমি সর্বদা চিন্ত। করেছি এবং জুলাই মাসে (১৯৪৯) ধন মহগাবহ্রপের জন্য তিন 
সপ্তাহের চুটি নিয়ে আছি দেশে হাই (বীরপিংহ গ্রামে ), তখন অবপর পেয়ে আমার চিস্বাধায়াকে 
একটি বিদ্বৃত পরিকল্পনা আমি লিখিত রূপ দিই। কলকাতায় ফিরে এসে মামি কলেজের পান 
পণ্ডিতের সঙ্গে এ বিষে আলোচনা করি এবং তায়। একবাক্যে আমার পরিকল্পনা জছমোনন করেন 
এবং আপনার কাছে লেটি দাখিল করতে বলেন, যাতে আপনি সেটি শিক্ষাসংলদের মতামতের ল্য 
পাঠাতে পারেন। উৎংলাছিত হরে আনি পন্ধিকজনাটি আপনার কাছে পাঠিছে নিই এবং অনুরোধ ফরি 
হাতে ঈত্রই আপনি সেটি সংসদে পেশ করেন। আমার ইচ্ছা ছিল পুজোর তিল লগা ছুটি, পরে 
কলেজ খুললেই ধাতে নৃতন ব্যবস্থা চালু কর! যেতে পারে। আপনি প্রথমে পরিকম্পনাটি আগাগোড়। 
পড়ে একদিন আমাকে বললেন থে সংসদে পাঠাবার প্রয়োক্জন নেই, কারণ নূতন ব্যবস্থা চালু করবার 
ক্ষমতা আপনার আছে এবং দরকার বুঝলে আপনি নিজেই ত! করখেন। পুক্ছোর ছুটির পরে "মামি 
যখন আপনাকে বললাম, নূতন পাঠাব্বি্ চালু করতে, তখন আপনি বললেন যে কেবল আকনুণজেধীর 
পাঠা সন্ধে আপনি নিজে দাহিত্ধ নিতে পারেন, কিন্তু অন্তান্ঠ বিধন্ধে শিক্ষালংসদের মহুমতি ছাড়া কিছু 
করা সম্ভব হবে ন1। আবার তার পর একদিন আপনি মামার পরিকল্পনার খসড়াটি হাতে ফরে এনে 
বললেন যে, কোনো বিষয়ে, এমন কি ব্যাকরণ লন্কেও সংসদের অহুমতি ছাড়া কিছু করা ঘাবে না 
এবং সংলদে আপনি কেংল ব্যাকরণের অংশটি আলাদা করে পাঠাতে চাইলেন । আমি আপনাকে 
বিশেষভাবে অন্গরোধ করলাম, সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি পাঠাবার জন্ত, কিন্তু আপনি তা করলেন না, এবং 
আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে এত বড় রিপোর্ট সংসদ পড়ে দেখবে না, অতএব অল্প করে করাই ভালো। 
অতঃপর ১৬ অক্টোবর (১৯৪৬) আপনি ব্যাকরণের অংশটি পাঠান, কিন্তু তার ডিতর থেকেও তিনবানি 
এমন পাঠাপুস্তক বাদ দিয়ে দেন বার ফলে সেটি অকেজো ছয়ে হায় ।” 

এই ঘটনার উল্লেখ করে বিস্থালাপর পরে যে অভিযোগ ফরেছেন ত! আরও মারাম্বক । তিনি 
লিখেছেন: “মেজর মার্শাল বৃত্তিপনীক্ষার রিপোর্টে আমার পরিকল্পনা অনুমোদন ফরে সংসদকে তা 
প্রহ্ণ করতে অনুরোধ করেন। আপনি সংস্কৃত কলেজের বাংসরিক রিপোর্টে (:৮৪৬৪৭, পার! ১১, 
পৃষ্ঠা ৬) এ বিষয়ে মন্তব্য করেন ঘে মেছর বার্শাল বে পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছেন ত| আপনার 
নির্দেশে এবং আপনার সংকলিত তথ্যাদি নিয়ে রচনা কর! হয়েছে। আমি শুধু এইটুকু আপনাকে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮১ শক 


হ্গানাতে পারি হে আপনার কাছ থেকে এই পরিকল্পনা রচনার লয় কোনো! তথা আনি পাই নি বা আপনি 
দেন নি, এবং নির্দেশের নষো কেবল এইটুকুই বলেছিলেন বে বিভিন্র বিডাগের শ্রেদীলং্যা ( sections ) 
কিরে নৃতল বাবস্থা কিছু করা যাই কি না ভেবে দেপতে ৷" 

আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন বিস্ঞালাগর, আপাতদৃষ্টিতে লঘূ মনে হলেও ধার গুরু আছে। 
তিনি লিখেছেন : "হিন্দু ঝলেছের অধ্যক্ষ মধ্যে মধ্যে তায় ছাত্রবের পরীক্ষার সমর আমাদের সংস্কৃত কলেদ 
থেকে ছাত্রদের টুল ও তেক্ক নিচ্ছে ঘান এবং তিন-চার দিন পর্যন্ত আটকে রাখেন । আমাদের বিষ্ঠালয়ের 
ছাত্রদের 'মনেককে তার ভন্ড খালি যেবেতে বসতে হয়। যেবেতে মাদুর ও বিছানা নেই। আপনাকে 
বহুবার এ বিষক্কে বলেছি এবং হিন্দু কলেজের অধাক্ষের এই অক্গায় হত্তক্ষেপের প্রতিকার করতে অনুরোধ 
করেছি। আপনি তাতে কর্ণপাত করেন নি” এই কথা বলে বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছেন: “Such 3 
disregard of the comfort of the studeuts aud of the rights of the institution is 
10 me highly distasteful". 

পদত্যাগের এইসব কারণের ভিতর থেকে ছুটি বিষ স্পষ্ট ছয়ে ওঠে। একটি ছল, দত মহাশয়ের 
মলহষে।গিতা ও অনুদ্ারতা বিগ্বালাগরের গোড়া থেকেই ভালে! লাগে নি। দ্বিতীঘ্বটি ছল, সম্পাদকের 
উদ্দে্ত ছিল চাকুরি করা। আসল লরকারী কাছ বছাঞ্ধ রেখে তিনি কলেছের টিকা কাজ 
কোনোরকমে চালিয়ে যেতেন। সহকারীর লক্ষ্য ছিল, বিদ্ঞালকটিকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে 
তোলা ॥ সম দত্তের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিয়োধ ছল চাকুরের সঙ্গে আদর্শবাদীর বিরোধ । সম্পাদকের 
কোনে! আদর্শের বালাই ছিল না, তাই পদ্ল ক্ষবতাট্কু তিনি প্রাণপণে স্বাকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। 
মনে মনে তার আশঙ্কা ছিল, বিদ্যাসাগর নিজগুণে তায় চেরে বেশী প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠালাভ ফরবেন, এবং 
তাতে হতো তার ঠিক! কাছের বাড়তি কর্তৃত্ব ও উপরি আচটুকু বন্ধ হয়ে ঘাবে। বিস্ালাগর তা বিলক্ষণ 
বূঝেছিলেন বলে, কোনে। অগ্রীতিকর ঘটনার সন্মুবীন না ছয়ে পদ্ষতা।গ করাই সমীচীন যনে করেছিলেন। 

নংস্কৃত বলেছে বিশ্যাসাগরেক কর্মজীবনের প্রথম পেয় অদ্রস্ঠ উন্কমের প্রকাশ এইভাবে ব্যাহত হল। 
ঘটনাচক্রে এইখানেই অবশ্ত তা শেষ হুল না । সংস্কৃত কলেছেই আবার ডাকে কয়েক বছর পরে নৃতন কাজে 
যোগ দিতে ছল । ডিলেশ্বর ১৮৫* থেকে তিনি কলেঝে। সাহিত্যের অধ্যাপক সিদূক্ত হলেন। এবারে 
রসম দণ্ড পদত্যাগ করলেন ( ডিলেম্বয় ১৮৫* )। ১৬ ডিসেম্বর বিামাগর শিক্ষাসংলঘের অন্থরোখে আর- 
একবার ভার গভীঘ তিস্বাগ্রদতি একটি শিক্ষাসংক্কার-পরিফ জনা রচনা করলেন। আগের পরিকল্পনার 
(১৮৮৮) সঙ্গে এই পরিকল্পনার সাদৃশ্য আছে অনেক, মূল দৃ্টিভদিরও মিল আছে। তবে আরও অনেক 
পরিণত চিন্তার ফল এই ছ্বিতীর পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবহণের মো পাওয়া যার। এই পর্নিকল্পন! 
ফাধকর করায় জন্তু বিসাসাগরকে সবর কর্তৃত্ব নেওয়া ছল। সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের পদ 
তুলে দিয়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ স্ব্টী কয়া হল এবং বিস্তালাগর সেই পদে নিযুত হলেন 
(২২ জাহুরারি, ১৮৫১ )1 

সবোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং নর্বাশিক কর্তৃত্ব পেয়েও বি্বাসাগর বে সংস্কৃত কলেছের শিক্ষারীতির 
উন্নতির চিন্তা থেকে মুক্ত হন নি, তার প্রসাণ পাওয়া দার নখিপত্ত ছেকে । "Notes ০. the Sanecrit 
091৩5৭* শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ ২৬-প্যারা' সম্বলিত রচলা সংস্কৃত কলেছের দলিলপত্রের বধে. * 


সংস্কৃত কলেদ ও বিস্তাসাগরের শিক্ষাদর্শ 


আছে। অথাক্ষ ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তালাগর এই '3০:5'এর রচহ্থিতা, রচনার তারিধ ১২ এপ্রিল, ১৮৫২ । 
সম্পূর্ণ নোটটি উদ্ধত না করে এখানে কেবল সুঙনা ও প্রথম পাটি 'পযারা" ওক্চহবোধে উদ্ধৃত করছি: 

1. ‘The creation of au enlightened Bengali Literature should be the first 
object of those who are cutrusted with the superiuteudence of Education in 
Bengal. 

2. Such a literature cauuot be formed by the exertions of 01০5০ whiv 
are not competent to collect the materials from European sources and to dress 
them iu elegant expressive idiomatic Bengali. 

3, Anelegaut expressive and idiomatic Bengali style cannot be at the 
command of those who are not good sanscrit scholats, Heuce the necessity of 
making savserit scliolars well versed iu the Euglish lauguage and jliterature. 

4. Expetieuce proves that mere English scholars are altogether iucapabie 
of expressing ‘their ideas in clegaut aud idiomatic Bengali ‘They are ১০ 
much anglicised that it ‘seems at present aluost impossible for thew, even 
if they 13986 sauscrit their after study, to express their ideas iu an idiomatic 
and elegunt Bengali style. 

5. It is very clear that if the studeuts of the Sauscrit College be made 
familiar with Euoglish Literature, they will prove the best and ablest contribu. 
tors to an enlighteued Bengali Literature. 

বিস্থাসাগরের আসল বিক্ষাদর্শ এই নোট'টির মধো ধতট! উচ্ছল হবে ছুটে উঠেছে, সেরকম আর অগ্ 
কোনো পরিকল্পনার ধো ওঠে নি। গায় জীবনের জপতপধ৷!ন ছিল মাতৃভাষা! বাংলার উ্তিসাধন এবং 
নেই ভাবা এক সুলদৃদ্ধ নূতন সাছিতোর গোড়াপত্তন করা। গোড়া যাতে মছবুত হরর, ভিত যাতে দৃঢ় 
ছয়, টবের শৌখিন ছুলের মত মনোহর রূপ নিয়ে ছুটে উঠে হাতে না তা বরে ঘা, দেশর নুস্থ 
এভিথের প্রাণরসে বন্তীবিত হরে যাতে সেই সাহিত্য ভবিস্ততে আত্মবিকাশের অঙুরস্ত হুযোগ পার, এই 
ছিল তার সমস্ত শিক্ষাসংক্কারের প্রধান লক্ষা। বৈজ্ঞানিক যেমন বীক্ষণাগারে তাঁর গবেষণার বিষ নিয়ে 
পরীক্ষ। করেন, বিস্তাসাগরও তেমনি সংস্কৃত কলেছের শিক্ষাক্ষেত্রে তার এই দশের বীজ বপন করে 
নিজের হাতে আবাদ করতে চেয়েছিলেন ॥ কিছুদূর তিনি সার্থক হয়েছিলেন, মন্পূর্ণ হতে পারেন নি, 
কারণ প্রতিপদে এত বাধ! ঠেলে তাকে অগ্রসর হতে হয়েছিল বে তার পর্থাণ্ উদ্যম তাতেই প্রায় 
নিঃশেষ হয়ে নিয্বেছিল। 

বাংলার ছোটলাট হালিভে এই লিপিটি শিক্ষাসংসদে পাঠিয়েছিলেন তার লিদের যন্তব্যসহ 
(৩০ জুন, ১৮৫৭): 

‘The ০০০00695208 paper lias been drawn up by the Principal of the 

« Sanskrit College at my request. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা ভ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮ শক 


IL is the result of several consultations I have held with the Priucipal and 
I lay it before Ihe Conucil as deserving, in my humble judgement, of very 
careful consideration. 

বিস্তাসাগর নিদের পরিকছন! অহী কাজ করবার খানিকট! স্থাধীনত! পেলেন। সংসদের অনেক 
লাছেব সভা বাকিগতভাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচজ্রকে ত্স্ধ। করতেন ডান গুপের ডস্ এবং কিছুট। যে তার রুক্ষ 
মেছাজ ও একগুয়েষিকে ভন্বও করতেন, তাও বোঝা ঘান্ছ। আরও মনে হুন, শ্রন্ধা করতেন তার। 
বিস্বালাগরের চরিত্রকে, কিন্তু তার আদর্শকে তারা সকলে খুব পছন্দ করতেন না। এক বছর না 
ঘুঃতেই দেখা ঘা, শিক্ষাসংসদ বারাণলী সংস্কৃত কলেছের অধ্যক্ষ ব্যালান্টাইন সাহেবকে, একজন পত্তিতলছ, 
কলকাতা এসে সংস্কৃত কলেছ পরিদর্শনের জর আমন্ত্রণ জানান (NM. 5. Proceedings of the 
Council of Education, 16 June 1853 )। জুলাই-আমাগল্ট মাসে, একজন পণ্ডিত সঙ্গে লিয়ে, 
ব্যালাপ্টাইন কলকাতায় আসেন এবং সংস্কৃত কলে পরিবর্শন করে রিপোর্ট পেশ করেন । ৪*২২ টাকা 
তাদের যাতায়াতের খরচ বাবদ মনজুর করা চয় (115. Proceedings, 24 November 1853 )1 

বিশ্থাসাপর-ব্যালাপ্টাইন বিরোধপর্যের এই কাহিনী অনেকেরই ডানা আছে । এখানে তার পুনকুলেখ 
নিশ্রয়োজন। ব্যালাস্টাইন ও বিভাসাগরের বিচারভঙ্গির মধ্যে গরমিল ছিল বেশি। ব্যালাণ্টাইনের 
রিপোর্টের কঠোর সমালোচন! করেছিলেন বিস্তালাগর॥ সাহ্বে-পথিতের সমালোচনার সংসদের সাহেব 
ভারা ক্ু্ত তো হয়েছিলেনই, মনে হয় তুদ্ধও হয়েছিলেন। বিভালাগরের সমালোচনার পরেও তার 
থে সিদ্ধান্ত করেন, তার মধো সরাসরি সরকারী হুকুৰের সুরটাই তীব্র হয়ে উঠেছে দেখা ধার: 
“সংলদের ইচ্ছা, অধাক্ষ বিস্তালাগর ভ. ব্যালাস্টাইনের সংক্ষিপ্তলার ও অক্যা্ট বই বিন! ছিধায ব্যবহার 
করেন। তার বিদ্বালয়ের উপ্রতির জন্য যেন সর্ব! তিনি ড. বযালাস্টাইনের সঙ্গে পত্রযোগে পরামর্শ 
করেন" ( Proceedings, 14 September 1853 )। শিক্ষানীতি, পাঠাপুস্তক প্রত্তৃতি নিয়ে যেধানে 
দুই অধাক্ষের মখো গুরুতর মতভেদ রষ্বেছে, সেখানে ছঠাৎ এইভাবে হুক্ুষ জারি করে বিভালাগরকে 
ব্যালান্টাইনের উপদেশ গ্রহণ করতে বলার ফোনো যুক্তি ছিল লা। ভ. অয়েটকে একখানি পত্রে 
বিষ্ঠাসাগর পরিষ্কার তাই লিখে জানালেন (& অক্টোবর, ১৮৭৩): “এই আদেশ হদি আমাকে পালন 
করতে চহ, তাহলে লংলগের অহুসতিক্রমে থে শিক্ষাবাবস্থা আমি প্রবর্তন করেছি, তাতে হন্তক্ষেপ করা 
ছবে।* বিরোধের লামগ্িক নিষ্পত্তি করা হুল বিদ্তালাগরকে স্বাধীনতা দিয়ে। খুব বেশিদিন তা স্থায়ী 
ছল না। ১৮৪ খেকে ১৮৫৬ পর্বস্থ তিন বছর বিস্তালাগয় যোটাদুটি কতকট! নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করতে 
পেরেছিলেন মলে ছয়। এই সমর কেবল শিক্ষার ক্ষেত্রে নয, সবাজসংস্কারের ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগর 
আত্মনিয়োগ করেন। 

১৮৫% সালে সিপাহী বিভ্োছের বছর থেকে সরকারী শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে বিস্যাসাগরের মতবিয়োধের 
আবার চৃত্রপাত্ত হতে খাকে। ডিরেক্টর গর্ত ইয়ন্ডের সঙ্গে বিরোধ । প্রত্যেক বিহয়ে, পদে পদে, 
তিনি বাধা স্বকী করতে থাকেন, এবং তাই নিযে বিরোধ ক্রমেই তীর হতে থাকে | সংস্কৃত কলেজের 
দলিলপত্র খেকে ভার করেকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে বিগ্বালাগর ভার যনোনছ্ছনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা. * 


সাস্কৃত কলেদ ও বিস্ত/সাগরের শিক্ষাদর্শ 


বঙ্গাম্থ রাখতে ছেগ্েছিলেন। কর্‌পক্ষের কোনোরকম হুগ্রক্ষেপ তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না। এ 
বিবয়ে দাঞিলিং থেকে লেখা গর্জন ইয়তের একখানি পত্রে (১৭ এপ্রিল, ১৮৫৭) তার পরিকর আচা 
পাওয়া ঘায়। গর্ডন ইং লিখছেন: 

1 have the honour to acknowledge the receipt of your letter No 1114 
dated 8th current. Upon thie preseut accasiou avd on your reiterated recom- 
06171901075 I have no objection to sauctiou the following appointments, but 
I would wish you to bear in mind that in future, before such recommeuda- 
tions are made, full publicity should be given to the fact of the vacancies'.* 
and the rules referred to in my letter No 119 dated 26th ultimo should not 
be overlooked. 

সাহিত্যের অধ্যাপক প্রস্ত্রকূমার সর্বাধিকারী, গণিতের অধ্যাপক ৰোছিনীমোহন যাত, দ্বিতীয় জুনিয়র 
শিক্ষক তারিণীচরণ চট্রোপাধ্যাদ্ব এবং তৃতীঘ আলির শিক্ষক প্রসপ্চন্তর রাঘ, এই চারজনের নিছোগ সম্পর্কে 
গর্জন ইং এই চিঠি লেখেন। চিঠি পড়লেই বোঝ যাব, নিয্বোগ সম্পর্কে কতকগুলি নিয়বকাহুন নেনে 
চলার দন্ত শিক্ষাবিভাগ আগেই তাকে জালিয়েছিলেন। কোনো অধ্যাপক ও শিক্ষকের পদ খালি হলে 
তার গপ বিজ্ঞাপন নিগ্ছে উপযুক্ত লোক বাছাই করতে হবে, এই ছিল শিক্ষাবিভাগের নির্দেশ। 
বিস্থাপাগর এ নির্দেশও মানতে ছি হন নি) চিঠির উত্তরে (৮ মে, ১৮৫৭) মনে হয পরিদ্কার ভাষায় 
তিনি গৰ্ডন ইন্বংকে তা জানিয়ে দিয়েছিলেন, কারণ গন ইয়ং প্রত্যারে লিখছেন ( ১৬ মে, ১৮৪৭): 


মহাশয়, 

আপনার ৮ তারিখের ১১২১ নং চিঠি পেছেছি। আমি স্বীকার করছি যে আপনি যেমব লোক 
বিভিন্ন পদে নিয়োগ করেছেন তারা “বোগ্য' ব্যক্তি, কিন্তু তার জন্তু এ ফথা মানতে আমি রাজি নই থে 
তারাই 'যোগাতম' বাক্তি। কর্মধালির বিজ্ঞপ্তি না দিলে যোগ্যতন বক্তি নিয়োগ করা লম্ঘব বলে আনি 
মনে করি না। আপনি যে এ ব্যাপারে তা করেন নি, তার জক আমি সতাই তৃখিত। তবে তার দ্রস্ 
আমি আপনার উপর কোনো দোহারোপ করি নি। আমি বুঝতে পারছি না, আপনি এসনও এই নির্দেশ 
মানতে কেন সম্মত নন। আপনি তখন এই নিদ্ধমের ঘোর বিরোধী দেখা যাচ্ছে এবং নিষইনটি যেনে 
চললে াণনার কাজকর্মের মত্রবিধা হবে জানিতেছেন, তখন এ বিষয়ে আর কোনো অপ্রীতিকর তর্কবিতর্ক 
না করে আদি আপনার সিশ্ধাস্তই মেনে নেব ঠিক ঝরেছি এবং আপনার পাজনিবাচন অগমোদনও করব ॥ 
এবারেও তাই করলাম । ইতি 


বিষ্ভানাগরের এই মাচরণ, বাইরে থেকে বিচার করলে সমর্খনযোগা মনে না হতে পানে । এই 
বিরোধ থেকে বোঝা ধাছ, সংস্কৃত কলেছের পরিচালনার ব্যাপারে, তার অধাক্ষতার কালে তিনি বিশেষ 
কর্তৃত্ব দাবি করেছেন। আত্মমত প্রতিষ্ঠার এই একাগ্রতা এবং নিছ্বের পছন্দ-পছন্থকে ধবচেকে বড় 
করে দেখা, বিভালাগর-চারত্রের নিশ্ছিত্র বাক্তিশ্বাতঙ্থোর একটা নিক মাত্র । এই ম্বাতস্থোর প্রয়োগন ছিল 
খতন, কায়ণ বাকা মেরুদণ্ড নিযে বিছেনট শাগকদের সঙ্গে কা করে কোনো হুল লাভের আশা করা 
৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণণ্সান্থিন ১৮৮* শক 


তখন সম্ভব ছিল না। বিদ্বালাগর জানতেন, তার পরিকল্পনা! অন্যান্থী সংস্কৃত কলেজে কাছ করার পথে 
এমনিতেই অন্বরাৰের অভাব নেই, তার উপর তার সহযোগীদের মধো শ্িক্ষাবিভাগের কর্তারা হদি প্রকাক্ষ 
অমোনদনের হুযোগ নিছে নিজেদের ভাবের লোক দু-চারজন ঢুকিন্বে দিতে পারেন, ত! ছলে কোনো কাজ 
করাই লম্তব হবে না। এই কারণেই মনে হয তিনি কলেজের অধ্যাপক-শিক্ষকাদি নিছোগের ব্যাপারে 
নিদ্ধের পূর্ণ অধিকার অঙ্গ রাখতে চেয়েছিলেন এবং শিক্ষাপ্রতিঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের কোনো 
রকম হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন নি । 

বাংলা স্কলের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ব্যাপার নিদ্বেও বিস্তালাগরের সঙ্গে গর্ডন ইয়ডের বেশ বিরোধ 
হয়েছিল মনে হয়। গর্ডল ইয়ডের একখানি চিঠিতে দেখা ধায় ( দাঞিলিং, ১৩ এপ্রিল, ১৮৫৯) তিনি 
বাংলা পাঠাপুত্তক প্রকাশের ঘবায়িস্ব ‘স্কুল বুফ সোপাইটিকে দেবার জপ্ত অচ্গরোধ করছেন। অর্থাৎ 
ফতকটা সরকারী তবাবধানে বই লেখ। ও প্রকাশ করার দাদির তিনি নিতে চান। তার যুক্তি ছল, 
গ্রশ্বকারয়! বই লিখে বেশি ছৃনাক্ষা করেন, বাইরের প্রকাশকরাও মূনাফ্কার ছ বই প্রকাশ করেন। 
অনশিক্ষার গ্রলারের ভক্ত হলভ মূলে) বই প্রকাশ করা গ্রন্োছন এবং তা করতে ছলে স্কুল বুক সলোলাইটির 
উপন্থ তার ভার দেওয়া উচিত ॥ এই প্রলঙ্গে যনে রাখা উচিত থে বিদ্চালাগর একদন অন্ততৰ পাঠ/পুন্তক 
লেখক ও প্রকাশক ছিলেন তখন ॥ তার ‘সংস্কৃত প্রেস ভিপছিটারী, প্রতিষ্টান তখন বাংলাদেশের অন্ততষ 
প্রকাশন-প্রতিষ্ঠান। সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্তারা বিশ্থাদাগরের এই স্বাধীন বৃত্তির সালা বিশেষ 
হৃনসরে দেখতেন না । মনে হয়, গর্জন ইতডের এই জনশিক্ষ। প্রসারের স্দ্ষেস্তের মূলে আদল লক্ষ্য ছিল 
বিদ্যালাগরের স্বাধীন বৃত্তিটিকে ব্যাহত ফর! বিস্ালাগর তাই তার মহৎ উদ্দে্ট সমর্থন করেন নি। 
লেখক ও প্রকাশকের স্বাধীন বৃত্তিতে সরকারী হস্তক্ষেপে তিনি বাধ! দ্বিয়েছেন। গর্ডন ইয়ং তার 
চিঠির উতর পেকে বে খুশি হন নি, তা তার পরবর্তী চিঠি (২মে, ১৮৫৭) এই উক্জি খেকে বোঝা 
ধায়: +-..] am compelled to observe that it contains a very insufficient answer 
to the requisitions’.--বোকা যার, গর্ডন ইরঙের প্রস্তাবের কোনে! গুরুতই দেল নি বিষ্ঠালাগর। 

বিষ্বাসাগরের লঙ্গে লরকারী শিক্ষাবিভাগের এই ধরণের নানা বিষ নিয়ে যখন বিরোধ চলছিল এবং 
করবেই ত| তীত্রতর হচ্ছিল, তখন সিপাহী বিজ্রোছের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ভ্রিটিশ শালকরা 
রীতিমত আআাতত্কিত ছন্কে উঠেছেন। কলকাতা! শহরের বিভিন্ন সরকারী প্রতিঠানের অট্রালিকাগ্জলি গার! 
পৈন্যপামস্ত মজুত করার দন্ত দখল করছেল। সংস্কৃত কলেছ ও হিন্দু কলেছের অট্রালিকাও তারা দখল 
করার নিদ্ধান্ত করেন। হিষ্াসাগর এই সিদ্ধান্তে বিরক্ত ছয়ে মনে হর গবনমেণ্টকে চিঠি লিখেছিলেন 
(১১ অগন্ট, ১৮৫৭)। কারণ বাংলা গবনবেন্টের সেক্রেটারি তাকে একখানি চিঠিতে লেখেন ( ১৭ অগস্ট, 
১৮৭৭): 

ln reply to your letter No 952 dated 11th instant, I am directed to forward 
for your information copy of a letter {rom the Secretary to the Governmeut 
of India in ‘the Military Deparimeut No 611 dated 4th idem, and of its 
enclosure, from which you will are that the Hindu and Mudrissa College 
buildings are 10 be appropriated 25 a temporary measure for the ৪০5০0038000 


সঙ্কেত কলেছ ও বিস্তাসাগরের শিক্ষাদর্শ 


of troops shortly expected to arrive at Calcutta. You are accordingly requested 
to place the buildings at ouce at the disposal of the Garrison Commander--- 

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর গর্ভন ইয়ং পরদিন ১৮ অগস্ট বিস্তাসাগরকে একখানি পত্রে লেখেন : +*+:5৩8 
will report as soon as possible as to the best way of providing accomodation 
elsewhere for lhe classes which will be displaced in consequence of the occupa- 
tion...by Lr00Ps." মাসিক ১০৭৯ টাক্য ভাড়ার বিগ্যাসাগর ছুটি বাড়ি ভাড়া করেন সংস্কৃত কলেছেয় 
অন্ত এবং পরকার এই বায় মঞ্জুর কহেন 

The Right Honourable the Govenor-Geueral iu Council is pleased to 
sanclion an expenditure of Rs 105 per mensem as rent for two houses hired for 
the use of the Sauskrit College at Calcutta during such: time as the College 
Building is appropriated for the accomodation of troops (Proceedivgs of G.G. in 
Council iu the Finance Dept., dated 28 September, 1657 } 

এর ঠিক এক বছর পরে, ১৮৫৮র ২৮ সেপ্টেবর ( Letter No 1566, dated 28 September 
1859), বাংলা লরফার বিদ্ডাসাগরের পদত্যাগপত্র মঞ্জুর করে লেখেন: “পণ্ডিত মহাশঘ, কিছুটা 
অশোভনডাবে পদত্যাগ করায় সিদ্ধান্ত করলেন, এটা দুখের কখা।”* 

ছ্যখের কথা ঠিকই । বিস্াসাগরের সিদ্ধান্গুলি এত দু, অনড় ও ক ছিল যে বাইরে থেকে তা 
অশোভনই মনে ছত অনেক সময়। সংস্কৃত কলেজ ছিল তার শিক্ষাদর্শের প্রধান পরীক্ষাগার | বে প্রতিষ্ঠানে 
তিনি নিজে শিক্ষালাভ করেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানটিকে একটি আদর্শ শিক্ষাকেন্ত্রে তিনি পরিপত করতে 
চেয়েছেন ॥ হখন তিনি সহকারী সম্পাদক ছিলেন তখন থেকে তার অধাক্ষতার শেষদিন পর্বস্থ ভার একব:আ 
লক্ষ্য ছিল তাই। লেই লক্ষা চরিতার্থ করার পথে অনেক রকমের অন্তরায় দেখ দিয়েছে । নীতির অনস্থরায়, 
চারিত্রিক দৈশ্য ও বিদ্বেষের অন্যায় । তার বিরুদ্ধে একাই তিনি সংগ্রাম করেছেল। লিছের স্বার্থে 
নন, বাংলাদেশে নবযুগের নৃতন নিক্ষাবাবস্থ! প্রবর্তনের স্বার্থে । তারই রচিত নানারকমের শিক্ষাদ্‌ংস্কার- 
পরিকল্পনায় মধ্য দিয়ে (১৮৪৬, ১৮৫* ও ১৮৫২ সালের ) তার যে শিক্ষাদর্শটি সবচেয়ে বেশি উজ্জল হয়ে ছটে 
উঠেছে, সেটি ছল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং উদ্ত ভাষার লাছা্যে মাতৃভাষায় লমন্ত সাহিত্য রচনা । 
বিস্বালাগরের সমস্ত শিক্ষা-পরিকম্পনার মূল উল হল এই আদর্শ । এই আদর্শকে বাস্তবে জপান্বিত করার ছস্ম 
থে পন্ধা তিনি গভীর চিন্তা করে নিধারণ করেছিলেন, সেটি ‘Notes ০০ Lhe Sanscrit College’ খসড়ার 
পৃর্যোস্কত প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদের মধো তিনি প্রাপ্চল ভাষাহ ব্যাখ্যা করেছেন। সংস্কৃত ভাবা ও ইংরেছি 
তাহা শিক্ষা, সংস্কৃত লাহিত্যের ভাণ্ডার এবং নৃতন পাশ্চাৱা জালবিষ্কার ভাণ্ডার থেকে লম্পদ ছাহরণ_ 
এই ছুই কাছ ধারা করতে সক্ষম হবেন, তারাই বাংলা সাহিত্যের নৃতন শোড়াপঙনে লবচেয়ে বেশী সহায় 
৭. এখানে বিদ্ভানাগরকে লিখিত শিক্ষাব্তাগে৷ চিঠ্ীপত্রুলিঃই কেবল উত্তেখ করা হয়েছে । সংস্কৃত কলেজের খাতাপে 
সেইলিই বানা সম্ভব এবং আছেও ৷ বিস্যাপাগরের নিজের লেখ! চিঠিপত্র শিক্ষাবি্াগের (0. P. 1. 11০০০74৯ ) ঘিয়ে বাকা 
উচিত ছিল। ছাখের বিষয়, আমাদের নিক্ষাৰিজাগের হহাকেরগৃহ অনুসন্ধান করে তার কোনে! হবি) আমি পাই দি। হরদুর খবর 
চেছি, সেতধলি নাকি ‘বাজে কাক্সরাপতর' বলে৷ লষ্ট করে ফেলা! হংছছে | লেখক 
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হতে পারবেন । কেবল ইংরেজিবিষ্ঞ! শিখে ধার! আধা-কিরিস্বি হবেন, অথবা প্রাচীন সংস্কৃতবিদ্য। অন্ধের 
মত আয়ত্ত করে টুল! পণ্ডিত হবেন, তীর! কেউ একাছের হোগা হতে পারবেন না। সংস্কৃত কলেছটিকে 
তাই বি্াসাগর প্রাচীন টোল-চতুশাটী করতে চান নি, আবার লংলঘ ছিন্দু কলেজের মত ‘দেশী 
সাহেব তৈরির প্রতিষ্ঠানও করতে চান নি) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জানবিদ্ার লেনদেনের ও ছিলনমিশ্রপের 
আদর্শ নিক্ষাকেঙ্গ করতে চেয়েছিলেন তিনি সংস্কৃত কলেছকে ৷ এই আদর্শের বীদবপন হয়তো তার 
ছাত্রদীবনেই হহেছিল। তার পর কলেছের কর্মনরীবনে, ১৯৪৬ থেকে ১৮৫৮ লাল পান্ত, ঘধনই তিনি 
এই আদর্শকে জপ দেবার সুযোগ পেয়েছেন, তখনই তার প্ত্যবছার করেছেন ॥ সরকারী ও বেলরকারী 
বহু বাধাবিপত্তির জন্য তিনি সম্পূর্ণ কুতকার্ধ হতে পারেন লি। যতটুকু পেরেছেন, তাতেই বাংলাদেশের 
নবযুগের নূতন শিক্ষার ভিত ও কাঠাম দুইই দৃঢ় ছয়েছে। 


0390 
দু হাজার বছরের একটি ক্ষুদ্র পুরানে। গল্প ও 


গ্রীন্থকুম।র দেন 


তুছাজার বছর মাগে আমাদের দেশে একজন বড় বৈরাকরণ জস্মেচিলেন। তাঁর নান পতঞ্ছলি। মন্ত বড় 
পণ্ডিত ও মনীদী। তপন শুদ্ধ বংশের রাছর চলছে। অশ্বমেধবাড। সভা শুন্তমিত্রের পুহোছিত ছিলেন 
পতগুলি। মনে হু ইহার লিবাম ছিল মগধে কেনন! পাটলিপুত্ৰ নগরেত্র প্রশংসায় পঞ্চমুখ । সেকালে 
ভাষায় বেশভূহাক্স আহারে আচরণে_ কোনো বিবছেই নগধের শৃঙ্গে রাঢ়-বন্দের বিডেদ ছিল না। স্বতরাং 
পতঞছলিকে সেফালের বাঙালী পণ্ডিত ধরলেও অন্তাদ হস না? 
পতঙ্ছলি পাণিনি ব্যাকরণের উপর একটি বড় খিলিপ লিখেছিলেন। তার নান 'মহাভাগ্' । মহাচাস্তের 
গৌরব পাণিনির ব্যাকরণ-সুত্রের পরেই । 
চিন্নকালই ব্যাধ্যাতা বৈহ্বাকরণের! ব্যাকরণ বিচারে উদাছ্রণ দিয়ে থাকেন | পতঞ্জলিও এর গ্থা 
করেন নি। তার অধিকাংশ উদাহরণে 'দেবৰত্ত' নামটি পাওয়া বায়। বেখালে যেখানে এই নানটি পাওয়া 
গেছে নেই সেই উদ্বাহ্রণগুলি আমি একদা ক্বৌতুহলবণে সংগ্রহ ফরেছিলুন | সেগুলিকে ইচ্ছামত সাছিন্ে 
দেখেছিলুম যে কল্পিত দেবদৱ মাহহটিয় বালা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন-কাহিনী গল্পের মতো (ক্রাইম 
স্টোরিও বলতে পারি ) খাড়া করা বায়। ১১৭১ খরন্টান্ছে লক্ষৌতে ওরিয়েন্টাল কনফারেন্সে একটি প্রবন্ধের 
আকারে গল্পটি উপস্থাপিত করেছিলুম ॥ সেকালের সমাদ-জীবনের দুর্লভ খণ্ডচিত্র এতে মিলবে । এপন 
বাঙালী পাঠককে এই পুনর্গঠিত অতি প্রাচীন গ্পটি বখাহখ শোনাচ্ছি। 
গল্পটির রচন্সিতা পতঞ্চলি। তিনি গ্র্পূর্ব দ্বিতী্ঘ শতাব্দে জীবিত ছিলেন। আমি শুধু পর্থাযক্রেমে 
সাজিদ্বে দিয়েছি। অনুবাদ ধখাহথ। মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে মূলের লৌন্দর্ও খানিকটা উপলব্ধ হবে 
এই ডেবে পাছটাকান্ মূলও দেওয়া গেল। 
১. গোড়ায় কথা 
দেবদৱ শ্বত্নের লোক ।” দেবদও গার্গ্যগোত্র ।* দেবদত্তকে ‘দত’ বলে ডাকে, “দেবদন্তক' 'দেবক+ 
‘দন্তক’ বলেও ।* দেবদৰ নামই ঠিক, 'দেবদিত্' ঠিক নয় ।* কেউ না মারলেও নেবদত্ কাদে ।* খা ওয়ার 
বেলায় দেবদতের লোড যোয়াহ।*... 
১. হয়ো দেবদক | 
অর্থাৎ দেবদত্তেরা আসলে উন্তরাপথের শ্ব শহরের ঝ।লিদ্দা ছিল । 
২. গার্গো দেবদক্ঞ। 
৩ দেবদতো দতঃ। 
৪ দেবদওধঃ দেবকহ'-'দতকঃ | 
৫ দেবদরশন্মো দেবদিতশং বারয়তি। 
অর্থাৎ, দেবদত নামটিই শুদ্ধ, দেবদির প্রাকৃত সুতরাং অশুন্ধ। 
৬ অনাহতো লদতি দেহদত্ত । 
> অভিপ্রাযো দেবদতস্ত মোদকেু ডোছলে। 
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বেশ পড়াশোনা! হচ্ছে দেবদবতের ।₹---বে-ছেলেটি বসে বসে পড়ছে ওই দেব ।৯.-. 
২ সাসাহ কর 

দেবঘত ধম ছুছনেই বুদ্ধিমান, ধনী, দেবতে ভালো, দলে ভারি 1 তবে বেগপাঠে দেবদত্ই 
ডালো।১*'". 

দেবদরের ক্ষেত নদীর ধার পর্যন্ত ।১১-- দেধদও লিঙ্গের ছাতে কিনেছে ।৯২.. 

দেবদত্তের থ]ন ওয়া আপসে কাটছে।১*'- 

স্বোল জৰির ধান যেন আপনিই কাটা ছয়ে যাচ্ছে, যেখানে ওই দেখা যাচ্ছে দেবদত্ত কান্তে-হাডে 
ফতগতি এদিক ওদিক চার দিকে চলে বেড়াচ্ছে।'* 

দেবদত্ত চাটাই বোনাচ্ছে।**-. চাটাই খাটিক্কে রাখছে দেবত্।১* দেবদত্ত ভাল করে চাটাই 
করেছে।১**- 

< খাওয়ার জঅনিরদ ও রোগতোগ 

তৃপ্রি করে জাউ খাচ্ছে থেবদর।*৮--.দই-াকুড়ে সম্ভ সপ্ত জয় ১৯." 

দেবদত্তের কিছুই ভালো লাগছে ন|। স্ষধার্ডের কিছুই ভালো লাগে না।**.." 

এমনি একজন মার ব্দপরকে জিজ্ঞালা করছে, দেবদতের অন্ধ কিরকম 1 একজন বললে, কমে যাচ্ছে। 
আর একজন বলে, সেই রকমই ।+১." 

দেবদত্ত মণ্ড খাচ্ছে ।৭২.." 





৮ পদ্যতে বিশ্া দেবদতেন। 

= ধোইধীয়ান আপে সো দেবদত:। 

১৯ দেবদতজতাবাচা বততিন্রপৌ দশনীয়ৌ পক্ষবন্তো । দেবদতবস্ব স্বাধ্যারেন বিশিষ্ট 1 

১১ নঙ্চম্তং দেযদতস্ত ক্ষেত্ৰম্‌ । 

১২ দেবদত্রেন পাপিনা জ্রীতম্‌ । 

১৩ দেবদস্তত্ত ধান্তং বাতিলুনস্তি । 

১৪ লূহতে কেনার; হ্বষেবেতি হত্রাদৌ। দেবো দাত্রহত্তঃ সমন্তে! বিপরিপতন্‌দৃশ্ততে ৷ 

১৫ কারছতি কটং দেবার: । 

১৬ উজ্জু্ঘতি কটৎ দেবদৱ্ । 

১৭ প্রচৃতদ্‌ কটং দেবদত্তেন। 

১৮ স্বাছুফারং বাণ, কুডক্তে হেবাত: । 

১৯ দখিয়পুৱং প্রতাক্ষং জর; ৷ 

২০ ন দেবদৱং প্রতিভাতি ফিঞ্চিৎ। বু্ক্ষিতং ন গ্রতিভাতি কিঞ্চিৎ। 

২১ এবং হি কশ্টিং ফকিং পৃজ্ছতি কিদবন্ছে! দেবঘত্ত ব্যাখিরিতি। অপর আহ বঅপক্ষীযত ইতি। 
অপর আহ স্থিত ইতি ॥ 

২২ ভক্ষরৃতি পিশীং দেবদত: । “ 
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॥ বিবাহ ও সন্তান লাক 
দেবদত্তের মনে হচ্ছে হত্রদত্তা দেখতে বেশ ।+০.." 
কনেকে দেবদন্ত এগিয়ে গিফে মালিক্ষন করলে । 
[পিতাম€ের কোলে বলা ছেলেটির লঙ্ছত্ধে একজন ছিজ্রোলা' করছে, কার এটি? সে বললে, 
দেবদতের 1৭5... 





« পাটলিপুহ 
পাটলিপুত্রের খুব প্রশংলা করে হৃকৌশলা__ এই ত্কম লেখানের নগর প্রাতীর়।২* শোপনদের তীর 
বরাবর পাটলিপুহ।** পাটলিপুজেরই প্রালাদ, পাটলিপুতেরই প্রাচীর ।*৮ পাটলিপুয্রের লোকের! 
মাংকাঙ্ের লোকেদের চেষ্ছে অনেক সুন্দর ।২৯ 
৬. অপরের চোখে দেব 


খামে একছনকে বলা হল, ভিক্ষায় ঘাও আর দেবদজকে ও এনে! ।** 

(লে বললে, ) দেবদ কে ও কেমন আমাকে হদিশ দিন ।** 

গে লেখানে থেকেই পাটলিপুয্রন্থ গেবদ'কে বর্ণনা করছে ॥ দেবৰৰ এমনি (দেখতে )_ ছঙ্গদ কৃগুল 
ও কিরীট পরা, পাটাবুক, স্থছোল-ছাত, লাল-চোখ, উচু-নাক, বিচিত্র আডরণ ভূষিত।** ফেবদভের বাড়ি 
প্রাসাদ হওয়াই লন্তব ।** দেবদতের ঘর সব উচু ।** দেবদতেয় গোর ঘোড়া লোলাদান! ( প্রচুর ), ধনবান্‌ 
শে বিধবার পৃ ।*৭ তাকে আমন্ত্রণ কর ।+৯... 


২৩ ধর্শনীক্বাং মন্ততে দেবদতো হজ তাছ্‌। 

২৪ উপাল্পেবি কন্যা দেবদকেন। 

২৫ পিতামক্োংণঙ্গে দারকনাসীনং কশ্চিং পৃচ্ছতি কস্যামমিতি। স আহ দেবদতন্ত । 

২৬ পাটলিপু্ত ব্যাগ্যানী হুকৌশলা-' ঈশা অন্ত গ্রাকারা ইতি ॥ 

২৭ অছৃশোপং পাটলিপুতম্‌। 

২৮ পাটলিপুত্রকাঃ প্রাসাদা: পাটলিপুজকা: প্রাকারাঃ । 

২» সাংকাশ্তেভাঃ পাটলিপুত্রক আঅভিন্থপতরাঃ । 

৩৯. কশ্চিক্তো গ্রামে ভিক্ষাং চর দেবদক্ঞ্কালছেতি। 

৩১ দেবদতিং মে ভবাহুদ্বিশতু । 

৩২ স ইছন্: পাটলিপুত্ৰস্থং দেবদবদুদ্বণতি ॥ অঙ্গদী কুণ্ডলী কিরীতী ব্যঢ়োবস্কে। বৃতবাহ লোঁছিতাক্ষ 
হঙ্গনালো বিচিত্রাভরণ ঈদৃশো দেবদত ইতি । 

৩৩ শ্রালাদে! দেধদতন্ত লাৎ। 

৩৪ উচ্চানি দেবদ্তস্ক গৃহাণি। 

এ. দেবদত্তন্ত গাবোহশ্বা ছিরপ্যং চ আছো ঘহাধন: । 
তপ আমনক্িসম্‌। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! শ্রাবণ ্াশ্বিন ১৮৮* শক 


৭ সোছে আমন্ণ 


“ওগো, আমি দেবা ।** 

“ওহো, আদুস্মান্‌ ছও দেবদৱ | দেবদৱত, কুশলে আছ ? 
“এল দেবদৱ গ্রামে, ভাত খাবে 1০৯ 

“গ্রানান্তরে ঘাব, আপনি আমাকে রাস্তা বলে দিন 1'** 
শে তাকে বলে দিলে, অমুক স্থানে ডানহাতি যেতে হবে মমুক স্থানে ঝাছাতি।*১ 
শিখ আমার বোকা গেল ॥'**... 





৮. তোছে দন 

ভাতের ডোজে (লোক ) চলেছে ।**... 
৯ ভোজব[ড়িতে আগসন 

ছেলেকে সঙ্গে নিযে এসেছে দ্বছত 1." 
“কোথা থেকে, মহাশছ ?'** 
“পাটলিপুত্ৰ থেকে 1৪» 
এ বড় আশ্চর্থ, যেই মাত্র ভাত রানা হল অমনি আক্মলদের ছানি 1* ৭... 
ধনী লোকেরা যখন ডোছনে বা।পৃত গরীবেরা তখন বলে থাকে । ত্রাঙ্ষণেয়! ধখন ভোজনে য্যাপৃত 


শৃত্রেরা তখন বলে খাকে ।*৮-*" 


১০ ৱোজ পরিবেশন 
'আদ্মনদের খাওয়ানো হোক । নাঠর আর কৌতিন্ত পরিবেশন করুক । ওরা ভন এখন খাবে না।''*২ 
“ই ব্রাহ্মণদের দেওয়া হোক, ঘোল কৌতিস্তকে । বাহন কিন্তু নটডার্ধার যতো হবে 1৭+... 





৩৭ দেবদকোহছং ডোঃ। 

৩০৮ আযুমানেধি ঘেবদৱ ভোঃ । দেবদৱ ফুশলালি। 

এ» আগচ্ছ ৰেবদৱ গ্রামমোদনং ডোগ্ৰ্যসে । 

৪* গ্রাসান্ত্রং গমিস্তামি পঞ্থানং মে ভবাগ্পদ্িশতু । 

৪১ সত্বা মাচন্ডে। অনুশ্মিমবকাশে হন্তবক্ষিণে? গন্বব্যোহসুন্ি্রবকশে হন্ববান ইতি ॥ 
৪২ উপদিট্টো বে পন্থাঃ। 

৪৩ ওদনং ভোদ্কো। ক্র্ছতি | 

৪০ পুজেল স্থাগতো দেবর: । 

৪৫. কুতো। ভবান্‌। 

৪৬ পাটলিপুছাৎ! 

৪৭ বশ্চধনিদং বৃত্তমোদনক্ত চ পো! ব্রাক্ধপাণাং চ প্রাদরতাব ইতি । 

৪৮ গন্য দুগানেবু দরি্র। আালতে ॥ ব্রাহ্মণেষ্‌ ভু্জানেমূ বৃষল! আসতে । 

৪৯ ব্রা্ছল। চোত্ান্তাদ্‌। মাঠরকৌঝিন্টো। পরিবেবিষ্টাম্‌+-নেদানীং তৌ সুঞ্জাতে । 
** দধি ক্রাক্ষণেভ্য দীঘস্তাং তকং কৌণ্ডিন্তা। বাঙ্ছনানি পুন নটভাধ্যাষদ্‌ ভবঞ্ধি। 
নটভাধাবৎ বানে যার খুশি ধখেছ নিতে পারে। 


1 
দ হাজার বছরের একটি ক্ষুদ্র পুরানো গল্প 





“বাক দই, খাও তুমি শাক দিতে 

বোধ আলুনি, শাক ও আলুনি ৷*২-,, 

“সরু চালের ভাত খাচ্ছে মুগের দাল দিয়ে৷" 

'দেবাত্ত ক্ষীর গেলে না।**-- 

‘এ আতিবিকে মাংলভাত দিতে ছয়।'**-.. 

“ম্বেতে পারতেন আপনি বাংল দিয়ে (ভাত ), ধৰি আমার কাছে বলা হত ।'* 

“মনে পড়ে দেবদার হল আমরা কাশ্মীরে ছিলুন | সেগানে কেমন ভাত দেয়েছিলুর ।'৭৭-- 

“নে পড়ে দেহত মাষর। কাশ্মীরে গিথেছিলুয় সেখানে ছাতুগোলা যেগেছিলুম । 4. 

১১ আলাপচারি 

“অত্রান্ৰণ সে বে গাড়িতে দূহ্তযাগ করে। অন্রাদ্থণ সে থে চলতে চলতে গায় শুচি-াচার গৌরবর্ণ, 
অথবা কটার€, কটাচুল দেখলে আন্দাজ কর! ঘাৰ ইনি ব্রান্ধণ। তার পরে বোকা হেতে পারে ইনি ত্রাণ 
নন, অত্রা্ধণ ।'৭৮ :- 

“একে শৃহহ মতো! দেধাচ্ছে। হয়ত এ পেঁয়ান্কের চাট দিদা যদ খা ।'**.-. 

“একে চোরের মতো দেধাচ্ছে। এ চোখের কোল থেকে কাছল চুরি করতেও পারে।'*১.-- 

“একে দহার বতো দেখাচ্ছে । পলাতকের রক্ত পান এ করতে পারে হত ।৯২..- 

‘পাটলিপুত্ৰ পাম বু হয়েছে।”**... 

‘সংসারের সব লোকই অল্প খেটে মনেক লাভ চাহ, এক মাধায় লক্ষ ( মূহ। ), এক কোদালে 
হাজার মণ ( ধান ) ৭৭ 





৭১. তিঠতু দধাশান ত্বং শাকেন। 

৫২ অলবগ; দুপা মলবণং শাকৰ । 

৫৩ শালীন্‌ ₹$ কে মূৰ্গৈঃ । 

৫৪. আগীত: ক্ষী়ং দেবদৱেন। 

৪৫ মাংসৌদনিকোংতিখি ৪ 

৭৬ অভোক্ষাত ডধান্‌ ম:লেন হি মলমীপযালিম্ততে । 

«৭ আভাজানালি দেবদত্ত হে কম্ীতেধু বংক্তামঃ । ২ তভৌদনান্‌ ভেক্ষাযছে। 

4৮ অভিদ্ধানাসি দেবদতত কশ্মীরানগঙ্ছাম তত্র সম্তুনপিবান। 

৫৯ অব্রান্মণোহদং ঘস্তিষন্‌ মৃত্ৰরতে। অন্রাহ্থণো/হং যোগজ্ছন ভক্ষপ্তি। গৌরং শুচাচব্রং পিঙ্গলং 
কণিলকেশং দৃধাবন্ততি বরহ্মণোহমিতি । তত: পণ্চাদ্‌ উপলভাতে নাচ: ত্াহ্ছণোহ বান্বণোংয়মিতি । 

৬০ হৃবলকপোহযম্‌। অপায়ং পলা তুনা শ্হাং পিবেং 

৬১ চোরক্তূপোহয়ম্‌ অপাহমক্কোরজনং হরেৎ। 

৬২ দহারূপোহ্াস্‌ । অপানং ধাবতে| লোহিতং পিবেহ। 

৬৩ আ-পাটলিপুত্রাদ্‌ বুষটে। দেব;। 

৬৪ ইহ ছি সবে মহুগ্তাঃ অল্পেন ঘছ্ছেন মহুতোধর্থানাকাক্রন্তি। একেল মাধেণ শতসহশ্রমূ। এফেন 
কুষ্ণালকেন খায়ীলচ্শ্রম্‌ । 

. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-ন্বিন ১৮৮০ শক 


“ওই যে পাশে জলপাত্র ওটা! আন ।*৮*-.* 
উঠে নাও, দূরে (আছে ), পারব লা মানি ॥'**--- 
“মধুর! থেকে পাট[লপুত দূর 1৯৯." 
“দূর নয, নিকট ।'*৮ 
'আনরা নেই ধুতি পরি ধা মধুরাহ ( তৈরি )1৯৯ 
“একরাত্রিয় জন্ত এক আশ্রবস্থলে রাত কাটিয়ে পথিকৰল তেমন সকালে উঠে চলে ঘাবার সময়ে 
পরস্পরের মধো কোনে! সমস্থ থাকে না। এই রকমই ছয় ভ্রাতৃসম্পর্ক ।'**.- 
১২ একজন গর বলছে 
“ধূরড়ো আইবুড় মেয়েকে উত্তর বললে, বর মাগ । লে বয় চাইলে, আনার ছেলের! বেন ফাসার খাল|ঘ 
করে অনেক দৃধ ছি দিয়ে ভাত খার। 
তার স্বামীই ছোটে নি, কোথাদ্ধ তার ছেলে কোথা গোরু কোখার ধান! তাই তখন তার এক কথায় 
স্বামী পুত্র গোরু ধান লব একসঙ্গে জোগাড় ছল ।'** 
১৩ নিমিতের দক্ষিণা নিরে বিদবার হচ্ছে 
'দেবদ্তকে গোরু দাও । হ্যন্তকে বিষ্ণুৰিত্বকেও ( দাও )1”"৭... 
“বোধ হচ্ছে এইটিই আপনার সেই কার্ষাপণ দৃত্া বা মধুরাই নিলেছিল ।”*৬... 
৯৪ দেব, লোক খাওয়াচ্ছে 
“দেব আপনাদের আমন্ত্রণ করছে।+-'ঘেবদত আপনাদের নিষঙ্জণ করছে।'৭৪... 


৬৫. এব পারত করকস্তমানয় । 

৯৯ উধান গৃছান দূরং ন শক্ষ্যানি। 

৬৭ দূরং যধুরায়াঃ পাটলিগুত্রহ্‌ * 

৬৮ ন দূরমন্তিকন্‌। 

৬৯ তালেব শাটকানাচ্ছাদয়াসো যে মগ্তান্থাসূ। 

+ লাধিকানামেক প্রতিত্রদ্ উবিতানাং প্রাতরুথরে প্রতিউমাণানাং ন কশ্চিৎ পরম্পরং প্ন্ধো ডবতি। 
এবং জাতীয়কং ভ্রাব্বাং নাস । 

৭১ বৃদ্ধকৃমারীন্েপোক্তা বরং বুদীঘেতি। লা বরমকৃনীত পুজা! মে বহক্ষীরপ্ুতমোদনং কাংক্রপাত্রাং 
দুস্বীরছিতি। ন চ তাব্দস্তাঃ পতির্ভবতি কুত: পুত্রাঃ কুতো গাধ কুতো খান্তদ্‌। তড্রানয্ৈকেন বাকোন 
পতিং পুত্রা গাবো ধান্তমিতি সর্ংং সংস্গৃহীতং ভবতি। 

৭২ দেবতার গোঁধীহতাম্‌ । হজবতায় বিচিত্রা 

৭৩. ‘তদেবেদ্ং ভবত: কার্ধাপণং বন্যখূহায়াং গৃহীতদ।” 

৭৪ দেবগত্ো ভবস্বষাবস্থতে ৷ দেবদত্ো ভবন্বং নিমত্ররতে। 

আমরণ নিমঙ্ণের মধ্যে তন্ধাৎ ছিল। আমন্থণে আসা না আল! ইচ্ছাবীন, নিমস্থণে না এলে প্রভাবাছ 
অর্থাৎ ধর্ম বা অন্তাহ হত। পা 








হু হাজার বছরের একটি হুর পুরানো গল্প 


“দেবদৰ কি করছে ০** 
“পাক করছে।! **-.. 
‘ভাত স্বাধাচ্ছে দেবদত হপদৰকে দিয়ে’ * 
“দেবদৱ ঘোগাড় করে নিছে এল সরু চালের ভাত, ঘর্জনত্ত সে লব থাবে।'*৮--- 

১৫ মেদের খুন হ'ল, খুনী বাঃ! পড়ল 
“দেবদৱকে যে খুন করেছে তাকে খুন করলে তো আর দেবদত্ত ফিরবে ন1।*৯ 

৯৬ বজলতে॥ বিবান 

“এ ফাদ দেবদত ঘজদও হুজনে মিলে করবার ছিল । দেবদতের মৃত্যুতে ধতনও করবে না ॥** 





1৫ কিং দেবদক: করোডি। 
*৬ পচতীতি। 
৭9 পাচন্বত্যোদনং দেবদত্যো ধজ্জদত্রেন । 
= আছর দেবর শালীন্‌ বদ এলান্‌ ডোক্ষ্যতে। 
+ ন ছি দেবদত্তশ্ত হস্তরি হতে দেবদতনত প্রাহুর্ডাবো ভবতি। 
১ ৮* দেবদতষন্ঘতাত্যাষিদ্ং কর্ম কর্তব্যদ্‌ । দেবদত্তাপারে বদ্ধদত্বোংপি ন করোভীতি । 


অন্ঘ-শতবা নিক 


গিরীজ্্রমেহিনী দাদী ৮০০৮৮ পা ৯১২৪ 


কৰি গিরীশ্রমোহিনী দাসী যে-সময কাবাচর্চা আরস্ত করেন, মহাকাবা বাদ [দিলে লে-সময়ে কহিত! লিখে 
পরিচিত হয়েছিলেন বিছারীলাল । (িরীজ্তরযোদ্থিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ কবিতাহার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৩ 
আন্টান্ছে। তার আগে বিছারীলালের প্রেম গ্রবাহিষ্টী ( ১৮% ), বন্ধুবিয়োগ (১৮৭), বঙশ্বন্দরী (১৮৭৯ ) 
ছাড়! প্রকাশিত হয়েছিল হেমচন্দ্রের কবিতাবলী প্রথম গণ্ড (১৮৭৯) এবং মধুদদেনের চতুদম্মপণী কবিত্যবলী 
(১৮৮৬)। এলব ছাড়াও নবীনচক্র সেনের অবকাশরঞ্িনী দিও বেরিয়েছিল ১৮৭১ ্টা্ছে তার 
কবিতা লি তার আগেই এডুকেশন গেণেট পত্রিকাহ প্রকাশিত ইয়েছিল। 

যাকে আম্মভাবমূলক কাবা বলে গিরীশ্রমোছিনীর সময়ে তা! আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নি । সেই আদর্শ 
প্রথম দেখা গেল লারদামঙ্গলে এবং লাখের আসনে । সাহদামঙ্গলের প্রকাশকাল ছিল ১৮৭৯ | বিহাযীলালের 
আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা কাবোর যে প্রচলিত রীতির উল্লেখ করেছিলেন, মপুহ্দেন-হেমচন 
ছিলেন তার অগ্রগামী কবি। অন্তান্ত কবিরা দূলত ওাদেরই অহসণ করেছিলেন । এলব কাবোয় 
মধ্যে কতকগুলি সর্বজনবোধ্য সমাছকল্যাণকর বক্তব্যকে অভুসযণ করা হত। দেশপ্রেম নারী প্রগতি, 
আত্মত্যাগ প্রকৃতি নিষয় সনষ্টচেতন! থেকেই উৎপন্ন । শুধু ব্যক্তির নর, সমগ্র সমাজের কল্যাণ “চিন্তা 
যেখানে প্রবল, সমাজের মধ্যে যেখানে চিন্তা ব্য ভাবনার একা এসেছে, কবিতা সেখানে বহির্জগং-সচেতন। 
ছেমচন্ত্রের কবিতাবলীর দেশ্রীতিদূলক বিখ্যাত্ত কবিতায় কিংবা অক্লান্ত সমাছাত্রতী কবিতা উনবিংশ 
শতান্দীর শেহার্ষের এই শমঃচিন্তা প্রতিফলিত হয়েছিল । হেদচন্তরের যহাকাবোর মধ্যেও দাতীছতা 
্বার্থবিসর্জন নারী-আন্দোলন প্রত্থীতির তংকালচলিত চিন্তাধারার প্রবেশ ঘটেছিল। এইসব বিষদের 
উপস্থাপনাই আমলে কাবোর উৎকর্দের মানদণ্ড হয়ে ধাড়িয়েছিল। সুতরাং কাবোর ভাববন্তুতে কবির 
স্বগত কল্পনা! বা আদশের স্ব নেই । কাঠামোটা ছিল নিদি কাহিনীটা পুত্র/'ণ অথবা প্রাচীন 
মহাকাবো সকলের ছিল পহজ(ত আর ভাবের নবীনতাটুকুও পাওয়া! সম্ভব ছিল সামরিক ফালের 
মধ্োই । মোটামুটি এ কথা বোৰ হয় বল! চলে সেকালে ব্যক্তিকে বাঘ দিয়ে সমই সাহিত্য্থহির মানদণ্ড 
রূপে গৃহীত হয়েছিল । হেমচন্সরের ফধিতাবলীতে কাহিনীর কাঠামোটুকু বাদ গিয়েছে বটে, কিন্ত প্রাচীন 
পরানের ছাদে লৌকিক ভাবোচ্ছাস সেকালের পাঠবকে মুদ্ধ করেছিল। এ সময়টাকে হল! হয়েছে 
জাতিগঠনের লমন্ ? তায় উদ্্ম লানাদিক ছিবেই পাওয়া ঘাচ্ছিল। বাংল! ফাবাকেও সেকাজে নিযুক্ত 
কর] ছয়েছিল। বে লক্ষাটা ছিল নীতির, তাকে প্রদুত্ করা হচ্ছিল কাব্যের ক্ষেত্রেও । যে পন্থায় সমাজ- 
কলাপকানীর উৎসাহ জাগতে পারত, কাবান্তির সার্থকতা খোচা হয়েছিল সেই লস্বাতেই। 

উনবিংশ শতানীর শেষ ভাগে সমগ্ীচিন্ত। মূখ) হয়ে উঠেছিল বলে স|ছিত্যেও লেটা গ্রুতিফলিত 
হয়েছিল; নইলে নবছ্াপরদের সাহিত্যিক দিকটা বিচার করলে আরো! একট! বড়ে। ফল আমাদের চোখে 
পড়ে_ বাক্রিস্বাতক্থোর উত্বোষন 1 বে নতুন দৃত্ীর ছলে বাক্তির দুলা স্বীকৃত ছল, লেই দৃরিতেই বাকির 
কলন! ও বাক্কিননের স্বাধীন অন্ৃভবশক্কি সমানভাবেই সত্য বলে গৃহীত হল। বিহারীলালের কাবোন' 








লার্‌ জন মার্শাল 
০৯ আচ ১৮৭৬ ০ ১৮ আগ ১৯৫৮ 


খিরীন্রমোহিনী দানী 


রসমাধূর্দের সঙ্গে মধাযুগের বৈব পদাবলীর লগোত্রতা খাকলেও সেট। ঠিক এক রকমে ছল লা । তাত্র 
কারণ বিছারীলালের কাব্য ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিত স্বর, আর বৈক্য পদাবলী ছিল ধর্মমাপকৰের দর্মভাবনারই 
সৃরী। বিন্ধ এই বাযক্তিদাতস্থোর স্বরী আধুনিক ঘুগের সুচনাতেই ঘটে নি; এমন এক নহে ঘটল বখন 
সমাছে বাক্তিদ্বাতত্বোর উচ্ছুসিত আবেগকে দমন করে আমাদের চিস্বা এবং কল্পনাকে সমগ্র লনাছের 
অনুগামী করে তোলা হজ্চিল। এখানে মনে পড়া স্বাভাহিক, মধুসদনের মহ/কাবা একটি সুপরিচিত 
কাহিনী অবলম্বন করলেও কল্পনার হ্থাদীন আবেগ কৰিকে চালিত করেছিল ভিন্ন পরে | বেৎসাদবধধ গত 
শতাম্ধীর দ্বিতীঘার্দে সুচিত হলেও এই কাবাটা আসলে হিন্দু কলেজের ভাবপ্রাবলের শেষ ফদল। ছিন্দু 
কলেজের থে ছাত্রদল নতুন দৃষ্টি নিয়ে মালতে সাহাধা করেছিলেন, তারা হানানের আধুনিক যুগের 
বাক্তিস্থাতক্বাবানী চিন্রানাঘক ৷ ডিরোজিযোর “ককী অব জঙ্গীরা’ ছাড়া! এই মানপিকতা্ দার-কোলো 
কাবা হল না বটে, কিস্ক বাতির পরম মূলা তাস দিযে গেলেন। ধুগ্নন চতুর্দশপদী ফবিতাবলীতে 
তার একট। গতিকাব্যিক কপ রচনা করে গেলেন। আর তার কিছুদিনের মধোই হিহাতীলালের 
আবির্ভাব বল। বাহুলা। তিনি মধুহুদনের মতো সঙ্জানে বিজোহাচরণ করেন নি। ৩) বযক্রিদ্বাতহ- 
বোধ ভাবজগতেই ছিল বদ্ধ। বিহায়ীলালের এই নিভৃত নির্জন ডাববিল!সের দৃ্াস্ত দেওছা ধার 
যবীজ্নাথেরই উদ্ধৃতি থেকে 

আর কাযে করি সর 

হাতে সর্পে তত নয় 

মাস্বুধ-বত্বকে ঘত চয়ি। 


মানব সাদর এবং “জীবনের সঙ্গে কবিয় বিরোধের মীমাংসা হল কমল ছগতে। মধুহদন লিচ্ছরখের 
বিক্ভ্ধাচরণ করে সঙ্জানে বিজ্োহী হলেন, সমগ্রিচেতনার প্রাচীন মৃলামানকে তিনি অশ্বীকাত্র করলেন। 
আর বিহায়ীলাল নগরগৰাজের কাছ থেকে বিদায় নিলেন অন্তভাবে। বিশ্বের থণ্ডিত বন্ব্পকে অধগু 
মৌন্দর্চচেতনার সুত্রে গেঁথে নেওয়ার প্রচলিত কাবাপঞ্ধতি হল অতিক্রান্ত কিন্ত ধুদ্দেনের কাঝোর নত 
অত সমালোচন! জাগাল না) কারণ এট! বিহারীলালের নিদস্ব রীতি, প্রচলিত কাব্যপদ্ছতির যিক্ৃতি 
নয়। কিন্ত ‘সারদা’ নামক এক অলৌকিক কমন প্রখর আব্মভাবদগ্রতারই পরিচঘ দেখ। এর মূলে ষে 
বাক্তিস্বাতস্থাবোধের লক্ষণ আছে, সে ভুগে লেটা কারও চোখে হুরতো। পড়ে নি কিংবা পড়লেও বিশেষ 
উদ্বেগের কারণ ছু নি। লযাই তখন দেশ সদা ও জাতির ভাবনার প্রমত্ত। সেই নম বিহারীলাল 
সমাদরে গৃহীত ছলেন রবীন্রনাখের পরিবারে | গ্রেবেস্রনাধের ধর্মশাধনার যেমন দবিজেক্্নাথ, রবীন্রপাথের 
ঝাব্যমাধনাডেও তেমনি বক্তিমুখিতা প্রথম থেকেই অব্যাহত ছিল। 

আগুনিক বাংলা কাবোর প্রথম যুগের পটকুনির কথা বলতে গিয়ে আরও একটি বিশেধবের ক! বলা 
শ্রয়োজন। বাংল! ফাবোর নেই যুগটা ছিল বিবাদের সুরে ব্নাচ্ছ্জ। সহাকাবা/গলির উপসংহারই শুধু থে 
বির্োগান্তিক তা নর, খণ্ড কবিতাতেও ছিল প্রচ্ছন্ন বিষ বেদনা ॥ জীবনশ্বতির “ভগরবদ়' অধ্যায়ে সেকালের 
সাহিত্যিক পরিমণ্ডলেস্র বর্ণনা করতে গিষ্ে রবীস্তরনাথ বলেছেন, “তখনকার দিনে আমাদেহ লাহিতাদেখতা 
ছিলেন শেক্সণীয়র নিলটন ও বাদ্বন। ইহাদের লেখার ভিতরকার বে-ছিনিলট| আমাদিগকে খুব করিছা 
নাড়া দিয়াছে লেটা হদাবেশের প্রধলত!।' হনসথাবেগের গ্রবলতার ছলে ম্পর্ক/তররতা এবং তার 


॥ 
বিশ্বভারতী পত্রিক! আ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮* শক 


ফলে বেদন।বোদের ভন্ম । ঘেধানে অহুস্থৃতির তীব্রতা আছে, লেখানেই আছে অপরিতৃপ্রিত্র দু:খ । 
ব্যক্তিগত আকাক্ষার বিলত! এবং তার কারণন্বকূপ কোনো একটি অনমনীর শক্তির ফল্পনা_ এ সবই 
একধরণের আয্মগত ডাহণের খণ্ডকবিতার শী করছিল! মধুন্দদনের একাধিক ললেটে নিঃসঙ্গ 
চিত্তের হাহাকার ধ্বনিত হয়েছে। হেখচত্ত্রের কোনো কোনে! কবিতা এবং*নধীনচন্তের অবকশরঞ্জিনীর 
কতকগুলি প্রেনের কবিতা উদ্ছাসপূর্ণ হতাশ কণ্ঠস্বর শুনতে পাওয়া ঘায়। দীর্ঘ মহাকাবাগুলিতেও 
কোনো কোনো অংশে বং কাহিনী এবং বৃহৎ ঘটনার ফাকে ফাকে করুণ বিলাপধ্বনি বেছে উঠেছে। 
রবীজ্নাথের পরিণত কাব্য যেমন উচ্ছল আশাবাদিতার প্রসঙ্গ দিবালোকে পূর্ণ রবীজ্নাখের প্রথম 
বয়সের রচনাও তেন নি নৈয়াস্কের ্রান্তহ্থরে পূর্ণ । জীবনন্মতিতে তিনি একে দুগপ্রডাবই বলেছেন। গার 
মতে আমাদের জীবনে এই প্রবল হৃদছাবেগ সত্য ছিল না। এ বিয়ে আনর। বিদেখী মাহিত/দেবডাদেরই 
অঙুলরণ করেছিলাম অর্থাৎ হুঃখবো।ধট! আগলে ছিল ভ্খের বিলাল মাত্র । নবীনচ্তরের প্রদন্ব-কবিতা 
ঘে অত্যন্ত নাটকীয় ডাবোচ্ছাসে পূর্ণ ফিংব! হেনচন্দরের হতাশের আক্ষেপও যে অনেকটা বৃঘোচিত 
শৃন্ততাত্ পূর্ণ তাতে সন্দেহ নেই । হেমচন্্ের বহপরিচিত ঝবিত।_ 
পরে দুষ্ট ধেশাচার কি কহিলি অবলার 
কার খন কারে বিলি জামার সে হলনা 

এই বিলাপে লক্ষ্য করঝ/র এই যে দেশাচারকেই কৰি প্রণম্বের বার্থতার ছন্ত দায়ী করেছেন; অর্থাৎ 
এমনি কোনো এক নীতি বা বিধি প্রেমিকের আকাজ্ষার পথে বাধা হয়ে খাড়াচ্ছে-- এই কনা চদ্ি 
নষীনচন্রের অবকাশরত্রনীতেও স্পই। ফবিহৃদয়ের ব্যক্তিগত কল্পনার সঙ্গে সমাদ নামক কোনো একটি 
প্রবল শাসকের চেতনা মিশে গিয়েছে। স্থতরাং এই ভাবনারীতি সম্পূর্ণ আত্মভাবমযতার রীতি নয, 
সমাজ-উদাসীন বাক্তিম্বাতঙ্ছোর সুক্চিও এট! নয়। বিছারীলালের সঙ্গে এর বৈসাদুষ্ঠ নেছাত কম নয়। 
ভার কাব্যে মধুর বিরহবেদন! আবার মধুসথদনেত সনেটেও বাক্রিজীবনের নিক্ষলতার আর্ডধবনি। দের 
দ্খবোধের একদুরীনত। তাদের কাব্যকে লরল আন্তরিকতার অভিঘিক্র করেছে। রবীন্ঞনাথের উত্ভি' 
বোধ হয় সকলের ক্ষেত্রেই সনান প্রযোজা নয় । 

দিয়ীন্্মেোছিনীর কাবের আলোচনার সূনিকাই কিছু এতিহাসিক প্রলঙ্গের প্রয়োজন হয়েছে। 
(সরীঙ্রমেোহিনীর কাবারচনাকাল মুগ্যত এই দুগে। সেজন্স তার রচনা যুগের লাখারণ লক্ষণগুলির বাইরে 
নয তার কাবাধার! অনুসরণ করলে বাংলা কাব্যের প্রথম যুগ থেকে পরবর্তী যুগে অতিক্রমণের লক্ষণও 
চোখে পড়ে। গিরীন্রমোছিনী কবি হিসাবে অনরলোকে স্থান ছুয়তো পাবেন না, কিন্তু তার কবিদানসের 
ক্রধপরিণতি যে জীবন্ত -শিল্পচেতনার পরিচয় দেয় সে কথাও সত্য ॥ এ দিক থেকে গিরীন্্রমোহিনীর কাবা 
আজকের পাঠকের কাছে বিশেষ শুংহুককর হবে বলেই মনে হনব! উনবিংশ শতাব্দীর সনাদ- 
চেতনামূলফ ও আল্মচেতনাসূলক কাবোর মখো ছ্বিতীর ধারাটি বল সঞ্চঃ করে সপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্ত 
একটা দুগ ছিল, ধধন প্রথমটি ছিল সুলভ। গিরীভ্রযোছিনী দুগোচিত আদর্শের দ্ারাই প্রথমে চালিত 
হয়েছিলেন, তার পর তিনি ফিরে গেলেন আপন আদর্শে এবং সেইখানেই তিনি হলেন অচল প্রতিষ্ঠ॥ 

পিনরীন্রমোহিনীস্ প্রপম কবিতাগ্রন্বের নাম কবিতাহার। ইতিপূর্বে তার আর একটি গন্তগর্থ প্রকাশিত 
ছয়েছিল-_ জনৈক হিন্দু মহিলার পত্রাহলী । এই বইটি প্রাপ্য । এর লঙ্গে তার কাবাধারার বিশেষ যোগ 


গিরীন্রমোহিনী দাসী 


আছে কিনা বলতে পারি না, শুধু কবিতাহারের লেখক-পরিচর দেহ হয়েছিল ‘জনৈক হিন্দু ন(হুলা' বলে। 
কবিতাছারে লবালোচন। করেছিলেন বঙ্ছিনচন্র। বঙ্গদরশনে (18, ১২৮*) প্রশংসা করে তিনি 
লিশ্বেছিলেন 'প্রৌচবহঃ কোন পুক্তবের লিখিত হুইলেও প্রশংসনীন্ব হছইত। ইহার অনেক স্থান এমন যে 
আহা! কোন প্রকারেই অদ্রব্যন্কা বালিকার রচনা বশিত্ধ বিশ্বাল কর! ধায় না।' কখাটি। একদিক্‌ দিযে লৃত)। 
কবিতাহারের কবিতাগুলিয় বিবয়বস্ত এবং রচনাভঙ্ষিতে সেকালের কবিদেহই অনুসরণ বরা হয়েছিল। 
ব্ধিনচন্্র সম্ভবত সমমানস্থিক কবিদের আদর্শ মলে রেখেই এই উক্তি করেছিলেন কবিতাছারে পাচটি কবিতা 
ছিল, উদাবর্ণন, বঙ্গমহিলাগণের হীনাবস্থ|, শরৎ বর্ণন, পাঙ্গনীর বৈদন] এবং লর্ড কার্জনের 'পমৃত্্যু। 
বিধ্বস্ত এবং বর্ণনারীতির দিক দিকে পূর্যবতী বিভিন্ধ কবিদের প্রভাব এই কবিতাগুলির উপস্থ পড়েছে; 
যেমন শরৎ বর্ণনার ঈশ্বর গুপ্তের, সগিনীবৈবে) বিহারীলালের বন্ধুবিহোগ কাব্যের ছাঘা। পাওয়া ঘাবে। 
তা ছাড়া ছেমচজ্জের অহকরণ তে| হস্প্ট । বর্ধমছিলাদের সম্বোধন করবে কবি বলছেন, 

এস এল ভয় লব বল কুলনারী 

জব কাছে এল পার্খন| করি। 

দিন দিন বাড়ে বেন বিদ্যার উতলা 

মহলা ফুলেতে বহে আনখজবাহ। 

দেৰ ইউয়োপখণে হতে কা ছিনী 

বিডাধন লি দৰে সম] আদোগিনী 

লিগা স্বামীনতাএখ নিরমল 

শুনিজেও হার! দন হগ হতল। 


কোনো এক নারী-কবি স্বজাতির উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি উচ্চারণ করেছেন বলেই থে এই কবিত] বিশেষ 
অবধানেক্জ বস্ত, তা নন্ব। সহৰরণ নিবারণের পর, স্ীশিক্ষা বিস্তার, বিধবাবিবাহ প্রচলন প্রভৃতি বিভিন 
সামাজিক আলোডলের মধা দিয়ে নারী-ব্যক্তিত্বের ক্রমোন্রেহ ঘটে এনেছে; উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে 
রবীন্দ্রনাথের চিত্রাদদার মুখে তারই সফল উক্তি শোন! গেল। ইতিযদো ছেনাছ্ের কবিতাবলী নায়ী- 
প্রগতির উচ্চাসম্ পত্ভডাষণে মুখর হল। হেমচম্ের ভারতক।মিনী, বিধবা রমণী, ফামিনীকুথন, বঙ্গরনণীর 
উপাধিপ্রান্তি উপলক্ষে, বাঙ্গালীর মেছে-- কবিতাগুলি খুব লোকপ্রিয় হয়েছিল । কাবায়দহ্থ'ই ছিলাবে 
এদের মূল্য আছ ঘাই ছোক, জনক্রচির ভৃণ্ডিবিধানে এরা সার্থক হয়েছিল । হলা বাহলা সাধায়ণ বাঙাল? 
দকলেই থে নারীপ্রগৃতিকে লানন্দে দ্বীকার করে নিয়েছিল তা নর, কিন্তু বাধা অনেকটাই কেটে যাচ্ছে। 
চেমচন্ ছিলেন সেই শিক্ষিত নাগরিক সনাছের ক[ব। উপরে উদ্ধৃত পদ্ত!ংশের সঙ্গে তুলনীয় ছেমচচ্ছের 

গে চেয়ে (দেখ হেখা একবার 

প্রচুর কোমল কুনুষ আকার 

সানী ছিলা হয় পায়াপার 

বকুল জনৰি অৰুতোক॥৷ ।--ভারতকাছিনী 


গিরীআমোহিনীর দ্বিতীর্র এসবের নাম ডারতকুন্থন। এই নামকরণেও হেমচঙ্ছকে মনে পড়ার কথা। 
ভাদ্তকুম্থৰ গ্রন্থে অবশ্য শুধু যে সমাজবিহয়ক কবিতাই আছে, তা নয । কিছু কিছু অন্ত ধরণের কবিতাও 


রঙ 
৩২ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্থিন ১৮৮* শক 


আছে। ব্যক্তিগত চিন্ত ও মহুচূতির স্পর্শ কোনো কোনো ফবিতায় পাওয়া গেলেও কবির রচনাপী/তিতে 
তখনও শ্বকীনত| আগে নি। তখনও হেনচত্রই ঙার আদর্শ । 

কবিশাহার এবং ভারতকুহন যেযসছের রচনা লে-লঘহটাকে বল! হাত কবির কাঝার়চনার প্রথম ছুগ। 
এই দুগেশ্ সঙ্গে কবির পত্রের যুগের কাবের আসলে বিশেষ যোগ নেই । [গিয়ীজ্রযোহিনীর কাবোর বৈশিষ্ট্য 
বদলে গিছে'ছণ। তার নিক্দপ্ব রীতি তিনি পেয়েছেন পরের কাব্য 'অশ্রকসা'তে। হেমচন্জের সঙ্গে 
তার কবিতার থে পা প্রথম ঘুণে দেধ। হায়, তা গিরীগ্ুবোহিনীকে কোনো [দক দিয়েই বোশইাপূরা বা 
সার্থক করে নি। ভাবলালা সবেও গিরীআমোহিনীর এ ঘুগের কাবে আন্তরিকতার অভাব ছিল। এ কথা 
ছেনচ্ মম্পর্কে অবপ্ত যল। ঘাবে ন।। হেষচন্ের কবিতার বা! কথিদূগ্ির মৌলিক কোনো পারবর্তন তার 
মীর্ঘ কবিদীবনে আসে নি। বুগের প্রেরপাই গার কাছে ছিল বান্ধ সত1। লম/জকে অতিক্রম করে 
ব্যক্তির নিস্তৃত অছুতির ছাদালোক তার কাবো গড়ে উঠতে পারে নি। বিহায়ীলালে লেট! সম্ভব 
হয়েছল; গিরা্মোহিনীর কবিষানসেরও ক্রমবিফ।শ হয়েছিল। প্রথম ঘুগের কাব্যে তার বিশেষত্ব 
ছিল না। স্বানীর মৃত্যুর প্রচও ঝ/[কগত শোকের আঘাতে তার স্তরের ছার খুলে গেল, তায় পরেই 
আমর। পেলাম অপ্রকনা কাব্য। গিরীন্রযোহিনী সংসারের ক্ষেত্রে বহিগুখী ছিলেন বলে ছান! ধায় না। 
বাণাকালে পিতার কাছে ফাবাপাঠে কিছু দীক্ষা পেলেও ইংরেজি সা।হতোর মর্স্থলে (তিনি পৌছতে 
পেরেছিলেন বলে সনে হয না দশ বহসর বলে গার বিবাহ হয়| মীর স্বাস্থ ভালো খাকত ন/ 
বলে স্বামীর ছাযাহ্বতপিযী হয়েই বৈধব্য পংস্ত তিনি জীবন ফাটান। অতপর ১৮৮৪ আস্টাযে দামী 
নরেশচজের মুত হর । দেখা ঘাচ্ছে, সামাদিক আশ্বোলনের বান্তব প্রেরণ! তাঁর কাছে আন্তারক হয়ে 
ওঠবার হুঘোগ ঘটে নি। পরে ধরি-বা তার লেই অবকাশ এসে থাকে, অন্রকণাই তায় কবিনানলের 
গতিপথ স্বনিিই করে দিয়েছে । 

ইতিপূর্বে বাংলা কাবে! নিছক বাকিগত জীবনের স্বতি ও বেদনাকে কাব্যে ধয়ে দেবার চেষ্টা 
করেছিলেন কাব বিহারীলাল।৯ বন্ধুবিযোগ কাবা কবির বালাবন্ধুদের স্থতি নিয়ে লেখা। বিহারীলালের 
শ্রপঙ্গে রুবীন্রনাখ এই কাবোর আলোচনা করেন নি। সতি/কারের সা!হ[তাক উংকধের অভাবই 
বোধ হয় এর কারখ। বন্ধুদের শ্বতি কতফণ্ডলি সাম,দ্বক ঘটনার সীমাকে ছাড়িয়ে ভাবম্ হয়ে ওঠে নি বলে 
এই কাঝোর গন্ধ এবং বিবরণ-ধর্ম কখলে। কখনো হাপ্রকর হরে ওঠে। সনান্দোচক মোহিতপ!ল 
বিহারীলালেন্ত লমগ্র ফবিনানপের সন্ধান করতে গিছে বন্ধুবিদধোগ কাবাখানাকে উপেক্ষ/ কতে পারেন নি। 
05৫18890100 নেই বলে বাঙালী পাঠক বিহারীল/লের এই যচনাকে সমাদর করে নি, মোধিতলালের 
এই অনুযোগ একেবারে ভিত্তিহীন না । কিন্ত ঠিক (শিদ্রহ্ুর সবে ন। হলেও বাংলা কাবাপাঠেছ এবং 
ফবিমানলের পূর্ণ পরিচছের পক্ষে এগুলি ঠিক পরি নয় 

এতে অদ্ধতঃ এটুকু 'সবন্তই স্বীকার করতে হবে, লোফকল্যাণমূলক উদ্দেশ্য ছাড়াও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত 
অুর্তিকে পদ্দে কূপ দেবার মূলে অন্বরের ছুসাহলিক অক্তিমতা আছে। কাবা হিলাবে লারদামঙ্গল থে 
ভি আদর্শের প্রতিষ্ঠা করোছল, তার সুচনা বন্ধুষিযোগ কাব্যে লঙ্কান করা (ক অযৌক্তিক হবে? 
১. বিহাযীলালের “ব্ধুৰিযোগ' কাব্য শর নিীশনোহিনীর ‘বশর কণ।'র আগে রচিত আর-একষট উ্েবোদ্য কাব্য ছাদনূদাহী 
ছে লিযসম্ন' (৮৪) ৷ শাহী ঢত এই খপ বিনিত অনু নিখিত হত _সাহিত/লখক-চহিভযাল। ০৯ আসা 


গিরীজ্রমোহিনী দাসী 
ব্যক্কিহদ়ের এমন অবাধ অনাবরণ প্রপৰে ততটা সমাদৃত ন! হলেও লিরিকের উপনুক্ত ভূনিক] রচনা 
করেছিল। বাস্তব পৃথিবীর দিকে এমন কৌতৃহলপূর্ণ বাক্রিগত ভঙ্গিতে তাকানোর আধুনিক বাংলা 
মীতকাবোর সুক্কি ঘটেছিল । বস্তুত: সারদামন্গলের স্বপ্রলঞ্চরণের মূলে বে ব্যক্তিচেতনার কুষ্ঠ প্রকাশ 
আছে, তার প্রথন ইঙ্গিত এখানেই পাওয়া গিয়েছিল। গিশবীজ্নে/ইনীর “অশ্রুকপা' কাবাগানাও মূলত 
তাই-_ তার শোকবেদনাকে কাবো ধরে দেওয়া। সে দিক থেকে গিযীহ্ুনোছিনী ভারতকুস্থনের পর 
এক সম্পূর্ণ ভি পথে পদার্পণ করলেন। সে পথ ঝ/ক্িগত লিরিক ঈচলার পথ॥ আমানের আধুনিক 
বাংলা জাবোর গুটি আদর্শের ধে আদর্শ টি শ[ক্তপালী হয়েছিল, তিন সেই পথেই অগ্রপর হলেন। এতে 
এই মছিলা-কবির একটা স্বাভাবিক প্রেছণা ছিল । কোনো শিল্পোংকশ আছর করার এবং সাহিতাপাঠকের 
প্রশংসা লাভের উদ্দেন্ত ছিল না। এই প্রলঙ্গে স্বণে করা যেতে পারে অশ্রকণার পূর্বে দেবেন্দ্রনাথ লেনের 
তিনটি, অক্ষরকৃদার বড়ালের ছুটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। কড়ি ও কোমল পর্যস্ব রবীষ্্রনাথেত 
বইগুলিও প্রকাশিত হয়েছে । হতদূর মনে হু, অশ্রকণায় অক্ষযক্ুম/য়ের কিছু প্রভাব থাকতে পারে 
তাও ভাষার দিক দিরে। অক্ষয়কুমার বড়ালই অশ্রকণার কবিতাগুলি নির্বাচন করেছিলেন, ভুমিকায় তার 
সপ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। নিয়তির পরিছাসে দীর্ঘকাল পর অক্ষয়কুমার নিছেই একটি শোককাব্য রচনা 
করেছিলেন পর্তীবিয়োগ উপলক্ষে ; তার নাম এবা। 

অস্রফণাঘ গিরীজ্রদোছিনী বেদনার্ড হৃদয়কে ভাব! দিয়েছেন লতা, কিন্তু মনে রাখ! দরকার এই 
বেদনাবোধ দেনন কবির একা বাকিগত, তেননি এর লক্ষে লে যুগের পূর্বোল্লিখিত বিঘাদপ্রবণতার কোনো 
যোগ ছিল ন1॥ অবস্ত ঘূগ্র পরিবেশের সঙ্গে গিশীশ্রযোহিনীর বিষঞজ কনা হন্তো ধাপ খেয়ে গিয়েছিল, 
কিন্তু কৰি যে এটা প্রা হিপাবে গ্রহণ করেন নি, তা বলাই বাহল্য। “সেইজন্যই গিশীব্রনোহিনীর কবি- 
বাক্তিশথ অশ্র'কণান্র অনারাসমূততি লাভ করেছে । যুগের কঠের সঙ্গে তার কণ্ঠদ্র জঙ্গির দিক দিয়ে মিললেও 
ভাবের দিক দিয়ে মেলে নি) গিরীন্রমোহিনীর তুঃখবোধ কামনিক নহ। আস্কান্ত কিনের ছিশেবোধ 
কল্পনা ও বাস্তবের বিরোধের ফলে উংপন্প। গিরীন্রমোহিনী তার বিরহব্দনাকে প্রাত্যাহিকতার 
বাস্তবতীক্ষতা থেকে উদ্ধার করে নিয়েছিলেন বটে কিন্তু কোনো আদর্শের স্থির দীপ্তি তাতে জলে নি) 
যে আইডিযালিজমের ফলে বাস্তবের অপূর্ণতা নিশ্চিহ্ন হবে ধার, গিরীঙ্গমোহিন:র বিরহ"বেদলাঘ সেই উপলব্ধি 
আলে নি। 

তরু একথাও ভুলতে পারি না বিছারীলালের বন্ধুবিহোগ কাবোর মতো খণ্ডিত বাস্তব-চেতনার 
পরিচর তিনি দেননি । অশ্রকণার কবিভাগুলি প্রাতাহিক নিতালান্িখোর উল্লেখে পূর্ণ নম্ব। মিলনের 
পতি, অন বিরহলোকে প্রলারিত ভবিং তূর্য ক্রান্ব শ্বাসচারাতুর ক্ষণ আর আছে প্রতীক্ষার পরুন 
ব্যাকুলতা 

জীবনের বিৱাবধী ৰীব্বাসে শেষ ক 
চেয়ে আছি হায় সেই প্র্তাত-আশ্ার ; 
আশা তৃশগান্ধি ধরি বিঃহ পাখার তরি 
সেই উপকূল হি) পাইৰ কি তার! - করব, অশ্ৰবণ। 
এই ব্যাকুলতা। নৈধ্যক্কিক, বাপ্তবের রানস্পর্শ এই প্রতীক্ষাকে সবের সীদান্গ ধাধেনি। এই নিতৃত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-মাম্বিন ১৮৮* শক 


আত্ুওজন কখনো বৈহ্চব কাঝোর রাধিকার ধ্যানলীনতন্মন্বতাকে শ্থররণ করিতে দো; কখলে। লারদামজলের 
অবাস্তব বিরহ ব্যথার ন্থলন তোলে-_ 
কেষবে বা! তোমা বিনে 
ধীর দীঘ রাজ বিনে 
জুৰী জীবসহথালা ল'ব অকাজ ! 
কাছ আর যুখ চেটে 
অবিপ্রা্ বাঘ বেয়ে 
ভালায়ে ভসুর তরী অকুঙ দাগরে ! 


বহ প্রাচীন এক মছলা কৰি শ্তাঙ্কোর কেও সেই নি:সীম নিঃলক্ষতার বেদনা-বানী_ 


The Moon and Pleides bare set 
Mi 

The Nigbt is passing, parsing 
Yet alone 1115, 






এই শ্রেষ্টীর বিরছ-গানে মানবমনের চিরন্তন 'আাতি প্রতিধ্বনিত ছস্। এর মধে) বন্তুদীবনেত্ব খণিত 
অভিজত। নব, বানবহনের ভাবময় অন্তর্বেদনার সুর আছে। এ হরে আছে চিরস্তনত!। গিরীজ্রমোধ্নীর 
এই কাবাটিতে প্রেৰের সেই অচরিতার্থ আবেগের দীপ্ত দান আছে। লাংলাহিক সম্পর্কের অতীত হয়ে 
প্রেৰিক-প্রেমিকার হু বধন বানবান্ার বলীৰ কায়া আমাদের কল্পনাকে করে উদ্বেলিত, তঙগন কাব্যে 
আলে নিধিশেষদ্বের স্পর্শ । পিরীন্মোছিনীর কোনে! কোনে! কবিতাকে হি বিচ্ছিন্নভাবে পড়! থা৫, তবে 
এই অখণ্ড চেতনার আভাস পাওয়া হাবে। তৰু অশ্রকণা কাবো কবি সনগ্রভাবে কোনো জীবনদর্শনকে 
সচেতনভাবে লাউ ফরেছেল, এ কথা বলা ঘাত না। গিরীন্রঝোহিনীর এই কফাব্যখানি ডাকে সুপরিচিত 
করেছিল লতা, তার কারণ এর নিবিড় খনি আত্মভাষণ। কিন্ত অশ্রুকণাগ্থ কবির কবিষানসের সম্পূর্ণ পরিচর 
ফুটে ওঠে [নি । এর কাবার়পে যেমন শিল্পলৌহসনা লপপর্ণ হয়নি, এর ভাবন! যেনন বিচ্ছেদে বিমঢ়, তেমনি তার 
থেকে ফোনো গভীর ছিজ্ঞালা বা উপলব্ধি উদ্ভব ছয় নি) বলা ঝাহলা, টেনিলনের ইন মেমোবিছাম কাবো 
জগতের বিধান সম্পর্কে বে নৈতিক সান্বনার বাস) আছে, শুধু সেদিক দিয়েই বলছি না, কীটবের উদ্দেস্টে 
লেখা শেলির কবিতা কিংবা মিলটনের লিসিডাস কিংবা অস্ুন্প কবিতা একট গভীর হৃদহগত প্রতায়ের 
স্পর্শ আছে। এটাই কবির ছীবনবর্শন এবং এরই যধো দিয়ে বাকিপত শোক হয় নৈধ)ক্তিক | বাক্তিটিকে 
বাবাবের বন্ধন থেকে মুক্তি দিতেই ছয় । এই মুক্তি সকলের পক্ষে সাধ্য নয্ব আবার বাস্তববোধের কিকিং 
জানত! ঘটে বলে সামাজিক মান্য হিসাবে আমরা অছবোগ করতেই পারি, যদিও সাহিত্যপাঠক ছিপাবে 
আনরা শিল্পকে উপচোগই করি। ৰাত্তব-জীবন এবং শিল্পের এই বন্ধ চিরকালের । অশ্রুকণায় রসবিচার 
করতে পিছে এই প্রশ্ন আসবেই। 

কিন্তু এর অর্থ এই নয থে 'দক্রুকপা অনার্থক রচনা। সব কাবাই এই প্রশ্ন জাগাতে পারে না। 
নিয়ীজমোছিনী যে জাগাতে পেয়েছেন তাতেই এই কাব্যখানির ম্ধাছা প্রকাশ পেয়েছে। বাংলা সহিতোর 
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শোককাবাগুলির মধো অস্রপার স্থান থাকবেই । সঙ্গিহীন জীবনের জালা কবিকে লব সম স্বামীর স্বৃতিকে 
ভুলতে দেরনি 
খা কাৰ একহা 
জীবনের লরপার ! 
ছে চিরদিন্মুতি চাও 
লেখা বহি নাৰি পাও? 
সেশা। দৰি থাকে শ্মৃতি-_ন্জায কিছু নর ! 
কি ক্ষচিবি_-কি করিবি তগন জর? _হাীচিক। 


কিন্তু নৈধাজিকতার প্রতি কবিমানসের আর্টিস্ট সুলভ আক্ধণ ও এই কাব্যে আছে। অঙশ্রুকৰার স্বতনসশ্মত 
বহুমান সবেও গিনীজ্রমোহিনীর লমগ্র কবিজীবনকে বঅহপরণ করলে দেখা ধার বশ্রকণ। কাব্য পত্রিণতির 
পথে একট! পর্দাঘ মাত্র, শেষ নন্ব। অশ্রুকপাতে কৰিকে যেভাবে পাই পরে তার বিবর্তন হয়েছে। আাভাষ, 
শিখা, অর্থ। এবং সিদ্ধুগাখ! পড়লে বুঝতে পায়া ধায় কবি শেষ জীবনে একটি স্পষ্ট দ্বীবনদর্শনে পৌছেছিলেন। 
মানব, প্রকৃতি এবং পৃথিবীর প্রতি প্রেনের প্রগাঢ় বন্ধন একটি বৃহত্তর বিশ্বতোদুগী চাবনার প্রতি ডাকে 
বিশ্বাসী করে তুলেছিল। বন্তলোক থেকে ভাবলোকের দুম্থ ইদ্দিত তার কল্পনাকে করেছিল রোমাটিক, 
আবার লেই সঙ্গে একটি যুক্ত ইহচেতনা গার ফাবাকে বলিষ্ঠ রষনীর করেছে। শোকজাল থেকে 
বেরিয়ে এলে উনার বিশ্বপ্রান্গণের মানবলংসারের যাবখানে এসে তিনি দাড়ালেন। গিরীঙ্গমোহিনীর 
কবিযানসের এই বিবর্তন যেমন স্থন্দর, তেমনি অসাধারণ। শেই সঙ্গে এসেছিল প্রকাশচাঘার হখাহোগা 
পরিণতি । 
আভাষ কাবাখানিকে এই পরিখতির পথের দ্বিতীর পর্ধান্ের দ্বতূ্ক করা! চলে। বিরহের স্বর এই 

ফাধোও মাছে কিন্তু তার সঙ্গে আর নূতন ফতকগুলি ভাবঙ্ছত্র পাচ্ছি। বৈধব্যের পর গিরীশুমোহিনী 
জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হন নি, মান্থষকে জীবনকে বা ভাগাকে তিনি অবিশ্বাস করেল নি; পেয়ে হারানোর 
এটাই পরম লাভ। কবি টেনিলন বলেছেন [873 better to have loved aud lost thau ever 
to have loved at all. অশ্ীকণাতে এই আত্তিকাবুদ্ধির আভাল আছে বদিও লেটা তখন পথ 
সনি ছয়ে ওঠে নি । আডাযের একটি কবিতায় কবি বলেছেন 

বৈয়াসোর নানে কু নির্ঘষন্া এসে। না নিফটে মো 

ভালবেলে হু, কেস না বালিয, ছিব মহতাডোর ? -নির্নদতা 


সংসার ও জীবনের প্রতি অস্থুরাগ কোনো তথ বা নীতির অবলঙ্গন হিলাবে বসে নি-- সহজ প্রীতির 
অভিজ্ঞতার তার বিকাশ! অস্রফপাতে কবি ছীবন ও মরণের যধ্যে 'অপিকতয় আকাক্ষিত বলে কোনো 
একটিকে এহ করতে পারেন নি। বিরহ হি ভার মধো খদানীন্ত এনে থাকে সম্পূর্ণ মৃত্যুকাষী তাকে 
কখনই করে নি। আভাহে একটি সুন্দ কবিতা আছে-_ কবিতাটির নাম ঘরণ_ 


দাল দাছেতে এক হিরত আছে হো 
দিবানিশি তার লাসি হরি নরুমলোর।- * 
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দিত তার বাণী শুনি 
পৃছে হই উদানিনী 
আবেদ দিস গৰি সমা তার কখা কট 
তায় সত আল ঘোরে তোরা কে হালিল লষ্ট 1 
ভাছদিংছের পদাবলীতে তার হে পক আগ, এখানেও তারই মতো। রবীন্ত্রনাখ বলেছেন এই রীতি 
বিলাতী কাবা থেকে প্রাধ । কীটসের কবিতা মৃত্যুকাৰনা তো চিরন্তন জীবন'লাভের বিকল্প বাবস্থা। 
ভাঙছসিংহের পবাবলী রচনার লময় রবীশ্্নাখের এই তদ আলে নি, পরে এসেছিল । গিয়ীহ্রযেছিনীর 
কৰিতাতে দৃত্যুপ্ৰেৰ স্পষ্ট কোনে! মহৎ উপলদ্ভি নিয়ে আলে নি। কিন্ত মৃত্যুর এই রদশীয় জপকল্পনা 
“মর্বিড' নয, রোমান্টিক লৌন্দর্-বযাসুলতায় মাধুর্য) সুতরাং এও জীবনগীতিরই নামান্তর । রোমাট্টি- 
সিদ্রনের একটা লক্ষণ ছিল ঘত্য-কমনা । রবীন্ত্রাখের অনেক কবিতাতেই মৃত্ুকল্পনা পাই_ কোনোখানেই 
আনলে ভীবনবিমুখতা প্রকাশ পায় নি। অর্থ কাখ্যেও ঘৃত্যুর কবিতা আছে_ 
তোষোরে ভাষিবে ফেবা পর 
শালী ভ্রিয্ার মত 
পথ চেপে অবিরত 
নিন্দ ছাখ সাজাতে বালা ! 
বতামায়ে স্তাবিবে কেবা লর। দাশের প্রতি 
এরই সঙ্গে আছে প্রকৃতি ও সংসার সত্বস্বীর নানা কবিত!। গ্রামা কুটির, নাতিনাতনীর সংসারের নানা ছবি 
কবি একেছেন। গিরীজ্বোছিনী রং আর তুলি নিয়ে ছবিও আবকতেন। তায় কোনো কোনো ছবি 
প্রদর্শনীতে সমাদৃত হয়েছে। শেষের দিকের কাবোর চিত্রধদিতাও লক্ষষীয়। 
এদিকে বাংলা কাব্যে ধুগান্তর এসে গিরেছে। রবীন্নাথের অনেকগুলি কাব্য প্রকাশিত হরেছে। 
ব্ববী্নাথ বাংল! কাব্যে নূতন ধরণের কন) এবং প্রকাশ-মীতির প্রবর্তন করলেন। রবীজ্র-পূর্ব কবিদের 
পরিমিত ন্্থবোধক কল্পনার স্থলে বযগুনাধর্নী ভাবম্জ কল্পনা এল । গত শতাব্দীর শেষ দশকেই বিশেষ করে 
এই রীতি-পরিবর্তন ঘটে ॥ িয়ীজ্্রমোহিনী এক লময়ে হেসচন্রের বিষয় এবং প্রকাশডঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন" 
অশ্বকণার দূগে হেমচশ্রের বিষহাছসরণ ত্যাগ করে পন অন্তরের প্রহোজনে বিযযবাস্থরে গেলেন। এটা 
কবির ফাবালাধনার স্ষিতীষ যুগ । উনবিংশ পতান্বীর নৈতিক চেতনা, সংলার-চিত্র এবং অর্থবন্ত কাবাছঠির 
এতিষ্থ খেকে গির্রীন্রমোছিনী ধীরে ধীরে মুক্ত হয়ে কলনাধর্নী ব্যঞ্নানয় কাব্যরচনার দিকে অগ্রলর হয়ে 
এলেফিলেন। মূলে রবীশ্রনাখের প্রভাব থাকা খুবই সম্ভব! ভারভী-সম্পাদিক '্বকুমারী দেবীর সঙ্গে 
গভীর লগাও শ্বরসীয়। শিখাতে 'সোনার তরীয় কোন কবিতা পাঠে” নামে একটি কবিতা আছে, এই 
প্রসঙ্গে সেটি উল্লেখযোগ্য । শিখাতেই ছবি নামে একটি কবিতা আছে_ 
ভরদ্বাগ আকা ধাকা 
ক্াধ্বির্বম মসীবাখা 
দূত বিদবরেছা তর তলে! 
হ নহি হন প্রতি দিবীহসোহিবীয় আহক শ্রদ্ধা ছিল-- বুগাৱয়েও তা অনুৱ ছিল। দিযীশনোহিনীর শেখ রচনা 
॥হেমচা অন্তাচলে ১০০) সার কান্তন সংস্য! দাসসী ও ব্বাদীতে প্রকাশিত হযেছে ।-_সাক্তালাঘক-ছিতমালা 
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মী শুকে নানা 
নেহারে সুরতি হাক! 
উড লড়ে বাহরাত্! আহা৷ আপে । 


এর কোনো কোনে! শব্দই বে রবীন্নাথকে মলে পড়িতে ৰেহ, তা লহ, এর চিন্রগুণ ও কষ্পনাগীতি৪ 
রবীন্দ্রনাথের নন্ন্ধপ । এ রকমের দৃষটাস্থ নাত্রো দেওযা যায় । রবীস্তনাদের প্রভাব তাকে সহান্বত! করলেও 
অশ্রফপার কবির কাছে এটা নিছক অনুকরণ ছিল না; কারণ আপন অশ্বরের দিকেই কবি ফিরে 
তাকিঘ্রেছিলেন এবং লেখানে কোনে! কৃজিমতা ছিল না। খুব দ্বাভাহিক ভাবেই এ রকন চনংকার 
অলংকৃত প তার ভাষায় এলেছিল_ 

ওই বাতাক্ছৰে পনি" 

এই কৃষ্ণ কেপছাশি 

খুলি তাপিয়া দিব তিনিৱ নিৰর । কবির খতি কিরয়া 


শাফিতে গ্রেছের গান 
আর ত চাহেনা প্রাণ 
হের রাস আলোকের ভাতি। 
দ্বিযীয়ার চ্রংলখা 
ক্ষীণ বাসনার রেখা 
নিশি শেখে নিচ নিভ ৰাতি। --জীৰৰণন্্যার 


নিয়োদ্ধৃত পংক্রির পূর্বাপরতা কোথায় তাও কৌতুহলী পাঠক বুবতে পারবেন 


গনিছে কুহহ খনি বিরহের বিন: 
পয্াতের শশিলেখ। হেদৰ মলিন।  --আাবাডে 


মেঘনুতের 'প্রাচীমূলে তদুমিব কলামাত্রশেধাং ছিমাংশোঃ' এর অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের 'শয্যাপ্রাস্থে লীনতঙ্থ 
ক্ষীণশশিয়ে পূর্ব গগনের মূলে যেন অস্থপ্রা'-_এই রকম ভাবমূলক চিত্রই ছিল বলে নে হয়। 
আভীবে অশ্রকণার অস্থক্রনণ থাকলেও তৃতীন্ব ব| পরিপত ঝুগের ডাববীক্ অনেকই এখানে পা দা ধার। 

অশ্রকপা-মাভ্াবের ঘুগে.কাবোর বিষয়বন্তর যতো আত্মগত চিন্তা এবং নিরবন্ব কন! এলে গিয়েছে। 
কিন্ত উপরে ভাষার নবীন রীতির থে দৃষ্টান্ত দে ওছা হয়েছে, সে-সব প্রধানত পরিণত ঘুগের কাবা অর্থোরই 
অন্তরূকি। শিখা এবং অর্থ্যের ঘুণীকে সেইদন্ত কবিমানসের তৃতীয় ঘুগ বলা ধায়। কিন্তু এই ভাহাপক্কি 
তো ভাবেরই জপ । অর্থো কবিবানল এক আশ্চধ হপান্তর লাভ করেছে। অশ্রকপাষ দ্বামিবিচ্ছেদের তীব্রতা 
আঞ্চগত চিস্তা নিবে এলেছিল, পরবর্তী কাবারচনাকালে সেই তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল; ভার পরিবর্তে 
আশে প্রক্ুতিপ্রেম এবং নিবিশেষ শৌন্দর্বচেতলা নিরবন্ধঝ অস্ফুট ডাবালু, স্পর্ণকাতরতা। ( sensu০us- 
ness ), বেমন_ 

হনে ছয় কে যেন নামায ভালবাসে 

তাহার ধামসাখাদি ঘোর চারপাশে |  _পরশক্াদ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবগ-মাশ্বিন ১৮৮০ শক 


এই "শখের মতো বাথা'র গান রবীহুনাথই প্রথষ গেয়েছিলেন কড়ি ও কোমলে, সোনার তরীতে, 


মানসীতে। 


সবশেষে শিখার একটি কবিতার উল্লেখ করুব। এই কবিতা থেকে গির্ীস্থমোছিনীর কল্পন| কোন 
আত্মলীন ভাবনা-দিগস্টে গিয়ে পৌছেছিল বুকতে পারা ধাবে। কবির বৈরাগ্যবিনুগ্ ইহচেডন! আমাদের 
এই বহুপরিচিত পরিপার্্বে, জীর্ণ হূলিকণার যঝো, খতৃডক্রে, লিন্থুর তরঙ্গে স্কাসে জীবনের চরম ও পরমফে 
খে পেয়েছে। বস্তুকে এত হন্দর করে দেখার শক্তি কোখাব, কৰি তার কথ! বলেছেন 


তার পত্র 


যে তো হায়ে স্বীয় হয়ে বেছে ভিজ হাস। 
তাহারে বাল ৪ জাজ? এ কি লতা) ভাষা? 
তৰু পুরিল না প্র! কারে ভালবালি? 
দেৰিসু জড্তীত দূরে হালে চান ছাসি। 


বরে উরে এল নীয়ে জরে দুবান-_ 

ডাক আপনা! পানে কৰি নিরীক্ষণ, 

দাযাবস্ধ কায়াবদ্ধ অনিদ্ধ) দুন্মঃ, 
ধীপাধারব্ডা বৰা ধীপ যনোহর। 

লেই আছি আপনারে করি নিহীক্ষণ 

= কিছু দাসি দা ঝাল কাহারে এবন !  -_কারে ভালোবাসি 


শুধু কল্পনায় মৌলিকতা নঘ, এর দুঃলাছসিকতাও এলাধারণ। অক্রুকণার বুগ খেকে অনেক দূরে কবি এসে 
গিয়েছেন: কালের দিক দিথে হযতে! খুব বেশি নয্ন। কিন্তু অশ্রকপার স্বাসিপ্রেষের সঙ্গে এই বিশ্বনবকর 
আব্মগ্রেনের মিল নেই । এই রূপা বরণের দিক্‌ দিয়ে গিরীশ্রাঘোছিনীর কবিমানলকে নূতন করে বিচার করে 


দেখ! দরকার । 


প্রীতবতোষ দত্ত 


বাংলা ব্যাকরণের খসড়া 


বুবীন্্নাথ ঠাকুর 


তোহার বাগানে কী আছে জানাতে চাও) 

ছবি একে দানাতে পারে; নানারকম ইশারা করে জানাতে পারে|; আমার হাতে ধনে সেখানে নিযে 
গিয়ে দেশিয়ে দিয়ে জানাতে পারো । 

কিন্তু যে জিলিষটিহ কথ! জানাতে চাও ভাষান্ব তার একটি নাম মাছে। লে নাম সকলেরই জান! । 
নানটি গাছ। এই নামটি যদি না থাকত, তবে গাছ নিযে পরস্পর কথাবার্|। চলত না। ডালা পদার্থের 
এই যে-গকল নাম আছে ব্যাকরণে তাদের সকলকেই বলে বিশেক্ষ। 

গাছ শব্দ ভাষায় না থাকলেও সেটাকে চোখে দেখিয়ে দেওয়া চলে, কিন্কু এমন অনেক বিদ্দ মাছে 
ঘাকে দেখালো হা না। ঘেমন গ৭। বৃদ্ধি একটা গুণ। তুষি জানাতে চাও নাধবের বিশেষ একট! গুণ 
আছে, যেমন বুদ্ধি কিছা লাহদ কি! দয়্া। ভাবার ও গণগুলির নাম মাছে, সেই নাম উল্লেগ করলে আর 
কোনো রকম সংকেত করতে হয় না। এই নামও বিশেষ্য । গুপবাচক বিশেন্ঠ 

হদি জানাতে চাও গাছ এই নাট! কোন্‌ প্রকারের বিশেগ্ঠ তা হলে ভাবতে হবে গাছ বলতে কোন্‌ 
শ্ৰেীর জিনিধ বোবাহ। সকলেই দানে গাছ উদ্থিদ্‌ শ্রেনীর । তা হলে গাছ বলতে ধত রকমের উদ্দিন, 
আছে সবাইকে বোঝার, কোনো একটিমাত্র পদার্থকে বোঝায় না। গাছ বলতে একটি বিশেখ-জাতীয় 
জিনিঘকে বোঝান্ধ। তাই ওকে বলা যেতে পারে ভ্বাতিবাচক বিশেশ্য। যদি বলি টাপাগাছ, সেও 
একটিমাত্র পদার্থ নহ । জগতে ধত এই জাতের গাছ আছে বাংলা ভাষাৰ সবারই নাম টাপা। অতএব 
চাপাগাছ এই নামটিও জাতিবাচক বিশেগ্য। 

তোমার ছোটো ভাইকে তুমি অন্ধ শেখাচ্ছ। তার ছানা চাই দুই আর দুইয়ে চার। প্রথমে ছটো 
কড়ির সঙ্গে আর দুটো কড়ি যোগ করে দেখালে চারটে কড়ি হল। দুটো পেন্দিলের লঙ্গে আর ছুটে! 
পেন্সিল বিলিয়ে দেখালে চারটে পেন্সিল ছল। কিন্ত জগতের সব পদার্থ নিছে দৃষ্টান্ত দেখানো 'মলন্ভব। 
অথচ যেখানেই ছোক, ধখনই হোক, দুটো গ্রিনিষে সঙ্গে “মার ছুটে! জিনিষ মিললেই হবে চারটে ছিলিষ। 
তা ছলেই অস্ক শেখাতে ছলে বারে বায়ে নতুন নতুন জিনিধের নাদ না করে সংখ্যার নাম করলেই ফাজ 
লহ হন্ব। এ লা হলে বারবায় ছিনিহ ঘাড়ে করে এনে অন্ধ কষ! অসম্ভব হত। ভাবাহ এক দুই তিন 
প্রস্ততি সংখ্যার নাম থাকাতে গণনা লজ ছহেছে। এক ছুই তিন এগুলি লংখ্যাবাচক বিশেষ্ । 

তুষি খেলা করছ। বে ছেলে চুপ করে ধাড়িছে মাছে তাকে বলতে চাও ক্রতবেগে চলতে হবে। 
এই রতবেগে চলার বদি কোনে! নাম খাকে তা ছলে কাজ সহঙ্গ হব আছে নান। দ্রতবেগে চলাকে 
বলে দৌড়োনে|। তেমনি লাফ দেওয়াকে বলে লাফামে|। সেও একটা নাঘ। ঘাদের লঙ্গে খেলছ, 
তুষি চাও তোমার কথা তার! কানে ভোলে । এই কথা কানে ভোলার নাম আছে-_ শৌল।। এ নামটা 
যাবছার করে বলতে পারো, আমার কথা শোন! চাই! কোনো বিষয়ে দৃ দেওয়ার লাম দেখা । এমনি 
ঘৃত রকম কাজ কর। আছে ভাষায় তার লাম আছে, সেই নামগুলিকে বলে ক্রিয়াবাচক বিশেক্গ। উপরে যে 


i 
Be বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবধ-আঙ্গিন ১৮৮০ শক 


ক্রি্বাবাচক নামওলি দেওয়া গেল সংস্কৃত ভাষায় তাদের বলে-- ধাবন, লম্ন, শ্রৎণ, দর্শন। এই শব্গুলি 
ক্রি্বাবাচক বিশ্বে । 

মোটের উপর, হত নাম আছে সমস্তকে দুই ভাগ ফর! ধায়। সাধারণ ও বিশেই । জগতে হাজার 
ছাদার পাহাড় আছে, সব পাহাড়কেই বলে পাহাড়। তাই বলি পাহাড় নামটা সাধারণ নাম। কিন্তু 
[হিনালয পাহাড় সগতে এক্কটি মাত্র আছে। হিমালয় নামটি বিশেধ নাম। পৃথিবীতে দেশ অনেক আছে) 
তাই, দেশ সাধারণ নাহ । কিন্তু ভারতবর্ধ-নামক দেশ একটি বই আহ নেই । তাই ভারতবধ নানটিকে বলব 
বিশেষ নান। লাখারণ নাম ছাতিবাচক বিশেন্ত, বিশেষ নাম ব্যক্তিবাচক বিশেশ্য। 


ময়! যে বিষ আনি, থে ডাব শহুভব করি, যে কাছ করে থাকি, তার নাষগ্ুলিকে ব্যাকরণশাস্বে 
বলে বিশেষ৷। 

এই-সনস্ব বিষের স্ব ডাব আছে, লক্ষণ আছে, হার দ্বারা এদের বিশেষ পরিচন্ব পাই । 

মনে করো, বাঘ। বাঘের যে স্বভাব ত! দেখে তাকে বলি ছিংশ্র, পে ছিংসা করে। তার একটা লক্ষণ, 
তার আছে চার পা; তাই তাকে বলি চতুম্পন। তার লঙ্বা লেজ; তাই তাকে কেউ কেউ বলেছেন 
বৃহাঙ্থুল। তার নখ খুব ধারালো; তাই তাকে বলা যেতে পানে তীক্ষনধী। 

বাঘ জন্তটা কেষন সেই কথাটা স্পষ্ট করে ছানাবার জন্ত তার নাষেয় লক্ষে এমন-সব শব্ব ছোড়। যেতে 
পারে ধাতে ধরে তার স্বভাব ও তার লক্ষণ বূবতে পারি । হিংস্র বাজ, বৃহতাঙ্গুল বাঞ্জ বলি বাঘের পরিচয় 
দেবার জন্তে। যে-সকল শব্দে পরিচ্ ঘটাই তার! নাম নক, স্থতরাং বিশেক্য নর, তাদের বলে বিশেষণ) 

তোনার ক্লাসে ঘহু আছে ॥ লে লম্বা, লে রোগা, সে চালাক | সংস্কৃত ভাষায় বলতে পারি-_পে দীর্শ, 
লে স্কপ, সে চতুর। এই শগগুলো বিশ্হগ। দু দে কেমনতরে! এই শব্বগুলিতে তাই প্রকাশ করা হয । 

সংক্ষেপে বলা হেতে পারে, ‘কে’ অধব! “কী' এই প্রশ্নের উত্তরে বে-কোনো! নান বলা যাক তারা 
বিশেশ্য । ‘কেঘন' এই প্রশ্রের উত্তরে যে-কোনো শদ্ম বল! ধাথ তারা বিশেষণ 


আমি ইস্কুলে পড়ি, তুষি বাড়িতে পড়, তিনি বাড়িতে পড়েন। 

থে নাহুষ দূরে আছে সে প্রশ্ন করবে, আমিই যা কে, তুনিই বা কে, তিনিই বা ফে। ধতক্ষণ না জানব 
দে বলছে 'আমি' সে হরি, হাকে বলা! হচ্ছে “তুষি' লে ধছ. ঘাকে বলা হল 'তিনি' লে মাধব, ততক্ষণ এ 
আলি তুমি তিনি শব্দে স্প) কিছুই বোঝা গেল না। নামটা বা মানুষটা ছানা থাকলে তবেই এ আমি 
তুষি তিনি শবের অর্থ পাওয়া বাহ॥ “দরঞার কাছে এলেই গে চলে গেল’ শুনলেই দিজ্জান। করতে ছবে, 
বে চলে গেল সে কে, তার নাদ কী? দেখতে পাচ্ছি মাস্ষের নামের বদলে এ আমি তুষি তিনি শন্বগুলির 
বাব্ান্থ হছ। অর্ধ, পূর্বে ৰে নাম জান! হযেছে তারই অহবডী হযে তাকেই নির্দেশ করে। এই 
শন্মগুলিকে বলে সর্বনাম । 

যাদের নাম ও পরিচন্ব জান! নেই তাদের সন্বদ্ধে বাঝছার ছয় এবন সর্বনাম ও আছে, বখা, কে। 'এ 
গাছতলায় কে বসে ছে? কে দে জানা নেই। “কী ওখানে পড়ে আছে?' এই জিনিষটাও অজ্ঞাত। 


) 


বালে ব্যাকরণের খসড়া 


অত্বানা অজ্ঞাতনামার উদ্দেশে এই লব স্বান । তগাপি কোনে। ন! কোনো পে হয তারা আনার দেখা 
নগ্ন তাদের কথ। আবার শোন| মাছে। যখন বলি 'নাপ্রেমপিরি থেকে আগুন ওঠে তধন আনার 
কোনে! বিশেষ একট! জানা বিষ লক্ষ্য করে বলি নে। কিন্ধু যখন বলি, কে বলে আছে, কিছ, 
ওখানে কী বক্‌বক্‌ করছে, তখন গোচর কোনো বিধয্নেপ্ই কথ| বোবাৰ। বধন বল! দার ‘থে বসে 
আছে সে ছরিচরণ' কিছবা ‘ব! ঝক্বক্‌ করছে তা ছীরে', তখন এই ধা ও তা সর্বনাম অস্ঞাতকে নির্দেশ ক'রে 
ভাত করে দেক্। সর্বনাম নিছে নাম লব, কিন্তু সে নান ছানা কিএা জান! নক সর্বনাম শন্ম তানের নির্দেশ 
করে। ছুরি ধন নিছেকে লক্ষে এনে ঘহৃর লঙ্গে কথা কচ্ছে তখন আনি শব্দ নির্দেশ করছে হরিকে, তার 
কথা যে শুনছে নেই যহুকে নির্দেশ করছে__তুমি ॥ দূরে থাকাতে দে শুনছে না সেই নাধবকে নির্দেশ 
করছে তিনি বা সে। বার নান অভতাত তাকে নির্দেশ করে-_ কষে বা কী। সর্শনাম বিদবে্ নান নয; 
বিষয়কে নির্দেশ করে। 


কেবলমাত্র বিশেস্ত বিশেধন ব| সর্ধনান বিয়ে কোনো কখ। সৰ্ব করা ঘাষ না। আবি তুমি কিনি, 
কাক বা কালে! কাক, বাকোর একট! টুকরে। নাত্র। বিষঃগুলি কী হুদ বা কী করে না বললে তানের 
কোনো সংবাদ দেওয়াই হয় না। কেউ ধখন বলে “খোড়া মাগুষটি' তন অপেক্ষা ফরে থাকি 
খোড়া মাস কী হয় বা। কী করে খোনবার ছপ্টে। তর্ক উঠতে পারে ‘মাহুঘটি খোড়।' বললেও বিশেন্ট 
বিশেষণের বেশি বল হন না, অধচ একট! লংবাৰ সম্পূর্ণ হদ। এই ছুটে। শব্দের সঙ্গে হও ব! কৰা 
যোগ করা নেই বটে, হয়| তবু লূকিয়ে আছে। নাগুহটি খোঁড়া, কেনন। মে খড়) ছ্রেছে। বাকাটিকে 
পুরো করে বলতে গেলে বল! উচিত-_ মান্থধটি হয় খোড়।। বাংল! ভাথা এন কনে বলার শ্রীতি 
নেই, ফিন্ধ ইংরেছিতে আছে । বাংল| ভাষার বিশেষণ বখন বিশেক্কের মাগে বলে তপন বাকাট। অসনাগ্য 
থাকে; বেমন, কালে। ঘোড়।। কিন্তু বিশে ঘখন বিশেষণের মাগে বলে তখল উভদ্ধ শব্দের মাঝাগানে ছন" 
শষটি লূকোনে। খাকে ॥ 'ঘোড়াটি কালো! বললে বোঝায় খোড়াটি হর কালে! | এই চও। বা কন! 
বোঝায় ধে-লব শব্দের দ্বার| তানের বলে ক্রিম । 


কেবল বিশেন্ত ও ক্রি] দিনেই বাক) সম্পূর্ণ কর] ধায় । বিশেষপটাকে বিশেস্েরই অংশ বলা 
চলে। বন লাল পন্ম দেখছি তখন পদের লাল র€$ ও পদ্ম এক হয়ে আছে দেখতে পাই। 
অতএব হখন বলি ‘লাল পর ফুটেছে তখন প্রধান কথাটা হচ্ছে পদ্ম ফুটেছে। এখানে পদ্ম বিশে, 
ফুটেছে ক্রি কিন্তু এই বাকেয এই পন্ম বিশেক্নের একটি বিশেষ পরিচন্ক আছে। ফোটা বলে নে একট। 
কাম, সেই কা করছে কে? না পরু। সেইদন্রে বাকাটিতে পৰবকে বলব কর্তা, ও পর্ন থে কাঙ্ছকে 
বাক করেছে, অর্থাৎ ফুটেছে, তাকে বলব কর্ম । পর্ব লাল, এ বাক্যে ‘হয়' ক্রিন্বা লুকোনে। মাছে। 
কেহলাল? নাপণুহহলাল। ত!হুলেই এ বাকো পদ্ম হুল কর্তা । ব্যাকরণে কর্তার চিঙ্ছে বলে 
করতৃকারক। বাংলাভাষা অনেফ সথলেই কর্তৃকারকের কোনো চিহ্ন নেই । 

বিশেপ্ত পদে যে-সব বিদরকে বোধায় ভারা যে কেবলই করে বা হয় তা তো না বাইরে থেকে 

৬ 


A 


বিশ্বভারতী পত্রিকা প্রাবগ-আাস্বিন ১৮৮* শক 


আর কিছু তাদের নিয়ে কাজ করতে পারে। স্রেমন বাতাল পল্থকে দোলা । এখানে পল্ন কর্ত! নব, 
বাতাস কর্তা। পনশ্মের উপর বাতান কাছ করুছে। সেই কথাটা বোঝাবার জন্তে পল্ম শব্দের চেহারা বদলে 
গেল। হুল-_ পল্মকে ৷ বাকরণের ভাষার এই চিহ্নট| হল কর্মকারকের চিন্ন। 

পত্রের দ্বারা যন কোনো কর্ম করানো হয় তখন পদ্ম শব্দে অন্ত রকনের চিছ দেওয়া দরফায়। 
লাল পদ্ম দিয়ে ওব্ধ তৈছি হস । এখানে পশু শব্দে কোনো! বদল হুল না, তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া 
হুল ‘দিয়ে’ শব্দ। সাধারণ প্রয়োগে “দিবে কখাটার থে মানে এখানে ঠিক লে বানে নন্ব। এখানে ‘দিযে 
শৰকে একট! চিনছ বলে ধরা উচিত । কোনো বস্তুর ছার! বখন কিছু করা হয়েছে বোঝাঘ তন সেই 
বন্ধয় নাষটাতে হে চিহ্ন দেও! ধায় তাফে বলে করণকারকের চিহ্ছ। 'পশ্ন দিদ্বে আসন সাজানে। ছল" 
এখানে ধদিও লাছালে) কাছে পু প্রধান উপকরণ তরু & শব্টাকে কর্তৃকারক বলতে পারি নে; 
কেননা, লে নিজে আসন সাদার নি, তাকে অন্ত কেউ ব্যবহার করে সাজিয়েছে এই জন্য 'পদ্ম দিরে' শব্দটা 
করণকারক। 

“পন্থ হতে কিনা পঞ্স খেকে নধু পাওয়া গেল।' ধদি বলা হেত “পঞ মধু দিল’ তা হলে পদ্ম শন্ব হত 
কর্তৃকারক । কিন্ব ‘মধু পদ্ম থেকে নেওঘা ছল’ এই বাকোর ভাব অস্ত রকম । এখানেও পদ্ম শব্দে কোনো 
বদল ছয় নি, তাতে 'থেকে' বা ‘হতে' শব্দ যোগ করা হয়েছে। ‘খেকে’ ব1 ‘হতে’ শব্দের সাধারণ ৰে 
মানে এখানে সে মানে নহ, অতএব এই শবগুলোকে চিহ্ন বলে ধরে নিতে হবে। এই 'হতে' বা 
“খেকে' অপাদান কারকের চিছন।২ 


> এই জনা ও পরবতী জন) দিনিত্যাসন্ববিনোদে গোখাহীয সৌরতে পা! দিরাযে । 





ক্যাপ কা 
শিল্পী = নন্দলাল বত 


ব্যাকরণের ভূমিক। ৷ অন্যান্য নির্দেশ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সংস্কৃত ব্যাকরণে এক-একটি শব্দেত্র মূল অন্বেহশ করিনা তাহার ধাতু নির্ণশ্ন করা হুইঘাছে। দ্র্ণ 
ধাতৃটি দেছন নান! ছাচে ঢালাই হুইবা কোনোটা বা পানপাহ্র কোনোট! ব| খালা কোলোট। ব। 
ক্ষণ আকার পারণ করে তেমনি শব্ববাতুসও নানা ছাচ আছে. সেই ছাচের দ্বারা নিঙ্থমিত হইদ্রা তাহ। 
নানা ন্থপ ও নালা অর্থ গ্রন্থণ করে। শব্দগত ধাতুর এই ধ্বনিগৃত ছাচকে বলে প্রতায় ৷ 

ক্রিয়া কর্ম কার্য কীর্তি কর্তা কারু কারক কৃত করণ করসীর কর্তবা প্রহৃতি শন্দগুলিকে আলোচনা করিয়া 
দেখিলে লচহ্জেই বুঝা ধায় ইছাদের মূল ধাতু একই । নেই খাতকে বল! হইঘাছে কব ॥ তেমনি ধারণ ধর্ম ধৈর্য 
ধৃতি প্রভৃতি শব্দের ধাতু ব্র। বারণ আবরণ বৰ্ম বৃতি প্রভৃতি শব্দের ধাতু ধর । পাতুগুলি প্রতোকটি শ্বতয়, 
কিন্তু প্রত্যথ মর্থাং ছাচগুলি নিদিলৈংখ্যক । সেই করেকটি ছাচে পমন্ম বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দ বিশেদ বিশেষ 
প্ররোজন-অনুলাত্রে বিশেষ বিশেষ কপ ধারণ করিয্াছে। অর্থ/ৎ ধাতু বহসংখাক, কিন্তু তাছানের ভাহাগত 
প্র্বোজন ও সেই প্রত্নোজন-অভুলারে তাহাদের ধ্বলিগত বিকারের সংখা! অত্যধিক নছে। 

সংস্কৃত শন্ষের সৃরীতয্ জানিতে গেলে এই প্রতাছগ্ুলির সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই 1 ধেছেতু বাংলা ভাঘায় 
ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত ও সংস্কৃতদাত, এইজন্ত সংস্কৃতশব-নির্মাণের উপাদান ও প্রপালী না জানিলে 
বাংলা ভাষায় অধিকার অসম্পূর্ণ থাকিবে | বিশেষত আআপুনিক কালে আমাদের জানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন 
শদ্ম-রচনা অতাবন্তক হইযাছে। সংস্কৃত ধাতুপ্রতা “যোগে এই-সকল শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে 
পারে। অতএব বাংলাভাষাকে সমাক্রূপে বাবহার করিতে হইলে লংস্কত ব্যাকরণের সন্ধি প্রত্ান্ধ সমাল 
প্রসৃতির নিন্ম বাংলা ব্যাকরণের অন্তর্রুক্ত করিতে হইবে । এই গ্রন্থে সেই চেষ্টা করা হইস্থাছে। 

ধাতুকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতায়ের সঙ্গে যুক্ত করিতে গেলে তাহার শ্বরবর্ণের বিফার ঘটে, এই বিকারের 
বিশেষ নিম আছে । এই বিকারের পারিভাষিক নাম শুণ ও বৃদ্ধি। -* 


এইখানে বলা প্রয়োজন ্বরবিকারের কোন্‌ নিয়ম অনুসারে “দৃশ দর্শ হইয়াছে। এমনি করিয়া অক্লান্ত 
নিরমগুলি দৃষ্টান্ত অবলম্বন ফরিদা নির্দিষ্ট করা কর্তব্য । বাবহারের পূর্বেই এক লঙ্গে [7 বহু বিখনিষে। ও 
ধাতু বা শবৰের রূপান্র কণ্ঠ করিব লাভ নাই]... 


সংস্কৃত শব্দরচনার আর-একটি উপাদান আছে, তাহাকে বলে উপনর্গ। এগুলি শব্দের আরস্তে বলে। 
যেন প্রতিধ্বনি । এখানে ‘বনি’ শব্দের আরত্ে ‘প্রতি’ উপনর্গ-যোগে বুঝাইতেছে, যে ধ্বনি ফিরি 
আলে। এইয়প-_ প্রতিবাদ, প্রতিঘাত । আয়-একটি উপসর্গ আছে_- পরি ॥ “ছুট' শব্দের অর্থ ফোঁটা, 
একটি ছুল সকল দিকে ফুটা উঠিলে তাহাকে বলা ধা পরিন্ছট । ‘বৃত' বিশেষণ শবে বুঝাথ যাহাকে 
বেল কর হইয়াছে, পরিবৃত বলিলে যুঝিতে ছইবে, যাহা চতুদিকে বেত্রিত। 

উপসর্গের ব্যাখ্যা শেষ হইলে, উপসর্গপূর্বক প্রতাহ-যোগে উপাস্থা শ্ববের বৃদ্ধির নিয়ম বলিতে হইবে। 


সর্ধশেদ তিনটি রচস। বা রচনাংপ বিজি টুক! কাজে পাওয়া ধাগ। 


রনী লক্ষ 


ভাষাশিক্ষ! ও ব্যাকরণ 


কানাই সামন্ত 


ভারতের বহ সংশ্ব বংলরের জন বিরান সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাবা, সংস্কৃত লাহিত্যে নিবন্ধ । লেই ভাষা- 
শিক্ষার ছারা সেই সাহিত্যে প্রবেশলাড করার একাস্থ প্রশ্থোজ্জনীঘতা সম্পর্কে রবীহ্গনাখ বিশেষভাবে অবহিত 
ছিলেন। এছন্ত নিযে তিনি একাধিক পাঠ্যপুস্তক রচন! করিছাছেন আর অন্তকেও স্রচনা করিতে পথ প্রদর্শন 
করিধাছেন ও উৎলাহ্‌ দিয়াছেন ॥ রবীন্দ্রনাথের নিছের রচিত 'সংস্কতশিক্ষা'ঘ্র ছিতীঘ্ ভাগ যাত্র পাওষ। 
গিয়াছে ও দ্বিতীকষধণ্ ‘চলিত রবীক্-রচনাবলী' সংগ্রহে সংকলিত হইছাছে॥ উহার প্রকাশকাল ১৮৪৬ 
খৃষ্টাব্দ । ইহার বহ বংসব পরে শাস্িনিফেতন দ্শ্রম-বিভালগ্ে পঠন-পাঠনার প্রযোছনে লংস্কতগ্রবেশ ও 
সাস্কৃতশিক্ষক শিরে।নাবে কয়্েকথানি গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হন্ছ। রচিত আশ্রমের নবাগত অধ্যাপক 
অংরিচরণ বন্দোপাধ্যায় ; পণ্ডিত মহাশয়ের প্রেরনাদাতা ও পরানর্শদাড়া হবন্বং কবি। সংস্কতগ্রবেশ দ্বিতীয় 
ভাগের প্রকাশকাল ১৯:৫ বৃষ্টা্ধ বলিয়া আনা ধায়) হন্তান্ত ভাগের, তথা সংস্কৃতশিক্ষকের প্রকাশকাল 
ইহ। হইতেই অনুমান করি! লইতে হব । বিশ্বভারতী পডত্রিকাত্র বর্তমান সংখ্যা মৃজিত 'ব্যাকরণেছ ভূমিকা” 
র্বক কবির বে মন্তব্য গ্রকাশিত একটি পা ওুলিপি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাছার রচনা! এবং রচনার 
উপলক্ষ আরও বহু বংসর পরের ঘটনা ॥ দেখা গেল, শাস্ভিনিকেতন আশ্রমবিগ্ঞালঘ্ের ছাত্রছাত্রী অনেকেই 
পাঠভবলের শিক্ষ/শেষে, কলিকাতাবিশ্ববি্ভালবের প্রবেশিকা-পরীক্ষা বসিতেছে ; কাছেই ফলিফাতা 
বিশ্ববিদ্তালহের পরীক্ষণপদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জ্ করিতে গেলে পৃথগ ভাবে ব্যাকরণ শিক্ষ। নেওযারও প্রয়োছল 
রহিয়াছে । 

তত্বপযোগী নৃতল এর প্রশ্নের ভার দেওয়া হইল শ্রপ্ে ীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বাসীকে | একই কারণে, 
কেবল সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়, বাংলা ব্যাকরণ "রচনারও প্রযোক্রন ছয়) গুরুদেবের প্রথশিত পখে গৌসাইছি 
বাংলা ব্যাকরণ ‘রচনা সনাধ। করিয্বাছিলেন ; ইতিপুবে 'বাংল! লাহিতোর কথা? লিখ্বিযার কালে রবীন্্নাথ 
বেলন আগ গ্রন্থ দেখিয় দেন ও প্রয়োজননত সম্পাদনা করেন, এ ক্ষেত্রেও তাহার অন্তগ| হয় নাই | ছুযখের 
বিষয় রবীশ্র-সম্পানিত এর বাংলা ব্যাকরণ পরহন্রগত হুইস্ধ! নই ছইত্রাছে। সংস্কৃত ব্যাকরণ, অবশ্য, লেখ! 
হয় নাই। বলা উচিত, ব্যাকরণ পৃখগ্ভাবে শিখালোর বুক্তিঘুক্ততা রযীন্রনাথ কোনোদিন স্বীকার ফরেন 
নাই । অধিকাংশ ছাত্মস্থাত্রীর ‘ভবিশ্বতের' মুখ চাহিহা, প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতিহ সছিত আপোধ করিয়া, 
রবীন্দ্রনাথ এন্তপ বাংলা ও সংস্কৃত ব্যাকহণ -সংকলনের নির্দেশ দেন। বাংলা ও সংস্কৃত তিনি নিজে মেভাবে 
শিখিয়াছিলেন, স্বীপুত্রফস্তাকে এফং নানা ছাত্রছবাত্রীকে বার বার ঘেভাবে শিখাইয়াছিলেন, তাহাতে সাছিত্যের 
পঠন পাঠন বলন ও রলগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষাশিক্ষা, ভাষার স্বীতপ্রৃতি বিধিনিবেধের প্রযোগসিস্ত 
ভ্ঞানলাচ, অত্যন্থ সহজে ও সানন্দে সম্পন্ন ছইত। শ্রনিত্যানন্মবিনোদ গোস্বামী বলেন, এই পদ্ধতিতে 
শিখাইা তাহারাও সহজেই প্রচুর ফল পাইয়াছেন। গ্রাপচঞ্চল বালক-বালিকাবের গুফলিয়মের জান দিয়া, 
ক্রেশ ও ইচ্ছে ভিতর দিবা, তেবন সুন্দর ও সম্পূর্ণ শিক্ষাদান কিছুতেই সম্ভব লয। 


১ 


ভাবাশিঙ্গ৷ ও ব্যাকরণ 


বর্তষানে দৃূত্িত ‘বাংল! ব্যাকরণের খসড়া" এবং “ব্যাকরণের ছুনিকা" লম্পর্কে উল্লিশিত তথাই পর্যাপ্ত 
বলা ঘাইতে পারে। অথচ, সংস্কতসাহিত্যে রবীশ্রনাখের আবাল্য অন্রাগ এবং এ অন্থ্রাগ অন্তরের 
ডিতরেও সঞ্চারিত করিবার বিধরে তাহার বিশেষ আগ্রহ, এজন্য লংস্বতভাবা-শিক্ষা্ পদ্ধতি সম্পর্কে তাছার 
দীৰ্ঘকালীন চিন্তা ও চেষ্টা__ আরও কতকগুলি তখালংকলনের স্বারাই পরিস্ছূট হইতে পানে। 

আবনস্বতিতে ছানিতে পান্রি_ 

বালাকালে পিতার সঙ্গে গঙ্গায় বোটে বেড়াইবার সৰহ [ ১৮৭৫ সৃষ্টাব্দে ? ] তাহার বইগ্রলিঙগ নখো 
একখানি অতিপুরাতন ফোর্ট, উইলিছনের প্রকাশিত গীতগোবিন্দ পাইযাছিল!ম ৷ ঝাংপ! অকগ্চুরে ছাপা; 
ছন্দ-অনুপারে তাহার পদেত্র ভাগ ছিল না." আমি তখন সংস্কত কিছুই ছানিতাম না। বাংলা ভালো 
দ।নিতাৰ বলিদ। অনেকগুলি শব্দের অর্থ সুসিতে পারিতান। লেই দীতগোবিদ্দধানা যে কতবার পাড়িযাছি 
তাহা বলিতে পারি ন!। ছন্দের যাহ! বলিতে চাহিদ্বাছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্ত ছন্দে ও কথায় 
মিলি! আমার সনের মপো যে জিনিলট! গাঁথা হইতেছিল তাহা আমার পক্ষে সৰাস্ত নছে। আমার মনে 
আছে, “নিসৃতনিকুঞ্বহং গতযা নিশি রহসি নিলীয বলম্বং' এই লাইনটি আবার মনে ভান একটি নৌদ্মর্ের 
উদ্ভেব কারিত-_ ছন্দের ঝংকারের মূখে নিকৃতনিকুঞগৃহং এই একটিমাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল। 
--জয়দেবের বিচিত্র ছন্দকে নিজের চেষ্টার আবিঙ্গার করিগা লইতে হইত সেইটেই "আনার বড়ে! 
আনন্দের কাজ [ছিপ যেদিন আমি ‘মহহ কলঘাসি বলয্বাদিমণিস্ূযণং হুরিহ্রিহনহনবহনেন বহদূদপং' এই 
পদটি ঠিকনত ৰতি রাধিত্বা পড়িতে পারিলাম, সেদিন কতই খুশি হইয়াছিলাৰ।-'' আরও একটু বাড়ো বয়সে 
কুমার স্ববের_ 

মন্দাকিনীনিঝ'রুসকরাণাং বোড়া মূহঃ কম্পিতদেবদারু; 
ঘদ্বাধ্র্দিষ্ট্গৈঃ কিরাতৈরাসেব/তে ভিন্মশিখতিবর্ 

এই স্লোফটি পড়িয়া একদিন মনের ভিতরটা! ভারি মাতিযা উঠিয্বাছিল।> 


আবৃতি: সংশাস্বাপাং বোধাদপি গরি্সী, কথাটার গুড় তাংপধ হুৎতো বুঝ! বাইতেছে। ‘কানের ভিতর 
দিয়া মরমে পশিল গো" বপূর্ব-আহিদৃত ছন্দ এবং শব্মবংকার। তাহারই মাকধণে ডাষাশিক্ষার অনিবাধ 
সুচনা হইল । গুতিভাবান্‌ বালককে ধর্রিঘ্বা বাধিয়। শেখানো অগম্ভব ছিল, জীবনস্বতির পাঠক লে কথ| তো 
ভালো ভাবেই জানেন। ইস্ছলের কোনো পড়ায় কোনোমতেই ধখন বাগ মানানো গেল ন+_ 

জানচন্্র ভট্টাচার্য মহাশয় বাড়িতে আনাঘের শিক্ষক ছিলেন।-. মামাকে বাংলার অর্থ করিয়। কুমাৰ 
পড়াইতে লাগিলেন।-+. রামদবন্ব পণ্ডিতমহাশত্বের প্রতি আমাদের লংস্কৃত নধ্যাপনার ভায় ছিল । অনিচ্ছুক 
ছাত্রকে ব্যাকরণ শিখাইবায় ছুঃলাধ্য চেষ্টায় ভঙ্গ দিয়া তিনি আবাকে অর্থ করিদ্বা কলিয়া শকুম্কলা 
পড়াইতেন ।১ 


ইহাতেই পণ্ডিত মহাশছ থে হথেষ্ট ফল পাইয়াছিলেন সে বিধহে আনাদের সন্দেছ নাই। কালিদাসের 
কাবোর প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোপা ( রবীজলাথ মেদ্দূভ প্রসঙ্দে ১২৯৮ অগ্রহারণের লাহিতা মাসিকপত্রে 
“লিখিতেছেল ) 

অনেক দিন হইল, বাল্যকালে গদ্দার ধারের এক বাগানে বসিত্রা দাদার [ বড়দাদার ] মুখে হখন 


/ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮* শক 


আনিহাছিলাম “মাধা়স্ত্ প্রধবদিবঙগে যেঘমাক্্রিঃলাছুং, তখন বোধ হব উপক্রমণিকা পড়িতে আরম্ভ করিদ্বাছি। 
সংস্কৃত শব্বগুলি কানে কতকট! পরিচিত ঠেকে, মনে হ্য় যেন ভাবটা একটু একটু ধরিতে পারিতেছি, কিছ 
তনু কিছুই পরিষ্কার বুঝা ধাইতেছে ন! । র্থা, বে ভুটা-একটা শব্দ বুঝা বার, তাহার সহিত সংস্কৃত ছন্দের 
ঝংকার মিশ্রিত ছইয়া মলের মধ্যে কেবল একট! সংগীত উৎপন্ন করিত; তাহাকে ভাঘান্ব পরিণত ফরা 
দুর । মেঘদূতের যেঘমজ্জ ছন্ এবং ‘আবাচ়স্ত প্রথমদিবসে মেছমাল্লিষ্টলাহং' এই ছত্রটি শুনিয়! প্রাচীন 
কালের এক ঘনবর্ধার দিন আবার উপরে ঘনাইপ্বা আলিল ॥* 


কবির শুদ্্তিগাহী। কর্ণে অথবা অস্:কর্ণে, হুকুষার সংবেদনশীল মনে, ছদ্দোবহ্ শব্দের মন্বৎ মাশ্চধ 
ক্িয়াঈীলতা সম্পর্কে ভাছার উপনন্বন-কালীন অভিভ্ঞতাও অবস্তই সকলের যনে পড়িবে_ 

"লেক দিন ধরি] দালানে বলিধা বেচারাম বাবু, প্রত্যহ আমাদিগকে আর্ষধর্গর্থে- সংগৃহীত 
উপনিঘদের মঙ্গুলি বিশুদ্ধ রীতিতে বারম্বার আধুতি কর[ইয| লইলেন। '- নৃতন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে 
গানত্রীম্ট। জপ করার দিকে খুব একটা ঝৌক পড়িল ।-.. নন্কটা এমন নহে বে, সে বয়সে উহার তাৎপর্য 
আমি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারি । আনার বেশ ননে আছে, শামি ‘ভূর্ত্ক: হব: এই অংশকে অবলম্বন 
করিয়া মনট!কে খুব করিধা প্রল(রিত করিতে চেষ্টা করিতাম॥ কী বুঝতাম, কী ডাবিতাম তাহা স্পট 
করিয়া বলা কঠিন, কিন্ত ইহ! নিশ্চয় বে, কথার মানে বোঞাটাই যাহযের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো 
ছিলিল নম্ব। শিক্ষার সকলের চেছে যড়ে। অঙ্গট!-_ বুঝায়! দেওয়। নহে, মনের মধো ঘা দেওয়া। 

-"'সাহবের অস্বরের মধো এমন কিছু-এফট। আছে লম্পূর্ণ না বুঝিলেও তাহার চলে। তাই আমার 
এক দিনের কথা যনে পড়ে_ আমাদের পড়িবায ঘরে শান-বাধানো মেদের এক কোণে বলিয়| গায়ত্রী 
ছপ করিতে করিতে সহসা আমার দুই চোখ ভরিয়া কেবলই অল পড়িতে লাগিল। জল কেন পড়িতেছে 
তাহা আমি নিছে কিছুমাডই বুঝিতে পারিলাষ না।... অস্তরের অস্ত:ঃপুরে যে কাজ চলিতেছে বুদ্ধির 
ক্ষেত্রে সকল সমবে তাহার খবর আসি পৌছাদ্ধ না।১ 


অীবনন্মতি হইতে এই-ৰে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল, এই প্রলঙ্গেই ‘মাছুবের ধর্ম' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশে কবি 
আবার বলিয়াছেন_ 

"উপনানের সময় গায়ত্রী মস্ত দেওয়া হত্েছিল। কেবলমাত্র মুধস্থ ভাবে না) বারংবার নুস্পট 
উচ্চারণ করে আবৃত্তি করেছি এবং পিতার কাছে গাত্রীদহ্ের ধ্যানের অর্থ পেছ্েছি। তখন আমার বল 
বারো হৎলর হবে এই মত্ত চিন্তা করতে করতে মনে হ'ত, বিশ্বভূবসেদ্র অস্তিত্ব আয আমার অস্তিত্ব 
একাত্ম 1 


রবীন্রনাখের বাল্যকালীন শিক্ষালাভের এই আংশিক রেখাচিতেও বুঝ। ধাইবে, স্বভাবত:ই অন্তকে 
শিাইবার প্রণালী তাহার কেমন ছিল। পন্থী যুপালিনী দেবীকে তিনি এইভাবেই বাংল] ও সংস্কৃত সাহিত্য 
ব্সধিকার-অর্জলে উৎলাহ ও শিক্ষা দিত্বাছিলেন।* নিজের পুত্রকন্া বা! ঠার্রবাড়ির অন্যান্য ছেলেমেরে, 
ইহাদের শিক্ষাবিহরেও বখনই পারিরাছেন এই পদ্ধতি গ্রহণ করিতেল। স্রাতুন্দু্র স্বরেজ্জনাথ ঠাকুরকে মূল 
মহাভারত পড়ি বাংলার সার সংকলন ধরিতে উৎসাহ দেন। লে কাজ তিনি বিশেষ ধোগাতার সহিত 


ভাষাশিক্ষা, ও বাকরণ 


লৰ|ধা করেন ।* সণালিনী দেবীর উপর ভার ছিল, এভাবে বাম্বীকি-হামাধণের সারসূংকণলন করিতে 
হুইবে। তিনি কাতা হইতে শুরু করিঘাছিলেন, শেষ করিবার হুযোগ পান নাই। বাদ্ধবম গুলীতে ও 
তিনি এডপ শিক্ষাদান বা!পারে যথেষ্ট উৎলাহী এবং সক্রিয় ছিলেন, তাহা আচার্য জ্গদীশচঙ্র বনুকে লেখা 
চিঠি হইতেই জানা বাই 

আপনার শ্রালকছারা আর্য।' লরলা,” বিস্কার্ণবের কাছে সশ্তি সংস্কৃত পড়তে আর করেছেন। 
শিক্ষাপ্রপালীটি আদার রচিত । খুব দ্রুত উদ্গতিলাও করছেন-_ পণ্ডিতমশাহ এমন বুক্ধিমতী ছাত্রী পেবে 
ভায়ী খুশিতে মাছেন। নামি তাকে পূর্বেই আশ্বাস দিয়েছি আনান পঞ্চতিনতে ধদি তিনি সংস্কৃত শেখেন 
তা ছলে এক বংলরের মধ্যেই তার সংস্কৃত ভাধায় অধিকার দন্মাবে। ওর সংস্কতচর্চা মানি ভারী 
আনন্দিত হয়েছি। আমাদের বর্তমান শিক্ষিত মেয়েদের [ছেলেদেরও ) অতিনাত্রা্ ইংরেছি-চর্চার 
লানওজ রক্ষার ডক নংক্কত শেখাটা একাম্ম ঘরফার হয়েছে।* 


উল্লিখিত শিক্ষা গ্রণালীর মূলতব এতক্ষণে আনর। অবস্তই বুবিরাছি__ পৃখগ ভাবে ব্যাকরণ মুখস্থ কর।ই্া 
ভাবা শেখানে। নয, স[ছিতে)র লানন্দ পঠন-পাঠনের পাহাযোই ভাষ! শেখানো । বলা যাইতে পারে, 
যেটা উদ্দেশ সেইটাই উপাছ বা পদে পদে উপান্বের উদ্ধাবক। প্রপালীর বান্তব আকার প্রকার কথকিং 
বুবিতে হইলে, হেন 'ভীরবীশ্রনাথ ঠাকুর প্রশ্িত' সংস্কতশিক্ষার দ্িতীন্বভাগ»* দেখা দরকার তেমনি 
পিরবীন্্রনাখ ঠাকুর সম্পাদিত’ এবং শরীহরিচরণ বন্দে।পাধ্যা মহাশয়ের রচিত সংস্কতপ্রবেশের প্রন 
ভাগের প্রখমমুপ্িত পাঠ দেখা বিশেষ প্ররোজন। (সংস্কতশিক্ষা ও সংস্কতগ্রবেশের অন্তর্বর্তী কালে-- 
গ্নাখিক দশ বংলর-_ এসম্পর্কে কবির কর্মকৌশল ক্রমপরিপতি লাভ করিগ্রাছে সন্দেহ নাই।) কবিশ্র 
বে»৯ রচনা ভিত্তিতে ( মৌখিক উপদেশাছিও পাইস্থাছিলেন অনুমান করা যাইতে পারে ) শ্রদ্ধের পণ্ডিত 
মছাশর এই গ্রন্থ লেখেন তাহারও পরিচয় লওয়া সংগত । উক্ত পাওুলিপি হইতে নিয়ে প্রথম পাঠের কতক 
অংশ সংকলন করা হইল।-_ 


প্রথম পাঠ 

কাক; কৃষ্ণ শ্যামা লতা মধুরং ফলং 
সুখহ: শুক: নদী প্রবলা তলং দলং 
খঞ্জ: কাতরঃ পূর্ণা গঙ্গা পু্পং পাউলং 
সর্প: কক্ষ: তারকা ভ্রান। উজ্জলং ভুবপং 
উজ্জল: পাবকঃ জননী বীনা প্রচুরং ডোছনং 
শলেঃ কার ছিয়া শাখা বনং দুর্গমং 
শশ: ক্ষীণ: কন্তা সুধরা ভয়ং সদ্যং 
গভীর: লাগরঃ ছর্বলা নায়ী কোদলং ফমলং 
চকল: কর: উৰা শা তীক্ষং শব 
বিশাল: শাল: ভীষণ! লিংহী গাআং কঠিনং 


i 
বিশ্বভারতী পত্রিক! শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮* শক 
উল্লিখিত পাঠে কোন্‌ শব্দগুলি বিশেষ্য ও কোন্গুলি বিশেষণ তাহা প্রশ্ন দ্বারা ছাত্রদের নিফট 
হইতে বাহির করিতে হইবে । 
কোন্‌ শব্থচলি কোন্‌ লিঙ্গ তাহা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে । 
বিশেন্ক বিশেষণের লিগ একই ছইন্বা থাকে তাহা শিক্ষকের ইৰ্বিত অনুসারে ছাত্রণণ বাহির 
করিবে। 


পাঠচর্চা 

নিলিশিত শন্ঘগুলি সংস্কৃতে কিছপ আকার ধারণ করিবে লিখ_ 
মেঘ (পুং) চঙ্ছ (পুং) চিত (ক্রীং) 

ইত্যাদি 
নংস্কৃত কর- 
কুফা সর্প প্রচুর ফল ক্ষীণ কুরঙ্গ 

ইত্যাদি 
নিঃলিখিত শব্দ হইতে বিশেক্ট বিশেষণ নিৰ্বাচন কর, কোন্‌ শন্বগুলি কোন্‌ লিক্ষ তাছা লিখ এবং 
বিশেক্ণ শঙ্গগুলির সহিত উপধৃক্ত বিশেষণ যোদ্রনা কর-_ 
কোকিল: বাগী প্রশস্ত কেশ: ক্ষীণ '্ব্রনঃ শ্বেত সভয় রাজী চঞ্চল সংঘ বানী মহী নুর 

ইত্যাদি 
নিলিখিত বাক্যে যেগুলিতে কুল মাছে লংশোধন কর-_ 
সভা: কুরঙগ:। চঞ্চল: সিংহী । দুর্বলা খঙ: 
ইত্যাদি 


প্রশ্নোত্তর 
অপি কাক: শ্বেত: ? নছি। কাক: কৃহ্য। ন তু শ্বেত । 
নছ মুক: শুৰ: ? নছি। মুখর? শুক:) ন তুদৃকঃ। 
ইত্যাদি 


স্বতরাং দেখিতেছি, প্রথদে কতকগুলি পাঠ, পরে পাঠচর্চা, পরে ও পাঠ অবলম্বনে প্রচুর প্রশ্বোত্তর 
প্রথম পাঠের প্রথম ছ্বোটো ছোটে! বাক্যই ধরা পড়ে রিতার কবিষন, আগ এবং জীবন যায় কাছে 
শব্দ স্পশ কূপ হল গন্ধ -সয়। সুসুমাত্দতি ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে গুরুষহাশয়ের ( বিনি রুচতিতা তিনিই যদি হন 
বিক্ষাহাতা ) এখানে সমবরস, পৰান মতি-প্রককৃতি। ( বাংলা সহজপাঠে দুচলার এ অক্ষর হইতে ঠিক 
অভুত্তণ ব্যাপার দেখা দাত । ) চিত পাঠের উপর পরবর্তী ‘পাঠচর্চা' ও 'প্রশ্থোতর' দেখিয়। অবশ্তই মলে 
পড়িবে রবীন্্নাখের হংয়েজি ভাষা শিখ্যইবার প্রণালী । সম্ভবত: ইাকেই direct meth॥০৭ও বলা 
হয। প্রশ্নোত্তর দিবার সময় শিক্ষার্থী যে আড়ষ্ট নিশ্চল হইয়। থাকিবে, এদন কোলে! কথ! নাই। শিক্ষক 
শিক্ষার্থী দুই দিকেই প্রর্োজনাচুত্রপ ভাবব্যক্রিতে পাঠ ও পঠন সনম ছইবে। 


ভাষাশিক্ষা ও ব্যাকরণ 


দ্দিতীছ পাঠের চলা পাওয়া ধান 
নৃতনো ঘট: বৃক্ষো ভপঃ হিহে। নকুল; ইত্যাদি । 

সতরাঃ পাঠচর্চা-বাপদেশে বিপর্গপন্থি বুঝাইযা বেওযা সম্ভব হইরাছে। (প্রথবেই বিদর্গসন্ধি শেবানো 
রবীজনাখের উপদিই ফলদায়ক বিশিষ্ট পদ্ধতি |) পাঠ, পাঠচর্চা, ভাহাম্বর, প্রব্োতত্র, এলবের পত্রে মেঘ 
শবের শ্লোকমিবন্ধ প্রতিশঙখবলী দুস্থ করিতে বল! হইবাছে। এইক্সপে ৯।১*টি (দশম পাঠ সম্পূর্ণ লেগ। হয় 
নাই) পাঠের ভিতর দিয়া রবীন্রনাথ ভাল| লাহিতা ব্যাকরণ ক্রুনে ক্রমে দকলই সহজে শিশ্াইবার যে 
প্রাথমিক কনা ছকিঘ1 দেন তদহুছাী শ্রন্ধের হরিচরণ পণ্ডিত মহাশদ্ধ তাহার গ্রশের প্রধন পড়া প্রস্থত 
করেন বঙবেশীয টোলে বাকযাস্তে (দাঁড়ি আগে) “ই স্থানে 'হ এবং হত্বস্থ 'ব' স্থলে ইচ্ছানীন বনায় 'বাওর 
ব্যবহার প্রত যে-লব রীতি এফ কালে প্রচলিত থাকিলেও পরে পরিতাক হইয়াছে, পণ্ডিত মহ!শবও 
সে-লব ত্যাগ ফর্েন।১* তাহার খসড়। দেখিদ্ব। তাহার উপরে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ লিবিত্া লেন, ‘এই লংশোধন 
দৃষ্টে পরিবর্ধন করিছ। লইরা একটা খাতার কপি করিয়া! লইবে-_ পাশে পুরসংশেদনের মাঞ্ছিন রাপিয়ো 
এবং ইছ। অবল্বন করিয়া ছেলেদের পড়! চাল/ইছো' | অর্থাৎ, এ থে অবিলঙ্গে মুতিত ও প্রচারিত 
হইছিল এনন নম্ব। 'বুবীশ্রনাখের কথা" পুস্তকে পণ্ডিত মছাশন্ধ বলেন, 'বখন এলান, তখন আশ্রমের 
ছাত্রসংগ্া।, বোধ হয, চোখ-পনর। লে লমদ্ধে লংস্কৃতের পাঠা পুস্তক ছিল না, কয়েক পৃষ্ঠার সংস্থত-পাঠের 
পাবুলিপি গুরুদেব আমাকে নিয়ে ব'লেছিলেন, এইটা দেখে এখন পড়াও, আর এই পদ্ধত-মনুসারে 
একট! সংস্কতপাঠ। লিখতে আরম্ভ কর। নেই পাওুলিপির প্রণালী-মছসারে আমি তিন বণড+* সম্পূর্ণ [] 
*সাস্কতগ্রবেশ" লিখেছিলাম ।' 


সংকৃতগ্রবেশ প্রথম ভাগের গ্রথম প্রকাশ-কালে লম্পাদক-রূণে ইবীন্নাখ যাহা নিবেদন করেন তাহার 
প্রধান অংশ এপানে সংকলন করা যাইতে পারে_ 

ভাষার সহিত কিছুষাত্র পরিচন্থ ছইধার পূর্বেই শিশুদিগকে তাহার ব্যাকরণ শিখাইতে মারস্ত ঝরা, 
ভাষাশিক্ষা সহূপান্ধ যলিন্ন। আমি গণা করি না। 

এইছন্ত আষার গৃহে বালকবাপিকাদিগকে যখন সংস্কৃত শিখাইবার পম উপস্থিত হুইল, ভবন আর 
কোনো! স্থবিধা না দেখিবা নিছে একটা লংস্কৃত পাঠ লিখিতে আর্ত করিরাছিলান। 

কিন্তু সংস্কৃত ভাবায় আমার বে স্বপ্রঘাজ অধিকার আছে, তাহাতে আমার খারা! কিছুনুতর পর্যন্ত প্রণালী 
নির্দেশ করিদ্বা দেওঘ়াই শোভা! পাহ সঙ্কটের মাশস্কা! করিষ্বা তাছার ব্রিক অগ্রসর হইতে পারি নাই । 

বোলপুত্রব্ষত্ধ্যাশ্রণ স্থাপিত ছইলে পর, সেখানকার ছাত্রদের ধখল লংশ্কতশিক্ষার হুপ্রণালী অমুলরণ 
করা আবশ্বক বোধ কিলাস, তখন আদর্শ স্বন্ধপ লংস্কতপ্রবেশ প্রথম কিছদংশ লিখিয়া, অন্বচধ্যাশ্রমের সুযোগ 
অধ্যাপক প্ীদূক্ত হরিচয়ণ বন্ছে/!পাধ্যার মহাশবের হস্তে উহা শেষ করিবার জন্তু সমন করিয়া! ছিলান । 

তিনি এই প্রশালী অনুসারে অথন্থন করাইতে গিয়া, ইহার সক্ষলতার প্রমাণ পাইযাছেন এবং উৎলছের 
সহিত এই প্রশ্থরচনা সমাধা করিতে প্রবৃ হইছ্াছেল। 

বাংলাদেশের বিস্তালয়ে বেস্ছপ নিম সংস্কৃত শিক্ষা হর, তাহাতে এ গ্রন্থ বিছ্বালয়ে প্রচলিত করিবার 
দবরাশা রাখি না। কিন্তু বয়স্ত লোকের মধ্যে ধাছারা! ঘরে বলির! অল্পকালের মধে৷ শিক্ষকের লাহাহ্য ব্যতীত 

৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিক। আ্রাবণ-আস্থিন ১৮৮* শক 


সংস্কৃত ভাৱা শিষধিতে ইস্থা করেন,»* এই গ্রন্থে তাহাদের বিশেষ উপকার হইবে আশা করি, ইছা 
সাধারণের নিকট প্রকাশ করিলাম। 

এই গ্রন্থের প্রমাংশে পাঠা অংশ এবং পাঠচর্ড। রদিচাছে, ইছার শেঘাংশে শিক্ষকভাগে** সমস্ত বুঝাই 
বাখ্যা করা হইয়াছে । এই অংশের সহিত মিলাইয়া প্রতিদিন আহ ঘণ্টা করিছা চর্চা করিহা গেলে, শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণ অছ কালের মখো সংস্কৃত ভাবার প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন, এই আমাদের বিশ্বাস । 

+-'উৱর সংস্করণে ধাহাতে এই গ্রন্থ বিশুদ্কতর ও সম্পূর্ণতর হুইয়া উঠে, পণ্ডিতমাত্রের নিকট আমর! 
সে সমস্ধে আমুকূল্যের ডিক্ষা নিবেদন করিনা রাখিলাম। 

জরবীন্ত্রলাথ ঠাকুর 


পরিশেষে আর একটি ক্ষত তখোর উল্লেখ ফরিতে চাই ।_ 

ববীচ্ছনাবের হাতে লেগা বে সংস্কৃত পাঠ্যগ্ন্বের খলড়া যবীজ্রসদনে রক্ষিত, তাহার মাঝে মাঝে নানা 
শব্দপধায়গ্রথিত স্রোক দেও আছে ছাত্র-ছাত্রীরা কণ্ঠস্থ করিবে। শদ্ধ ছানা হইবে, আর ছন্দোবোধও 
হইবে । অপেক্ষাকৃত উপ্তত শ্রেণীর পাঠাগ্রন্থ রটনা করিতে হইলে কবি তাহাতে অন্তরূপ ভাবগর্ যা 
রসগ্মোতক শ্লোক দিতে ইচ্ছা করিতেন তাছাতে লন্দেহ নাই । ফলত; অন্ত পাঠাপুপ্ক লা লিখিলেও, 
রবীন্মনাথ 'স্থভাবিতরয্তডাণ্ডাগার' গ্রশ্থে এন্প প্রায় ২** শত গ্গোক নির্বাচন করেন ও ্রনিতানদ্দবিনে:দ 
গোস্বামী বছাশয়ের নিকট চি্ান্ধিত করিয়া দেন। শ্রাবদ্দের যে সকালে আশ্রমের গুরুদেব চিত্রকালের চন্য 
আশ্রন ছাড়িয়া আলেন ( সেদিন লে কথা কে ভাবিতে পারিত !) তাছায় পূর্বদন্ধায় গৌলাইজি ধন দেখা 
করিতে হান ও প্রণাম করি গাড়ান, সেদিনও ওঁ ্লোকগুপি সাজাই গুদাইয়া__ মূল অন্বহ এবং প্রঙল 
ভাবাস্বর খোদ্রনা করিনা গরন্থাকারে ছাপাইবার কথা তুলিতে ভোলেন নাই ) 

ওঁ স্লোকসংগ্রহ নঁত্বই বিশ্বভারতী-কর্তৃক প্রকাশিত হইবে । 


2 জীবনশ)তি। 

২. প্রাচীন সাহিতা (১৯4৭ বা "4৮ ). অন্থপরিচয়ে ল:কলিত । 

৩ আজবে, যে "মানে যোবাট)" "ঘাসের পক্ষে লফলের চেয়ে বড় তিন্নি দয়' সে থে এচান্ই সুলার্খ, জতিবান-বাকরণ-গত নিরব 
অর্থ, এ কণা না ঘকিলেও চলে। 

৪. দানুষো ধর্ম, পচ্িনিষ 

৫ ধলন্্রনাণ সষ্য় কাৰানাটকাৰির বাংলার অনুবাধ ও ব্যাগা। করিয়া কাভীদাকে বুতাইছ। বিডেন। আচা হেমচল্র বিদ্ারার 
মূল যাহা পাপ প্ড়াইত্তেন। রবীশ্ানাশোঃ উৎসাহযানে অরূপ গন্জাশ-সংকলিত স:ক্ষিত্ত রাদাণ ১৯১৫ প্বস্টীব্দে প্রকানিত 
ছয়, স:কলনতর্ত। টষেশচক্র জট চাখ। 

৬. ছয়েক বাশ ঠাকুর -পসীত 'মহাডারত' (১০১৩) প্রস্থোঃ উৎদর্গপঞ : ধার ক্রেতে ইহ সম্ভব হইছাছে, বাহার উউপরেশে ইছা 
গীত ছটা, থাছার লাহাহো ইহা লন্ূ্ণ হানে, ডাহারই চরণে: সমপিত ছাল। এই এস্ের ভিত্তিতেই প্রব্তীকালে 
মধীক্গনাগ-পম্পাদিত “কুলার (০০১) প্রকানিত হয়। উহার পুচেনার ঘা 'বিজ্ঞাপনে' রবী্রনাশ বলেন: আদুনিক ঘ্যালা! 
লাফিতোর ইংপরিকাল হইতেই সান্তত ভাবার লহিত তারার হবি লব্ধ খটগাছে--. এই কারণে হে বাংলা রুারীতি রিশেবাষে 
সত ভাবার প্রচাবাস্বির তাহাকে আক করিতে ন! পারলে বাংলাচাবার ছাদের অধিকার লন্ূ্প হটে পারিবে সা, 
ইনাতে লম্মেহ নাই) 





ভাষাশিক্ষা ও ব্যাকরণ 


৭. িরীশবতঙ দানের পরী সরলতা! |" 

৮ 'শিষধন বিদ্যারণৰ। রবী কষনাখেজ পরিবারে সংস্ুত-পিক্ষক, পরে পাবিনিফেতনেও শিক্ষকতা করিলেন ।' 

৯. চিঠলন। ঘষ্ঠ গড £ ১৯৫৭) 
১০ আদা: অচলিচ রধীন্র-গচনাকলী, তীয় খণ্ড) লংগ্বক-শিক্ষার প্রথম ভাগ পাও! ৰায় *াই। 
২১ অদূরির পাগুলিশি রবীলদযনে সামক্ষিত। বর্তঘানে এই পাণুলিপি হইতে যেসকল উদ্ধৃতি দেওয়া গেল তাহার ধানান 
আবুগিক-রীতি-লশ্মত করা হয নাই। 
১২. শলহতছে হব ্নাধের আন্ত দুটি শঙ্খ হখোগের স্বাবাতা লম্পর্কে ভিকষিৎ আলোচনা করা যাইতে পারে 

তায লে পনস হৌৰনের শিখা (৯ ছাল ৮৩০) 
ঘিলনদাক্বল্যহোহ গুজ্খলিত পলাশে পল্যশে ( ২৮ ফাদ্গুন ১:০৪) 

দৰাদঙে চিত্রা ও বনানী কাহোন এই হ!চি হয়ে ( ‘সত্ধা” এব "ধদন্ত' কবিতাত ) তত্বৰ ৰা হল শগ 'প্রজ্ছল্ ঘা 'তঙ্দলিত" 
'দশ্যন্ধ শয়োগ হনে হইতে প্রারে। ‘অনলন্ত' বা 'এ্রন্থলের' হালনে পরতাশিত। অপচ, বাও সম্ন্দ ইাারণসতি এহে 
ছ্যোদাণূরী উপ অসুৰোধেই কবির নিজ বর্ম ঘোনা অধিকতর লংসত, বিলে বিবেচনা লে বিছদেও সনদ থাকে না। এই 
লঙগ্তাম্বল (বিওঠালক্ষবিমোহ গোস্বামী দাশ আহাদের সমপ্রতি জানা3য়া॥েন-- কবির উ্ত শচাগ-ছুটি শালিনিছ নে: 
লদদনযোগ্য । নটি চ (পাশিবি ৮-৪-৪৭ ) পুত্রের ৰাতিকে ধলা হইবাঙ্জে 'হশে| হও] দ্ধে বাচে" ; 
হয়ুপা্ষ: অব পান, হবধুপান্, হুদত্যৃলান্: লুচলই যেমন সিদ্ধ হট, তেষনি প্রচলিত পদ আগ 
আর, জন্ছন্ত শব্দ তংদদ দা হওয়ার, লে ছে পাপনির বিবান না হইলেও তো চলে। 
৯৩ জনিত বিজ্ঞাপনে (লাগত প্রবেশ প্রথম ভাবের শপ মুহণে) পরিকর চূর্ণ কাপের কথাও জা! 
ধাপ৷ হয় বাই ॥ ১৯২৭ পন্টাছে ইহা ৭ সংকরণেও বলা হয: চতুর্ধ ভাগ শন কহিধার উচ্চ) আাছে। 
১৪ মতরিলযর বিজ্ঞাপন: শিক্ষকের দাহায্য ্যাতীনড ধাহার। বে বসিয়া “ল:তৃত-প্রযেশ পাঠ করিতে ইচ্ছ। কয়, ঠাহানের 
পাঠ-সোকার্থে “নিক্ষক" নানে আর একখানি সংগত এই পকানিত হইযাছে। 

১৯০৫ খৃষ্টান, লড়তএবেশ বিভীয ভাগে মলের বিজ্ঞাপন-বদুারী, স:ক্বরনিক্ষক এ্বম় কাশ প্রকাশিত ই৯, ভরা রাগ ঘা 
রিল। এ কদাও উংদেখধোগা যে, অধদযুরিত লগত বেশ অধম কাশ, লরক্ষিত বশে লিপির সহিত সালা তাবেই মিলিযা ঘায়। 
অস্থে৷ পরবতী দংসাশপছূহে দিক পরিবর্তন হইতে থাকে (আমর) ঘট ংরণে॥ খই দেবিরাছি)__ তাহার কারণ পতিত নহাশচের 
মির বিচার, দিবেচনা। হইতে পারে, আর পার্জিনিকেতবের ধাহিরে কলিক(ত| (িৎবিচাকগের পরান (৭ ধিদালদূহ লা) হই-ত 
পারিবে, তাষারই এচে।দন-বোধ হইতে হইয। থাকিলেও বিস্মযের কোনো কারণ নাই। ফলত: চক হ& লংররণের পুরে গুণ 
পুত্তক খলিলেও ছ্যতে। অনুস্ধি হইবে না। 









তদচুধাী ছুমী ॥ টপ: 
হত হওয়ারও মাথা নাই। 









। হত) লেখা বা 


শ্রেশ 
সার্‌ জন মার্শাল 


নাব জন মার্শালের সাতে ভারতীয় প্ররতবের ইতিহাসে একটি যুগের বসান ঘটল। গত ১৮ আগস্ট 
ডারতভব্বা্জ এই পত্তিত বিরাশি বছর বন্ধসে স্বীদ জঙ্মস্থুমিতেই পরলোকগণন করেছেন। 

ভারতীয় প্ররতর অহুসীলনের দুদিনে বড়লাট লর্ড কার্জনের সহায়তার স্থা্ী ও উন্নত ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত করে এবং সর্বোপরি বিদ্ঞানসন্মত হশৃঙ্ঘল কর্মপন্ধতির সাছাযো একদ!-ডরিফু প্রততব্বিডাগকে 
সর্বদন-প্রশংসার্ঘ করে মার্শাল চিরন্থরণযোগা নাম হয়ে গেছেন। সংস্কৃতি-সচেতন ভারতবাশীর অন্ধা 
চিরদিনই তার প্রতি দ্বত-্্€তার অপিত হবে। 

১৮৭৬ লালের ১৯ মার্চ জন হিউবাউ মার্শাল চেস্টারে জঙ্মগ্রুণ করেন। ডালউইচ এবং পরে কেরি জের 
কিংস কলেজে তিনি অপ্যছল করেন) পরবর্তীকালে তিনি কিংল কলেজের অনারানি ফেলো মনোনীত 
হুন॥ ছাত্রদ্বীবনে তিনি গ্রীক ভাবায় ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্ত প্রদর্শন করে প্রেখারগান্ট *টুডেন্টপিপ অর্জন 
করেন। অতঃপর প্রয়তৱের আগতে কার কর্মত্ীলনের দত্রেপাত ঘটে ! গ্রীল, দক্ষিণ-তুরদ্দ এবং ক্রীটে 
তিনি প্ররতারিক গননকা্ধে বিশেধ অভিজ্ঞতা লাড করেন। এইপব আগাম প্রন্ততান্িক কার্ধে লিষুক্ত 
থাকার লমঘেই ব্রিটিশ মিউছিযামের অস্থমোদনক্রমে ভারত সরকার ডাকে 'গ্ররতববিভাগের অধিকর্তা 
(ভাইরেক্টর জেনায়েল মব মাফিঘোলছি।) -পছ গ্রন্থ করতে আমন্ত্রণ জানান। 

এইখানে সংক্ষেপে ভারতী প্রশ্নতববিভাগের প্রাক্‌-মার্শাল ঘূগের কথা একটু যল! প্রহোছন। উইলিগম 
জোন্প ও জেস্প প্রিন্দেপের গবেষণা ফল আলেকজাপার কানিংছামের সময়ে হস্ত জপ লাভ করে। 
লর্ড কানিছের মানলে কানিংহানের চেষ্টায় “ভারতীয় প্রত্বতকবিভাগ' ( আফিয়োলপিক্যাল সার্ডে ) প্রথম 
স্থাপিত হচ্ছ এবং কানিংছান তার দান্িত্ব ও ভার প্রা্থ হন। ভারতী গ্রত্থতবেস্র ক্ষেতে, এককথায় 
ভারতবিভার ক্ষেত্রে, কালিংহামের অহের দান দ্বতগ প্রবন্ধের উপদীবা বলে এখানে লে সম্পর্কে কিছু 
বলা হল না। ১৮৮৫ ই্ন্টা্ছে কানিংহাম কাছ থেকে অবসর গ্রহণ করলে ছেমস বার্জেস বিভাগীয় 
অধিকর্ত| নিষুজ হন এবং তিন বছর কাঞ করার পর ১৮৮৯ লালে তর প্রদ্থতববিভাগে কর্মভ্রীবনের 
সমাতি ঘটে। বার্দেস চলে যাওয়ার পরই প্রপ্ততববিভাগে বিশৃঙ্খলা দেখা দে এবং সানফিক ডাবে সমগ্র 
বিভাগ এক নৈযাশ্ুদলক অন্ধকারের শুক্ততা নিম্ন হয়। সরকারের অনার নীতির ডলে বিভাগে 
কর্ষচারীর সংখ্যা দ্রাসপ্রাধ হল, অর্থকন্ছুতার ফলে কাছকর্ণও বহুলাংশে ব্যাহত ছল। এককথায়, 
বিভাগের উঠে যাওয়ার মত অবস্থা হল । 

ভারতীয় প্রন্ততরবিভাগের এছেন দুর্দিনে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। সাধারণ 
ভারত্যাপী কার্্নকে ধত বিশ্তপ চোখেই দেখুক-না কেন, সংস্কৃতি-সচেতন ভারতবাসীর কাছে তিনি 
শ্রদ্ধার পাত্র, কারণ ভারতী প্ররতরবিভাগের পুনবিষ্তানের ব্যাপারে তার উদাৰ ও নিরলল চেষ্টা বিশেষ" 
ভাবে প্রশংসার্ঘ । ১৯০১ সালের ২ ডিসেম্বর লণ্ডনে ভারতসচিবের নিকট কার্খন ভারতীয় প্ররবিদ্তা- 
অহসীলনসংক্রস্ত কয়েকটি নিদিষ্ট প্রস্তাব পেশ করেল। কার্জনের লেখালেখির লে লণ্ডনেয কর্তার তার 


সার্‌ ঘন মার্শাল 


্রজ্ঞাবগুলির় যৌক্রিকতা স্ধে স্থিরনিশ্চ্ধ ছলেন। ১৯১ সালে ২৯ নতে্বর ভারতসচিব তার 
প্রস্তাবগুলি মেনে নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে পাচ বছরের জন্ প্রত্তববিভাগের পুশধিভালে রাডি হলেন। 
এবং ব্রিটিশ মিউন্িন্বামের 'অসহুমোদনক্রমে জন হিউবাট মার্শালকে ভারতী প্তরততববিভাগে্র অধিকর্ডা 
€ ভাইরেক্টার ) নিধূক্ত করে পাঠালেন। 

১৯০২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি মার্শাল প্ররতববিভাগ্গের ভান গ্রহণ করলেন । বিডাগের সর্বত্রই তন 
অনিয়ম আর বিশৃদ্ঘলা ; লোকজন নেই, টাকাকড়ি নেই, সর্বোপরি নেই নির্দিষ্ট কোলে কর্মপন্থা! এ 
অবস্থান সার্শাল প্রথমে কর্মসৃচীর খলড়া তৈরি করা অত্যাবশ্বক মনে করলেন। ১৯*১ খ্রস্টান্ের ৩ এপ্রিল 
সরকারের নিকট তিনি খননকাধ, প্রাচীন স্বন্তাদি লংরক্ষণ ও জাহ্বর-সক্রান্থ ওঁর ‘Nore on he 
operations and future conduct of the Archaeological Survey" নানক কর্মীর খলড়াতি 
পেশ করলেন। ৭ এপ্রিল সরকার তাস খলড়| অসুমোনন করলেন । প্রন্নতঘবিভাগে নবনুগের সুচনা! 
হল। প্রাচীন কীতি লংরক্ষণের কাছে ও নতুনভাবে বিদ্বৃত খননকার্ষে মার্শাল পূর্ণোস্তমে আম্মনিয়োগ 
কর়লেন। 


মার্শাল-নির্ধানিত কর্দপন্থার সংক্ষিপ্ত পরিচর দেএন্ধা প্রয়োজন : 

প্রথমত, পুর্রানো ঘরবাড়ি ও স্বন্তাদির কোনোরকন আন্দাদী দংস্কারকার্গ চলবে না, যতক্ষণ পন্থ তালের 
স্থাদনিত্ব বিপঞজ না হচ্ছে; 

দ্বিতীয়ত, ডেড পড়াও অবস্থান্ব না আসল! প্্ত পুরানো ঘরবাড়ি ইত্যাদির প্রত্যেকটি অংশ ধেদন আছে 
তেমনই থাকবে; 

কৃতীঘত, শোদাই-করা পাখর বা কাঠের ফার্রের অতি-প্রয়োজনীয় লংঙ্ার এমন দক্ষ শিমীকে, দিযে 
করাতে ছবে, ঘিনি প্রাচীন কাছের চমত্কারিত্ব ও উৎংকর্দ অস্ক রাখতে পারবেন; 

চতুর্ত, কোনোক্ষেতেই পুরানো চিত্র ইত্যাদি সংস্কৃত হবে লা, 

পঞ্চমত, অভিজ্ঞ পণ্ডিত এবং স্থশিক্ষিত খননবিদ্‌ প্রাচীন স্থান খনন করবেন এবং ধবুলোন্ু্ আ(ঘগাওপি 
প্রধনে লাধারপভাবে খনন করতে হুবে। 

যষ্ঠত, প্রধান প্রধান প্রাদেশিক ছাদুঘরগুলিতে কিছুলংখাক সরক।রি প্ররতাবিক কর্মচারী নিদুক 
করতে ছবে। 

সগ্তনত, অহুশাসন-পাঠোদ্ধারের কাছ স্বত্ত ও বিশেষ একছন কর্মচারীর ( এপিগ্রাফিস্ট ) উপর প্র 
ছবে, অস্তাম্ণ বিভাগীন্ব কর্মচারীর উপর প্রস্থ হতে পারবে না। 

মার্নাল এই কর্মণটৌতে আরেকটি বে বিষের উপর জোর দিয়েছিলেন ত! ছল বিভাগীয় এরস্থাগার। 
প্রতততরবিভাশের হই কাজকর্ণের আন্ত প্্ধ প্রস্থাগারের বআবন্তকতা লত্ধে তিনি সর্ববা সভাগ ছিলেন। 
১৯৬০৪ সালেই তিনি বিভা গ্রন্থাগারের জন ৪,*** টাক! বরাদ্দ করে রেখেছিলেন তার উংলাছে 
ও চেষ্টা ভারতীয় প্ররতয়বিভাগ গড়ে তুলেছে একটি বিশিই গ্ন্বসস্তার । এ প্রঙ্গে উল্লেখ্য, ভারবতর্ষ 
ও বিশ্বের ইতিহাল প্রত্থতর ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রান চল্লিশ ছাত্রার বই এবং অগণা পত্রপত্রিকায় দমৃদ্ধ 
ভারতী প্রন্ততববিভাগের গ্রন্থাগার বর্তমানে ভারতবর্ষের অন্ততব বিশিষ্ট ও মূল্যবান গ্রন্থাগার পে 
বিশেষচ্দের নিকট সমাদৃত । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবণ-আন্বিন ১৮৮* শক 


মার্শাল-নির্দার্িত কর্মদুগীর প্রধান হুর অচ্নদ্ধান ও খননসংক্রান্ত, এবং বলা বাল্য, লকল সমছ্েই 
খননপদ্ধতির ঘ্াধপোর প্রতি তিনি তক্ষ দৃষী রাখতেন) তার আগে প্রাদেশিক সরকারের অধীনস্থ অনভিজ্ঞ 
কর্মচারীদের উপর পূর/কীতি সংরক্ষণের দারিত্ব ছিল। মার্শাল লে দাছিত্বভার প্র্তত্তবিভাগের তথা- 
বধানে আললেন। বিজ্ঞানসন্মত ধবাবর খননকাধ যে অনেকখানি অনেকখানি শুধু নগর, বরং বলা 
হাস প্রততবের ভিতিছ্ম-_ সে সম্পর্কে মানাল সর্বদা সচেতন ছিলেন। সে সম্পর্কে তার প্রদিধানধোগা 
উক্তি হল: “78157060150 0১৩৫৮ lo leave anliquitics uuderground till such 
(expericuced ) supervision is available than to destroy in digging them out 
half the evideuce which they wight afford.’ 

মার্শালের কাধডার গ্রহণের ছুই বংলরের মধ্যে তার পুরাকীতি লংরক্ষণনীতির ভিত্তিতে লর্ড কার্জনের 
চেষ্টান্স ১৯১৪ সালে Aucient ৯1০08536215 Preservalion Act পাস হল। মার্শাল-প্রবতিত 
সংরক্ষণনীতি আদ আরও বাপক ভাবে প্রচোগ করা হচ্ছে। 

হালের অধীনে বিভাগের লম্টোহদনক ক।দকর্ে ও প্রগতিতে মাশাবিত ও সীত হয়ে ১৯,৬ খরীন্টান্দে 
২৮ এপ্রিল ভারত সরকার লনস্থ ডারতপচিবের বহনোদনক্রনে ভারতীয় প্রততব্বিভাগকে স্বান্থী বিভাগে 
পরিণত করণেন। 'অত্যপর তিনি স্থাী অধিকর্ত৷ নিযুক্ত ছলেন; তার সঙ্গে একজন স্থায়ী অহুশালন- 
পাঠোদ্ধারক ও ( এপিগ্রান্চিষ্ট ) নিযুফ হলেন। বযিভাগী॥ হখিকর্তা এবং এই অনুশাসন-পাঠোদ্ধারক সমগ্র 
গারতবর্ধের প্ররতয ও অহবাপন -সংকান্ত কাঞ্জকর্মের ভার পেলেন। এ ছাড়। ভারতবর্ধকে ফয়েকটি 
প্ররতাখিক অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রত্যেকটি অঞ্চলের শাসনভার এক-একজন অধ্যক্ষ বা ছুপারিণ্টেগেণ্টের 
উপর অপিত ছল। 

মার্শালের অস্ততম কাজ ছিল বিডি অঞ্চলের প্ররুতাবিক অুলদ্ধানের ফল এবং বিবিধ কর্ম£তির 
সংগ্র্ছলা। এই সংগ্রন্থনাকা্ে তিনি যে কী আশ্চ্থ হুপৃঙ্থল মনো চাবাপত নিষ্ঠাবাল কমী ছিলেন তার প্রমাণ 
মেলে তার আমলেত্র প্রত্ততরবিভাগের বাৎসরিক রিপোর্টে, আর ১৯১৪ সালে ২২শে অক্টোবর প্রকাশিত 
হার ‘নোট’ থেকে । 

মার্শালের প্রধান কৃতিত্ব খনলবিদ্‌ ছিসাবে। ভারতীয় প্রন্থতববিভাগে তার মত অভিজ্ঞ ও নিপুণ 
খননযিদ্তা-বিপারঘ খুব কমই এসেছেন । ত্য আমলে পাটলিপুত্র। বৈশালী, শ্রাবন্তী, সারনাখ, নালন্দা, 
তক্ষৰীলা, লাচী প্রভৃতি একাধিক প্রাচীন স্থানে খননকার্য চালানোর ফলে তাদের বিস্বতির আবরণ ঘুচে 
যায়! সীচীতে তার খননকাধ সম্পর্কে বলা হয় খে, তিনি সাচী শুধু পুনঃখননই করেন নি, পরন্ধ 
তার কীতিগুলিকে মীবস্ত করে তুলেছেন। তক্ষস্ীলা খনন করে তিনি প্রাচীন ভারতের ইতিহাপের 
প্রচুর উপাদান উদ্ধার ও সংগ্রহ করেন। এইসকল উপাদানের আলোকে উত্তরপশ্চিম-ভারত ও 
আক্ষগানিডানে এস্টঙক্সের অবাবহিত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কালে বিদেশীদের শাসন-সংক্রান্ত নান! লমন্তার 
সদাধান সন্ভব হয়েছে। 

কিন যে-কারণে মার্শাল আমাদের নিকট জঙ্গান যশোগরিনায় ভাস্বর তা হল প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধ" 
পভাতার আবিষ্কার ॥ সিদ্ধু-লচ্যতার দুই হদজ কের মহেগ্জোদাড়ো এবং হরণ । হর স্বপ্রাচীন মচ্যতার 
কিছু নিহশনি ইতিপূৰেই কানিংছাষ ব্াবিদ্ধার করেছিলেন এবং রাখালদাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহেঞ্জোদাড়োতেও 


সার্‌ জন মার্শাল 


অন্রণ লভ্যাতার নিদর্শন াবিষ্কার করেছিলেন কিন্ত প্রন্ততাবিক হিপ।বে দার্শালের কত এইখানেই যে 
তিনি নিদশনগুলির প্রতারক গুরুত্ব ও তাংপর্ধ উপলদ্ধি করে এ ছুইস্থানে বাপক ভাবে খললকার্ধ চালিছে- 
ছিলেন । তার লেই ধননকারধের ফল আজ আত নতুন করে বলার দপেক্ষা স্বাগে না। লেই খননকার্দের 
ও সিন্ধু অববাহিকা অহলদ্ধানের ফলে প্রাচীন ভারতের ইতিছাসের দিগন্থধব বহুদূর প্রলারী হুল ) অর্ধ! 
আবার বহ আগেই ভারতবর্ষে বে উন্নত ধরনের নাগর-সজাতা বর্তমান ছিল, এ বড় তোর আহিক্কার 
অতঃপর আত্মগ্রাদপরারণ কতিপন্ন ইংয়েজ উ্রতিহাসিকের খেৰ ও ক্ষোভের কাণ ছুল। বলা বাহুলা, 
মাশীলের নেই মূগাস্তকারী আবিষ্কারের পরে ভাটস, মাকে, ননীগোপাল মদুরনার প্রদূধ ঠাত পবপাময়িক 
সহযোগী এবং তৎপরবর্তী ও সাম্প্রতিক প্রশ্বতাবিকদের খননকার্ের ফলে প্রমাপিত হল, ডারতবর্দেত্ 
উত্তর উত্তরপশ্ডিম পশ্চিম এবং দক্ষিশপশ্চিমাঞ্চলের এক বিরাট অংশ এই ন্ুপ্রাগীন-সভাতার অশ্বতূ ক 
ছিল। 

সিদ্ধ-সভাতার আবিষ্কারের বছর পাঁচেক পরে, ১৯২৮ লালের ৬ সেপ্টেম্বর, মার্শাল বিডাগীগ অধিকর্তা 
পদ থেকে অবপর গ্রহণ করেন। লরকার তপন ওঁকে তার আমলে পনিত স্থানগুলি সম্পর্কে পুন্িকা লেদার 
ভার দেন। মহেভোনাড়ো, ছরণা, তক্ষষীলা, সাচী, মাতু, দিল, আগ্রা এবং মূলতান প্রস্ততি স্থানগুলি 
সম্পর্কে তাকে পুস্তিকা লিখতে অনুরোধ করা হয়েছিল। ১৯৩৩ লালে ১৯ নার্চ কিছুনিনের জন্য বিশেদ 
কাছে তিনি পুন্বার নিষ্ক্ত হয়েছিলেন। ১৯৩৪ লালে ১৪ মার্চ তিনি ডারতবর্দ ছেড়ে দান। 

শুধুমাত্র খননবিদ্‌ বা প্ররতারিক ছিলাবে দেপলে লারু জুন মার্শালকে ছোট করে দেপা হুয়। ডাব্তীর 
প্ররতবের বিডি গেয়ে তার অডিত্ত। শান পাণ্ডিতা ছিল অলাধারণ। ভাত্বতীয় চাক্রযল| ও স্থাপতোন 
ইতিহাস সম্পর্কে তার মতাষত বিশেষ ভাবে প্রনিধানঘোগ্য। কেন্টিছ বিশ্ববিগ্থাল কর্তৃক প্রকাশিত 
ভারতের ইতিছাসের প্রথম গণ্ডে প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা লম্পর্কে তার লিশিত মৰ্যাচটি ওর অমুইলনী 
আর বিশ্লেষশী শক্তির প্রকট পরিচাত্ক । প্রাচীন মুহাতবের মহুললনেও তিনি হে ফুতিত্ডের পরিচন্থ দিয়ে 
গেছেন। তথ্যাদির হখাহধ সমাবেশে আর তার সত্ব বিচার ও বিশ্লেষণে তিনি আপন পাণ্ডিতোর স্বাক্ষর 
রেখে গেছেন তার রচিত ও লম্পাদিত বিভিন্ন গ্রন্থে । অনব্চ বর্ণনাচদ্ির উদ্দ্লতাছ তাঁর গরন্থগুণি 
লারন্বতডনের মৃত প্রশংসা অর্জন করেছে । তীর নিজের ও সকনাঁদের রচনার সমাবেশে সম্পাদিত তিনটি 
প্ররণযোগ] সুরু এন্থ ছল : Mohenjo-daro and the Indus Civilisation ( তিন খণ্ডে সনাপ্ ), 
2৩800 ( [ন খণ্ডে সমাত ) এবং Monuments ০1 52708 (তিন খন্ডে গমান্ত )। ভারে নিছের 
চিত বই ছল : Guile lo Tazila এবং Guile to Sanchi | সংগ্রহ-গারেযে প্রকাশিত তার প্রবন্ধ!- 
বলীতে তার অগাধারণ পরিশ্রষ, আলোচিত স্থানগুলি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক জ্ঞান, হুপভীর পাণডিত 
এবং নিপুণ বিল্লেহণ-শক্তির পরিচয় তো রয়েছেই, পরস্ক অবাক হতে হয় হগন দেবি প্রাচীন ভারতের 
ইতিছাস-সদ্ধিংসু সাধারণ লোকের অন্ত লেখ 'পরিচান্বিকা' ( গাইড ) পায়ের বই দুটিও তার দেই গভীর 
পাঙিতোর গ্রভাঙ্ক কী আর্থ প্রোজ্ছল । এবং আরও অবাক হতে হ্য় খন দেখি পাণ্ডিতা উক্ত বই 
ছুখানিকে কোথাও দ্বর্ডার বা ক্রেশপাঠা করে নি। বন্ধত, বই দুখানি একাধারে বিশেষজ্ঞ ও পণ্ডিতদের 
এবং ইতিহালাভ্য়াগী লাধারণের ছন লেখা; এবং উত্ত শ্রেণীরই অবশ্তপ/ঠ্ের তালিকাকুক্ত। বল! 
বাছুলা, সাৰ্শালের এ “পরিচারিকা/-্রন্থ ছুটি আজও অভের অপ্রতিজ্লস্থীর গৌরবে বিযাজমান। প্রক্টতর- 
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বিভাগ কর্তৃক নহুতি প্রকাশিত ‘পরিচারিকা'-এন্বগুলিতে উপরিউক ধারা অচস্থত হলে দেশে সকল 
নেই উপকৃত হতেন। বুঢ হলেও বল। প্রত্বোজন, আদ্রক।লের পরিচান্িকা অ্রশ্থে সে ধারা বা রীতির 
লঙ্কান মেলে না। 

ভারতী প্ররঙববিভাগে বা পুতর/তথাবগ্য-অহুমূলনে সারু ছন মার্শালের দানের পরিমাণ অঙ্গ কথার 
হল| অন্তঃ ৷ অল্প কথাতেই বা কেন, লে দানের পরিমাপ করা ছুন্ষহ। ভার খননপন্থতি-প্রাপঙ্দিক 
নিয়ম-নীতি নিতে আজকাল বিজ্রপ সদ্যলোচনা হযে থাকে । কিন্তু তার এই সমালোচকদেরও বিরূপ 
সমালোচক আছে ॥ মার্শালের খননপন্ধতি প্রলঙ্গে হুটি কথা। মনে রাখ! প্রন্থোছন : এক, খননপন্ধতি 
সংক্রান্ব চূড়াস্ব কোনে! নিযনন-নীতি এখনও নির্দারিত হয নি; ছুই, লে সময পশ্চিম-এশিখাছ যে ধরণের 
ধননপত্ধতি প্রুক্ত হয়েছিল মার্শাল নেই পদ্ধতিই ভারতবর্ষে প্রয়োগ করেছিলেন এবং ধখাঘখোর দিক দিয়ে 
ভারতবর্ষে প্রযুক্ত পস্ধতি পশ্চিম-এশিযায় তখনকাত্র কালে প্রযুক্ত পদ্ধতির চেয়ে কোনে। অংশে পম্চা্তী 
ছিল লা। তা ছাড়! সধোপরি মনে রাখতে হবে, মার্নালের লব খননপঞ্ধতি বা! তংসংক্রান্ত উপকরণাদি 
আডকের নত অত উ্নত ছিল ন!; অনেক বাধা-বিশ্ব অভাব-মহবিধার বধ্য মার্শালকে খননকাধ 
চালাতে হথেছিল । এইসব কথা মনে রাখলে নার্শালের প্রতি ঘধার্থ বিগার করা হবে, খননবিদ্‌ হিলাবে 
তার ফতিদ্বের লা্থক পরিমাপ সম্ভব হবে। 

সংক্ষেপে, সার ছন যার্শাল ভারতীয় প্ররততবিভাগক্চে অক্ষম ও ছরিধুঃ অবস্থা থেকে উদ্ধার করে ত!ফে 
দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; প্রাগেতিছালিক সিদ্ধু-সভ্যতা আবিষ্কার করে [তন প্রাচীন 
ভারতবর্ষে ইতিহালে এক নতুন ধ্যান যোজনা করে গেছেন; একাধিক প্রাচীন এঁতিহাসিক স্থান খনন 
কলে প্রাচীন ভারতের ইতিহালের বহু দূলাবান উপাদান লং করেছেন; আর উত্তরকালেয় দন মূল।বান 
গ্রন্থ ও প্রবন্জাবলীর মাধানে তাত পাণ্ডিত্য আর ব্বলীম শ্রমলন্ধ ফলের সার্থক বাবহার করে গেছেন। 
এককথায়, কানিংহামের পরে সাব জন নার্শালই প্রাচীন ভারতের প্রদ্ধিবান গৌরবময় স্মতির উত্তরাধিকার 
লব চেয়ে অস্বরগভাবে ভারতবাসীকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। 

জ্রসরমীকুমার সরস্বতী 


সমাজ ও গোষ্ঠী 


শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 


আৰার এ তঙ্বণ বস্তু আমার কাছে গ্রন্থ তুলেছেন: ভারতবর্ণে অবস্থা-বদলের অস্ত আমর! কেবল 
রাছনীতির উপর নির্ভর করছি কেন। আমর! এখন আমাদের সমাদর বদলাতে চাচ্ছি_ আমর! 
চাচ্ছি মানুষের মত বাচবার "বিকার সকলেরই খাকবে এমন সমা গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে হয়তে। 
সকলেই একনত, কিন্তু উদ্দেত্ত সঙ্ছদ্ধে নতৈকা হলেও উপা্ন স্বদ্ধে মত-পার্গকোত অস্থ নেই । ফান্সের 
বেলায় কিন্তু দেখা। যাচ্ছে, পশ্চিমের বে ঢেউ ভারতবর্ধকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছে ামহা সেই ঢে্টতেই 
ভেসে চলেছি। অৰ্থাৎ এই লমাছ-বদলের প্রধানতৰ অধ হিসেবে পলিটিন্ড্েরই শত্পাপল্র হয়েছি ঘেমন 
পশ্চিমী দেশগুলিতে হয়ে থাকে। এ কথা অবস্ত লতা যে বন্ধ দেশে রাজ্রনৈতিক ক্ষত! হস্তগত কহয় 
ফলে রাজনৈতিক দলগুলি সমাঙ্ছে বিপুল পরিবর্তন আনতে পেয়েছেন। কিন্ত, ঠার প্রথ্থ ছল, উৎপাদনের 
ব্যবস্থার পরিবর্তন এইরকম ব্যাপক পরিবর্তনের চলা! সাধনে সক্ষম হলেও মার ও বেলৰ নান| শক্তি লমাজে 
কাজ করছে মেগুলির দিক পরিবর্তনের অন্তও কি পৃথক চেষ্টার প্রয়োজন নেই ? বিশেহত:, আরও একট? 
কথা অন্ততঃ ভারতবর্থ লকবদধে স্বীকাত্র ন! করে উপাব নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গণসংযোগ কন্তে 
প্রধানত: নির্বাচনের সময়, কেননা রাদনৈতিফ ক্ষমতালাডই তাদের প্রধানতম উদ্দেন্ত। লেই কথাউ! 
আরও একটু বিশ্লেষণ করলে এ কথাও হয়তে! দ্বীকার করতে হবে থে এ কথাটার পিছনে 'স্পভাবে 
আরও এফটা কথা লুকিয়ে আছে এবং সে কথাট। হুল এই যে রাষটরপ্্রের মাধ্যমেই সমাদ-বদল হতে পারে, 
অন্ত কোনো বয্ছে তা লব নয়। তা! হি সম্ভব হত তা হলে দেখা যেত, প্রতোক রাজনৈতিক দলেরই 
ছুটি কার্ঘকম থাকত একটি রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ অর্বাং নির্বাচনে জলা মার অপরটি হচ্ছে 
নির্বাচন-মতিপ্রিক একটি সামাজিক কার্বক্রয ॥ কিন্তু দেখ থাচ্ছে, আমর! যেন নিদ্ছেদের অঙ্ঞ'তগারেই 
মেনে নিদ্ধেছি নিাচন-মতিত্রিক সামাছিক কার্যক্রমের কোনোই বিশেষ মূলা নেই । রাইট লবচের়ে বড় 
ত্র এবং ঘা-কিছু করতে ছবে ত! রাষ্রস্কের মাধামেই কমতে হবে । অতএব শির্ণাচনে ছয়লাড ছাড়। অন্য 
বিশেষ কিছু করণীয় লেই-_ নাক্কঃ পন্থা বিদ্তেহহনাহ । কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা তাতে কি 
পুরোপুয়ি ফল পাওয়া ধাৰে? 


প্রশ্বটি গভীর এবং এর ভালো! করে বিচারের প্রয়োজন আছে । সমাছের বদল হয় কি করে এ নিয়ে 

সমাদতাবিকদের তর্কের অবধি লেই। উত্বেনবী একমত দিয়েছেন, সোরোকিনের নিজস্ব মত আছে। 

কিন্ত আজকের দিনে প্রা সকলেরই মন বে তব আচ্ছন্ন করে আছে সে তর হল মান্দরীর তৱ । ইতিহালের 

অথ নৈতিক ব্যাখা! । ইতিছাশ চলে ছন্ত কিছুর তাগিদে ন, অর্থ নৈতিক য্যবস্থারই তাগিদে । উৎপানন- 

ব্যবস্থায় চেস্ারা-বছলের সঙ্গে সঙ্গে সদাজেরও চেছারা-বদল হয়। এবিষয়ে আগতে শতাব্বীকাল ধরে এত 

আলোচনা হয়েছে যে এর কোলো বিস্তৃত বিবরণ দেবার প্রয়োজন নেই । হেগেলীহ নতবাদকে অন্বীকার 
Ld 
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করে মার্স দেখিয়েছেন যে হন্ববাদের ফলেই লমাঙ্র এগিহে চলে সতা, কিন্ত সে ছন্ববাদ হুল বস্তুর 
(materialistic )" লে বন্ধ হল অর্থ নৈতিক স্ব, অন্ত কিছুর নয়। এই গোড়ার কথ! হতে ্রসর 
ছন্দে মান তার বহ রচনার মধ দিকে এই তব প্রমাণ করেছেল। সাদাবাদীর ইন্তঃহারে মাঝ দেখিযে- 
ছিলেন, হে সম লাগন্রতাহ্িক কাঠামোর মধ্য ছিরে সমাছের অর্থ নৈতিক দাবিই মেটানো সম্ভব হল না 
লেই সময় সেই কাঠাৰে। চেডে তারই ধ্বংসস্তূপ হতে জন্মাল বুর্জোয়া! সমাজ ॥ এই বুর্জোঘ| সমাজ নিধুয 
নির্ণনতার লঙ্গে সাম ্বতস্ত্রের ধ্বংগ ঘটিয়েছে। কিন্তু বূর্ধো্। সমাদের বিবর্তনের সঙ্গে দেখা হায়, কালক্রমে 
ছোট বাবলাহীতা মধাবিঝেরা এবং শ্রধিকের! ক্রমবর্থঘান ছূ্ঘশায় লন্মুদীন হয তখনই নতুন শমাজের 
বীঘ জন্মাতে থাকে, লেই বীন্দ হতেই ক্রমে বিল্লব দেখা দেয় । 

মান্মের এই ত্বকে পরে লেনিন বহু বিস্তৃত করেছিলেন । বিশেহত; বে লঘাছের কথ! চিন্তা করে 
মান্সপ তান ভব রচনা করেছিলেন লে সমাজ ছিল প্রাগ্রলর ধনতাত্বিক সাদ । বে দেশ হতে শিল্পপ্রধান 
নর, যেখানে শ্রমিকদল ঘথেই গড়ে ওঠে নি, হেখাসে এখনও ক্ুবিই প্রধান উপক্থীবিকা সেসব দেশে এই তন 
কিভাবে প্রমূক হবে, পেলব ক্ষেত্রে বাস্সীয় তর কিভাবে বিস্তৃত করতে হবে লে লক্বন্ধে লেনিন ঘবেষ্ট লিখে 
গিয়েছেন। তার পুনরাধুভিহও কোনে| প্রয়োজন দেখি না। ধারা মানী ভব সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনা 
করেছেন তার) এইসব কথা সমস্তই ছানেন। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারতবেখে আনর! কোন্‌ পথ অবলম্বন কয়ব । 
৩ 


কিন্তু ভারতবর্ষের কথ! চিন্তা করবার আগে আরও দু-একটি উদাহরণ নেওয়া বাক । 

ফ্রান্স এককালে বিশ্লবের ভূষি ছিল, সেকালের বিপ্লবের সুচল! ফালি হেশেই | ক্ষয়াসি দেশ ধনতাত্রিফ 
লভাতাতেও অগ্রগর। কাজেই সান্তা রীতি অহুলারে নেখানে সমাপ্পের মখো অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাই 
সংশ্রধান অহ হয়ে উঠবে এ কখ। আশা করা স্বাভাবিক) বিন্ধ কার্যক্ষেত্ে দেখা বায়, ফরাসি দেশে ধর্মের 
প্রভাব জনচিৱকে এখনও বেষ্ট আচ্ছ্জ করে আছে-_কাখলিক এবং অস্ত ধর্মসম্পদারের নির্বাচনের 
ব্যাপায়েও অনেক্ষগানি প্রভাব পড়ে! ইতালীতে তো এপব প্রভাব স্বম্পষ্ট। এমন-কি জার্যানির সত অগ্রসর 
দেশেও যে এপব প্রভাব নেই ভা বলা বাক না। তার উপর জার্মানিতে ছিটলার-রাছতের সময দেখা গিস্ে- 
ছিল অর্থ নৈতিক শ্ৰেণীবিভাগের ফখা তুলে গিয়ে গোটা! জাত আর্রক্রেয় উন্মাদনায় উন্মার হয়ে উঠেছিল । 

অবশ বলা যেতে পারে প্রতিবিপ্রব মধ্যে বখ্যে আসবেই এবং এইয়কদ প্রতিবিদ্রবের সময় সমাজের 
স্বাভাবিক অগ্রগতি ব্যাহত হয়। একথা সকলেই জানেন সমাছের অগ্রগতি লমরেখায় হয় না, মখো 
হপো তার উলটো গতি দেখা দেবেই । সেইজশ্তই আজ এ কথা প্রায় সফল সমাজতাত্বিকই স্বীকার করেন 
যে সমাজের অগ্রগতি সমান সরলরেখার নয়, উংক্রষণগতিতে। সমাজ যখন মোটের উপর অগ্রসরও হা 
তখনও মনো মধো বে বিপরীত গতি আলবে না তা নন্ব 


তারতব্ধ সব্বন্ধে এই প্রশ্ন বরকাল পূর্বে রবীজ্ঞনাথ তার “স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধে তুলেছিলেন। তিনি 
বলেছিলেন, “আমাদের চিন্তার বিহয় এই যে, পূৰে জবাবের ঘে ব্যবস্থা ছিল তাহাতে সমান তান সংগ 


সমাজ ও গোষ্ঠী 


নিয়মে আপনার দমস্ত অভাব মাপনিই হিটাইয়া লইত-_ দেশে তাহার কি লেশমাত্র 'অবনিই থাকিবে 
না?” তীয় বক্তব্য ছিল: 

শডিগ ভিন্ন সাতার প্রাণশক্তি ভিন ভিন্ন স্থালে প্রতিষ্ঠিত । সাঁপারপের কল্যাশভার সেপানেই পূজিত 
ছয়, লেইখালেই দেশের নরদস্থান। লেইগানে ছাঘাত লাগিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিক সপে আহত হয়। 
বিলাতে রাজশক্ি' যদি বিপর্যস্ত হস, তবে দেশেহ বিনাশ উপস্থিত হয়। দেইজগ্রই দুরোপে পলিটিক্স এত 
অধিক গুরুতর ব্যাপার | আমানের দেশে সৰাছ বনি পঙ্গু হয়, তবেই হথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থ। 
উপস্থিত ছছ॥ এইজন্ত আমর! এতকাল রাই স্বাধীনতার অরম্ক প্রবণ কি নাই, কিস্ক লামাডিক হ্বাদীলভা 
লর্তোভাবে বাচাইহ! আলিঘাছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদদান হইতে সাধাতুপকে ধর্মশ্িক্ষানান, এ সমস্ত বিগরেই 
বিলাতে স্টেটের উপপ্র নির্ভর- আবাদের বেশে ইহ! জনলাপারশের ধর্ববাবন্থার উপ্রে প্রতিঠিত_ এই ডস্ত 
ইংরে স্টেটকে বাচাইলেই বাচে, বারা ধর্মবাবস্থাকে বাচাইলেই বাচিন্ব। যাই) - বিলাত, দেশের সমস্থ 
ফল্যাপকর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে ডারতবদ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিযাছিল।” 

শ্বহ্বীন্ত্রনাথ একটা খুব বড় কথা বলেছেন। ইংলণ্ড বহু বছর ধরে রাষ্ট্রে সাধন| করেছে, বাক্রির ও 
সমাদের কলাণের দারিত্ব লে রাষ্ট্রের হাতেই তুলে দিতেছে তেদন দেশেও দেখা ঘাচ্ছ ধর্মেত্ন উপদলীদ় 
প্রভাব ও কলং জনিত মোহ যিস্তার করে। আর আমাদের দেশে সেই সাধনা ল্ আবস্ত হচ্ছে ঘাত্র। 
বস্তুতঃ তা-ও পুরোপুরি হয় নি। এ কথা ষানতেই হবে, নত্বস্থ শিক্ষা স্বাস্থা আখিক স্বাদ্ছন্বোর ছাঘি 
রাষ্ট্রের হাতে আমরা ক্রমন্যই বেশি পরিদাণে তুলে দিচ্ছি। এবং তা যতই বেশি পরিমাণে ঘাবে আমরা 
ততই রাষ্ট্রনির্তর ছয়ে পড়ব এবং রাষ্ট্রের গঠনই 'আমাদের সবচেয়ে বেশি চিন্তার বিদ্ধ হয়ে দাড়াবে 
তখন মামরা মন্ত বিধয়ের লাখনা ছেড়ে দিয়ে সবচে বেশি সাপনা করব পলিচিগ্রেরই, কারণ পলিলিম্মই 
তখন হবে আমাদের কর্মন্থান। 

আজকের ভারতবর্ষের ব্বস্থা লক্ষ্য করলে কিন্তু একট! অস্ত অবস্থ। লক্ষা করা ঘায়্। উনিশ শতকের 
বাংলার সবচেয়ে বড় আলোড়ন জাপিয়েছিল সমাদসংক্কার-আন্মোলন__পলিটিক্স নন্ব। সতীদাছ-নিবারণ, 
বিধবাবিবাহের প্রচলন, বহুবিবাহ বন্ধ করা ইত্যাদি লালা লাযাজিক বান্দোলন। তার তুলনায় আছ 
পলিচিন্স ামানের জীবনে যথেষ্ট বেশি স্থান অধিকার করেছে। এতরকম ডোট, এত নিধাচন--এ তো তার 
শ্বাডাবিক ফল । কথায় বার্তাত্ব আদ্দোলনে আলোড়নে সব স্বান্গগাতেই দেখ) ধায়, পলিটিক্মই সবচে বড় 
স্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু এই চিন্তা যে এশনও আমাদের মনে সতাকারেনর দান| বাধেনি তার 
প্রমাণ আমরা অহরহ পাচ্ছি। নির্বাচনে [তের দোহাই ধর্মের ঘোহাই_এলব লক্ষণ তো] খুব গভীরে 
গ্রবিঃ। তাঁর চেয়েও একটা! খুব বড় বিনি দেখ। গিয়েছিল ভাা-আন্দোলনে । বাত্ৃভাবার উপর যখন 
আঘাত পড়েছে বা ভাবাতাবিক রাজ।পুনর্গঠন যেখানে হয় নি তখনই বে তীব্র আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে 
দেখা গিয়েছিল তা হতেই বোকা পিল্কেছিল এইসবের আকর্ষণ এখনও কত গভীর | বন্ধ: ভাবার আকধণ 
কখনোই হান্ধ না, হাওয়া উচিতও নর । সেইছন্ত সকল দেশের পলিটিক্েই ডাহার সম্মান শ্বীঞড়। লেখানে 
আঘাত পড়লে দলমত নিধিশেষে মাহুঘ বিচলিত হয়ে উঠবে এ কথা শ্বাডাবিক। লযা তারিক বিস্লেবণের 
সময় সেইজন্ত মনে রাখতে হবে আমরা ঘতই পলিটিন্মের সাধনা করিন! কেন, এইসব প্রভাব সমাজে বে গোষ্ী 
ঘ্চনা করেছে তার প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সহজ নয়। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আবর্ণআ।স্বিন ১৮৮০ শক 


হ 
ভারতবনে বে এই অবস্থ! হবে তা মোটেই বিশ্বের কথ! নয় । তার প্রথম কারণ, সুবীশ্রানাথেসই ভাবার, 
আনাদের মর্ম্বল একদিন সমাজ ছিল, যান্ত নয । শঘাজ আমাদের ধারণ ও পালন করেছে, রাষ্ট্র নথ) 
কাছেই রাদা যেই হোক-ন। কেন তাতে ততবেশি কিছু ক্ষতির্‌কি ছিল না, কিন্তু লঘাদরবেছে আঘাত পড়লে 
এই কারনেই এত বেশি চকণতা দেখা দিত। আছ সেই ধারা লবে বদলাতে শুক করেছে বটে, কিন্তু সন্পর্ণ 
বৰপাতে বহু দেকি। এই ভাঙাচোরা অবস্থার আমর! স্পট নিকৃনির্দেশ অনেক স্ব করতে পারছি না। 
একই লঙ্গে আইন করেও অহিদাতী উন্দেদ করছি আবার ভুদান-হান্ছেপন বারফত সৰাঢেরও ছারস্থ 
ছচ্ছি॥ হাষ্টরও চলছে সনাছও চলছে__ অবচ অনেক সময়ই তা এক উদ্গেন্তে চলছে না, পরস্পরবিরোধা 
উদ্দেস্তও বহ সময় চলছে । 

এই হল প্রথন কব!) ব্বিতীর কব! হল, এই পরিবর্তনের কালে আনাদের লমাছে আধুনিক এবং 
অনাপুনিক অনেকরকন শক্তি লমানভাবেই চলছে। একদিকে এরোগ্রেন, অঙ্গদিকে গরুর গাড়ী । একদিকে 
চলছে অতা।ুনিক অর্থনীতিন্ণক গনতথের নহড়া, অন্তুদিকে নানারকন অশিক্ষ! অনুদ্ধি ও সংস্কাগের ঞ্রাদুর্তাব। 
এই প্রাহূর্ভাব আমরা চাই আয় লাই চাই লে আলাদা কথা, কিন্ত সমান্দের বাস্তব অবস্থার পর্ধলোচন| করতে 
গিষে এন্ডলিকে মন্বীকার করতে পারি নে। এগুলি লাবাণিক সতা। এমন'কি আধুনিক বিজ্ঞানলন্মত 
রাষ্ট্রে এগুলি লমর লনধ সম্মান ও প্রশ্রথ পার না, তা নয়। তা না হলে কি করে ভারতবর্ধের ছু-এফটি 
রাজ্যে সরকার সুগরস্থ জল খুঁজে বার করবার জন৷ বৈজ্ঞানিক নিছক লা ঝরে জ্োোতিষী নিঘুক্ত করেন? 
ভনৈক রাইগ্রধান কাস্তে একশত ক্রাক্মণকে অর্চনা করে পাঘোহক গ্রহণ করেছিলেন এমন সংবাদও গ্রকাশিত্ত 
হতে দেখা [গরেছে। 

বস্তুতঃ এই সংকট ইদানীং বাড়বার সস্থাবনা ঘটেছে তার কারণ মাছে । ইংরেছের আমলে দেশের 
জনগদাধাহণ কখনও নাড়া খায়নি, ‘জনলাধারণ' বলতে বড়জোর উচ্চশিক্ষিত শহরে নধাবিতই বোধাত। 
এই মপাবিস্তপ্রেষী অনেককাল আধুনিক রাীয চিন্তন মহড়া দিয়ে এসেছে, এদের চিন্তা অনেকখানি আধুনিক 
ছয়ে এসেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর গণভোট ইত্যাদি কারণে তলার দিকের লোক নাড়া খেতে শুক 
করেছে, তারা দেশের খুব বড় ভাগ্যনিযস্তা হয়ে উঠেছে, অথচ তাদের যন আধুনিক নাষ্্রলপ্মত চিন্বার খাতে 
অনেকখানি প্রধাছিত হচ্ছে লা। কাছেই তাদের চিন্তাভাবনা বধ্যবিভপ্রধান ঝাষ্ট্রপাধনার ক্ষেতে যদি 
প্রতিষ্কলিত না হৃত, ধদি তাদের সেই চিন্ত লমাজের মোহ আবন্ধ হয়ে খাকত, আজ অবস্থার ফেরে সেই 
চিন্তা সমাজে দৃঢমূল তো আছেই, উপরন্ধ রাষট্রকেও গ্রাল করতে উদ্ভত ছরেছে। 

১৮৯* লালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর একটি জার্মান সংস্করণ ছয়েছিল। তার ভূমিকান্ধ এক্গেলল একটি 
কথ] লিসেছিলেন। লে কথাটি হল এই : [or the ultimate triumph of ideas set forth in 
the Manifesto Marx relied solely upou the intellectual development of the 
working class এর মধ্যে 50}৫}) কথাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত । এছাড়া অন্ত কোনো 
উপান্থই নেই । অর্থাৎ যে সম প্রসিকশ্রেণী আাছে কিন্তু ললাজের শ্রে্চেছারা এবং ইতিছালের বিষর্ডন 
সম্দ্ধে তার! লচেতন নহ, তাদের চিন্তা নানা মোহ্ম্ সংস্কারে জড় এবং পদ্ম, সেই অসংবন্ধ জনসংখ্যা নিয়ে 
বিশ্ব হয় না, সামাজিক পরিবর্তনও ঘটানো যার না। 


সমাদ ও গোষ্ঠী 


স্ৃতরাং সেই পরিবর্তন ঘটাবে কে? এ কপ! সর্দেশে সর্বকালে স্বীকৃত দে চিন্তায় পরিবর্তন আলে 
অধাযির সমাজ হতেই ৷ নর্যাল সৰাপ্রতাবিক মনছাইন তার ॥(9% 2%% 50০6! গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছেন 
গবচেষে দরিপুশ্রেষই থে একাদের উপতূক্ত ত। নয়। বস্তুত: আগ ভারতবধধেও হেনকল বুদ্ধিজীবী (থে- 
কোনো পাটিএই ) ভারতবর্ষের পরিবর্তন দটাতে চেষ্টা করছেন তাদের অধিকাংশই একেবাত্রে নিচিদ্ব মদুর 
শ্রেণীয় ন'ন। শব যাস্থ'ও এর ইঞ্গিত দিখেছিলেন, বলেছিলেন উশরতলা থেকে বেলব মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী 
খে খসে পড়ে তারাই নীচের তলার লোকদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। 

অথচ, ভানরতবর্ধের দূপকিল হচ্ছে এই দে, এ দেশে সেই অর্থে নধাবিত্ খুব কম। স্পট এবং হগহিত 
মধাবিত্র সাজ, বলতে গেলে, বাংলা ছাড়! মার অন্ত কোথাই ও তেমন নেই। ঘ1 জাছে, তাদের এখনও 
প্রলারের ঘুগ, তারা বাংলার অধাবিত্তের মত খসে খসে পড়ছে না, স্বতরাং তার] এন লে গ্রহণে 
আলবে ন।। দ্বিতীদ্বত, শহরে মধাবিতেরাই চিন্তার ক্ষেত্রে প্রধান । ভারতবর্ষ ঘৰি পহহপ্রথান দেশ হত 
তা হলে হয়তে। এই স্বল্প সংখ্যাই চিন্তার বিপ্লব ঘটবার পক্ষে হখেই হত । কিন্ত গ্রামেই ডাহতবদের বৃহ্ঘুন 
অংশ, গ্রামের সধাবিতের চেকার! অগ্তরকন, তানের চিন্তাধাত্র। সবমনদ্র ভবিতের দিকে প্রদারিত নয়, 
প্রাচীনকাল তাদের ছীবনে এখনও সদীব সতা_কাছেই তানের চেহার।-বনল লমহঘাপেক্ষ । 

শেষ অহ ছিল রাষট্র। হি রাষ্ট্র আমাদের জীবনে সর্বগ্রাপী হত ত| হলে মানত! অন্ত চিন ছেড়ে দিয়ে 
একাগ্রদনে রাষ্ট্রের সাধন! করে রাষ্ট্রের বারফতই এইলব পরিবর্তন আান্বার চেই| করতে পারতাম। বিশ্ক 
রাষ্ট্র এ দেশে সৃবঘরাী লব, সুতরাং লে পরিবর্তনও রাষ্ট্র মারকত স্লাতার।তি আবে এ নাশ! হুর । 

হতেরাং আমাদের অগ্রগতি অনেক জটিল উপাদানের উপর নির্ভর ফরছে। একই সঙ্গে সব দিকে চেই। 
না চাশালে স্রুতগতিতে মাষাদের পরিবর্তন হবে না। সযাদের বদলের ছন বিডির গোষ্ঠীর চেছার!-বনল 
অস্ত ্রযোছন হয়ে উঠে, যেমন প্রন্থোজন সমাজে নহুন চেহারার আধুনিক গোগী সবি করাস। জার 
বেসব রাষ্ট্র সর্বগ্রাসী এবং একশ্রেষীমূলক নর মেখানেও জনদাধারণের ইচ্ছার (1011৩ ৯10) উপকরণ 
হিলেবে গোরির ইচ্ছার (0797) 711) গুরুর সর্বজনন্বীকৃত । 


রামমোহন রায় ও ফ্রাণী বিদ্বম্মগুলী 


জ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস 


রাজা হামমোহন রায়ের ছীবনেতিছাল ধার! অজুৰীলন করেছেন, তার| সকলেই জানেন, ইউরো প-প্রবাসকালে 
পাতি) প্রাতিচা ও উনার দৃ্িভঙ্গীর ছন্ত তিনি ইংলণ্ডে ও ক্রাপ্সে প্রন্থৃত শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী 
হযেছিলেন। রাবনোহনের ইংরেজী জীবনচর্িতগুলির মধ্যে বিশেষ করে শ্রীমতী লোফিয়া ডবলন কলেট 
রচিত Life and Lellers 0f Raja Ramnmohur Roy এবং পরীনতী মেরী কাপেন্টর-কুত Thত 
Last Days in England of Raja Rammohun Roy গ্রন্থ দুশালিতে ইংলণ্ডে তিনি ঘে সমাদর 
পেছেছিলেন তার বিস্তারিত ও সৃশ্রন্ধ আলোচনা পাওয়া ছায়। প্রসঙ্গত: উক্ত ইংরাজ-লেখিকান্ধয় 
রামমোহনের ক্রান্ন গমনে! কথাও উল্লে করেছেন, ধদিও যে বিধয়ে বিস্তাত্নিত তথা তার! দেন নি, পত্তবতঃ 
তাদের তা ঢানাও ছিল না।* ১৯৩১্রট্টান্ছে অগুষ্ঠিত স্ামমোহন শতবাধিকী অন্যান উপলক্ষো মাদাম 
মোরা। নারী জনৈক বিহ্ধী ফরামী মিল! ফ্রান্সের সঙ্গে ্ামনোহনের সম্পর্ক বিধয়ে ছুটি প্রবন্ধে নুতন 
আলোক-পাত করেন।২ লেই সমৰে শোনা গিয়েছিল উক্ত মহিলা ফরাসী ভাষায় রামমোহনের একটি 
জীবনচরিত রচনার জন্য উপকরপ-সংগ্রহে ব্যাপৃত আছেল। ভান প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছিলেন বে, 
রামমোহন ক্রান্সে গমন ফরবার কয়েক বংসর পূর্বে ভারতীয় দর্শনে ভুপত্ডিত ও বিশেষ্রন্থপে ার সুনাম 
লেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তিনি ১৮২৪ ঞ্স্টান্বের «ই জুলাই ফ্রান্সের লোলিব়েতে আসিঙ্লাতিক ( চা 
বিস্তাহছঈলনের ভক্ত প্রতিষ্ঠিত এনিঘবাটিক সোসাইটির অনহুদ্ধপ সারম্বত সভা ) নামক প্রতিঠানের সম্মানিত 
বিদেশী ষবন্ক নির্বাচিত ছয়েছিলেন। মেরী কার্পেন্টার়ের পূর্বোক্ত পুস্তকের পরিশিষ্ট প্রপে প্রকাশিত 
একখানি পঞ্জেও অবশ্য পরোক্ষভাবে আমর! এই তথ্য জানতে পারি, যদিও উল্লিখিত ঘটনার সন তারিখ 
নেখানে দেওয়া নেই ॥* 

কিন্তু রামনোহনকে সোসিয়েতে আনিহাতিক সম্মানিত বৈদেশিক সমস্ত মনোনীত করবার পূর্বেই 
ফরাসীদেশের প্রাচাবিদ্‌ পণ্ডিত সমাজ ভার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন । বেদাস্তর্শনের স্পণ্ডিত 
বাখাতা ও সমাদলংস্তারকর্ূপে তীয় পর্রিচর ক্রমশ: ইংলণের প্রায় ক্রান্সেও চড়িয়ে পড়ছিল। এই 
পরিচয়ের প্রধান নাধাম ছিল পাহযোহনের গ্রন্থাবলী | মামাৰ মোর্যার পরে ধর্ধপূর্বক এই বিষে কিছু 
তথ্য সংগ্রহ করেছেন ডনৈকা আমেরিকান মছিলা ভ্রীষতী আড়িরেন মূর । ঠার বহু পরিশ্রমের ফলে 
রচিত Rammohun Roy atv America নামক গ্রন্থে তিনি রামনোছন সম্পর্কে পৃথিবীর বিভিন্ন 
ভাষান্ধ লিখিত রচনাবলীর বে তালিকা দির্বেছেন তার থেকে দেখা ধার, ফ্রান্সে উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় 
হশকের আরছেই রাষমোহনের রচনাবলী সম্পর্কে অহগদ্ধান ও আলোচনা কিছু কিছু আারত হযে .গিযেছে। 
“রেড আলিক্রোপেদিক” ( Revue 9০51০75110৩ ) পত্রিকার, হতদূর জানা ধার লবগ্রথম, রামমোহন 
রায়ের আটখানি গ্রন্বেত্ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল ।* প্রনতী মূত্র এই বিশেষ সংখ্যাটির সন-তারিধ 
উল্লেখ করেন নি) বিন্ধ লোলিয়েতে জপিষ্কাতিকের মুখপত্র জূনাল আসিরাতিকের ১৮২৩ সালের আগস্ট 
সংখ্যার প্রকাশিত রাষমোহনের অপর এক প্রন্থতালিকা প্রলঙ্গত: "রের্য লিক্রোপেদিকে"র এ সংখ্যাটি 


রামমোহন রায় ও হরাসী বিম্মগুলী ৬৩ 


খণ্ডের ও প্রফাশকালের উল্লেখ আছে, তা ছল সম্তয খণ্ড ১৮২ ঞীস্টান্দ * এই গন্থগুলির নাম ফরাসী 
ভাষায় মুহিত হলেও ওমতী মূর অনুনান করেছেন যে এগুলি রাষনোহনের প্রন্বের রানী অহুবাদ নয, 
ইংরেছী অহ্বাৰগুলির লামই ( সন্তবতঃ ফরাসী পাঠফগণের বোববার স্ববিধাত্র জন্ত ) করাসীতে অহুযাদ 
করাহয়েছে। তীর অহুদান যে সত্য তার মন্ত প্রমাণ আছে, পরে সে আলোচনা করব। উ্লিব্বিত 
গরন্থগুলি এই ( বন্ধনীর নদে) ইংরেজী নামগুলিও দেওয়া হল ) : 

(১) “Traduction du Kena Oupunishada un des chapitres du Sama l'cda, suivant 
lu glassc du cilibre Chankara Tcharya constanilant i‘unit! ct la tout-fuissance de 
08816 Supreme, scul object digne 44৫01419081 par le brahmnen Ramnahen Rai, 
Calcutta, Philip Pereira, Hindoostanee Press, 1816 (Translation of the Cena Upani- 
shad one of the chaplers of ihe Sama Veda according to the gloss of the celebrated 
Shancaracharya Establishing the unity and the Sole Omnipotence of the Supreme 
Ucing and that He Alone is the objecl of worship, Calcutta 1816); 


(R) ‘Traduction d'un abrégé du Vcdani4 ou solution de lous les Vedas 
Calcutta 1817. 17 pp. (Translation 0f an abridgemenl of the Vedanta 05 The 
Resolution 0f all the Vedas, Calcutta 1816) : ® 


(S) “Traduction de Vichoparishada un des chapitres de Vyadjoua (?) Veda 
Calcutta, Philip Percira, Hiudoostance Press, 1816. (Translation of the Ishopanishad 
one of thc chapters of the Yajur Ved, Calcutta 1816) ; 


(8) “Defense du theisme cn reponse a Vattaguc d'un defenscur Vidolatric hin- 
doue, a Madras", Calcutta 1817. 52 pp. (d Defence of Hindu Theism in reply 
to the attack ০/ an advocate for idolatry at Afadras, Calcutta 1817); 

৫) “Seconde defense du sysirme monolhciste des Vedas en reponse a unc apo- 
dogic de 14148 presen de ৫4116 hindoue © .”, Calcutta 1817. 58 pp. এ Second 
Defence ০1 the Monolhcistical Sysicm of the Vedas in reply to an apology for the 
Present State of Hindoo Worship, Calcutta 1817); 

(2) “Traduclion d’un abrégé de Vedanta ou solulion du tous les Vedas avec un 
traduction du Kena Uupanichadg un dcs chapitres du Sama Veda’ Londres T. cet. 
J. Hooitte 1817; 

(9 “Traduction du moundek-oupanichada de L'’/lteharza Veda হাতি Calcutta, 
D. Lankheet, Times Press 1619, 25 pp. (Translation of the Moonduk Opunishud 
0f the Uthurvu-Ved, Calcutta 1819); এবং 

(b) “Traduction du Keth-Oupanichada de L’Yadjour Veda .”, Calcutta 1819, 
40 pp. (Translation of the Kuth-Opunishud 61 the Ujoor-Ved — ., Calcutta 1819). 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৮০ শক 


এ ছাড়! রামযোহনের কতকগুলি এস্বের অন্ত একটি তালিক! সম্মতি আমি ফরাসী লোলিয়েতে 
বআসিঘাতিকের মূখপত্র দূনাল মাসিছাতিকের ১৮২৩ ঝ্রন্টাব্দের আগস্ট সংখ্যান্ন দেখতে পেরেছি” এ্রসতী 
মৃর তার সংগৃহীত রচন!পজীতে উক্ত ভূর্নাল আলিবাতিকে প্রকাশিত ন লামুর্জছনে লিখিত রামমোহন- 
আগ্বাবলীর লনালোচলামূলক একটি প্রবন্ধের উল্লেশ করেছিলেন ।৯ ছুটি কারণে আমার মনে ছরেছে 
প্রবন্ধটিত্র নাম ও প্রকাশের স্থানকাল তিনি সংগ্রহ করতে পারলেও, সেটি নিছে পড়বার সুযোগ তার 
হয় নি। কেনন। অক্টোবর সংখ্যানর প্রকাশিত লাছুরানের প্রবন্ধে স্পই আগল্ট সংগ্যায় প্রদত্ত বামযোছল" 
গন্থতালিকার উল্লেখ আছে। অঁনতী নূরের এই তালিকার কথা ছান! নেই । দ্বিতীয়ত: উক্ত গ্রশ্বতালিকা 
এধং জাভুরধানের প্রবন্ধ পড়ে দেখলে তিনি সুনিশ্চিড্রপেই এ কথ! জানতে পায়তেন বে হরাসীদেশে 
রাষনোহনেত্র পুস্তকানির ইংরেডী জন্থবাদই প্রচলিত ছিল, ক্ররাসী ভাষায় রামমোহন গ্ন্থবলীর অনুবাদ 
সম্ভবতঃ প্রচারিত হয়লি। “ররেত্য আসিক্লোপেদিকে” প্রকাশিত বিজ্ঞাপন দেখে তিনি যে অন্যান 
করেছিলেন, তার সমর্থক প্রমাণ জুনাল আসিবাতিকে প্রদত্ত গ্রন্বতালিক| এবং লাঙছয়নের প্রবন্ডের মধোই 
আছে। শেঘোক্ গরন্থতালিকার মো মূর উল্লিখিত “রেস্তরা আাসিক্রোপেদিকে"র বিশেষ সংশ্যাটির প্রকাশ- 
বৎসর বে পাওয়া ধার সে কথ! পূর্বেই বলেছি। কিন্তু তা সবেও শয়তী মৃরের পরিশ্রমের মূল্য বা গুরুত্ব 
কিছুনা কম নগ্ঘ। বিশেষতঃ লাছুডালের প্রবন্ধটির উল্লেখ করে তিনি রাষমোছল-সম্পকিত তথ্যান্থলদ্ধানি- 
গণকে এক নৃতন পথের নির্দেশ দিয়েছেন । উক্ত রচনাটির উল্লেখ মাদাৰ মোর্যাও কয়েল নি। 

শ্বরণ রাখা প্ররোছন, দুলাল আসিযাতিকে দৃত্তিত গরন্থতালিকা! বা ব, লাহূহানে লিখিত প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয়েছিল, ১৮২৪ ন্টান্ছে "যোসিয়েতে আসিযাতিক" রামমোছনকে সন্মানিত লদন্ত মনোনীত করবার পূর্বে। 
মাদাম নোর্যার গবেষণার প্রমানিত হয়েছে বে উক্ত বংলরের *ই ছুন তারিখের অধিবেশনে ওর প্রতিষ্ঠান 
রামনোহনের সান্তপদ লাভের ঘোগাতা আছে কি না সে সম্পর্কে অচ্স্ধান করবার জগ্ঠ একটি বিচারক - 
লানিতি নিযুক্ত ফরেন) ম. লাজুয়ানে, ন. বাহু ্চ এবং ন. ক্রাপরধ, এই তিনজন এ সমিতি সমস্ত ছিলেন। 
কিন্ত ১৮২৩ খর্টানছে ম. লাছু়ানে রামবোহ্ন-গ্রন্থাবলী সম্পর্কে তার প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন বাক্তিগত- 
ভাবে, বিচারক-লনিতিস্য সমস্ত ছিসাবে নয়। কথাটি উল্লেখযোগা, কেননা কারও কারও এইরকম ঘারণা 
হয়তো মাছে থে লাছুড্টানের ১৮২৩ স্টার প্রবন্ধ অগুলন্ধান-সমিতির সদন্ত হিসাবে খাপ সংগৃহীত 
বিবরণ।** বরং বলা যেতে পারে ফ্রান্সে রামমোহনের গ্রস্াদির প্রচার, লাহুবানের প্রবন্ধে প্রদত্ত লন 
হানমোহন-পরিচিত প্রতৃতি ক্রমশঃ সোলিঙেতে আসিয়াতিকের লঞ্ধে যুক্ত ফরাসী প্রাচাবিদ্‌ পপ্ডিতমণ্ডলীকে 
রামমোহন সম্পর্কে শ্রন্তাবান করে তুলেছিল, এবং সেই জন্মই তারা য়ামনোহনকে বৈদেশিক সদস্ মনোনীত 
করতে ইচ্ছুক হবে উল্লিখিত কনিশন বা বিচারকমণ্ডলী নিযুক্ত করেন। রাষনোছনে গ্রস্থাযলী অধ্যয়ন 
করে কার বতানতের সঙ্গে পূর্ব হতে পরিচিত ছিলেন বলেই দন্ভবত: হ. লানুর্ধানে অহুগন্ধান-সমিতির 
অন্তর হন। সমপ্রতি কলিকাত। এসিয়াটিক সোসাইটির প্ন্বাগারে ভূর্নাল আিবাতিকের পুরাতন ফাইলে 
উদতী মূর নিদিষ্ট ন. লাজুয় নেয় প্রবন্ধটি খুজে পেয়েছি। সেই প্রবন্ধে উল্লিখিত গ্রন্থতা(লকাটিও দেখবার 
শৌচাগা হয়েছে। নাসাছিক খেকে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান এবং রাষযোহন-প্রসঙ্গে এগুলির কোনো 
আলোচনাই আজ পর্যন্ত হন । স্বতরাং এ সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। 

ছূর্নাল আলিয়াতিকের ১৮২৩ কন্টাবের জুলাই সংখ্যায় যুত্বিত সংবাদে দেখ বায় ম. তুবোযা স্ব বোসেন 


রামমোহন রায় ও ফরাসী বিদ্রগ্মণ্ডলী গুৰ 


লোলিরেতে আগিয়াতিকের ১৮২৩ সালের ৭ই জুলাই তারিখে অনুষ্টিত সভা উক্ত প্রতিঠানকে কতগুলি 
অস্থ উপহার দিচ্ছেন ।+৯ তার যধ্যে ফার্সী ভাধার দৃশ্বানি হস্তলিদিত পুখি এবং ভারতবধধে প্রকাশিত বিডির 
বিষে ইংরেদী, ওলন্দাছ ও নংস্কৃত ভাষায় লেখা করেকখালি পুস্তক ছিল। এগুলির মধে| রামমোহনবচিত 
আটধানি পুস্তক ছিল, এ কথা জানতে পার! ধান পরবর্তী আগস্ট সংখ্যার পত্রিকার প্রকাশিত পৃর্বোজিখিত 
র/ঘমোছনের খন্থতাপিকা খেকে) সেখানে ই ঞ্লাইর সঙ! ও ম. ছুবোধ। কর্তৃক পুন্মক উপহারের 
উল্লেখ আছে (Parms tes ouvrages offerts ৪ la Société Asiatique dans la Sauce 
du 7 juillet 1823 par M. Dubois de Beauchtnec on remarquc huit brochures 
brochures in-8° couteuant huit ouvrages publi¢s a Calcutta de 1816 ১ 1821 
et tous par le feu brahinane nommé€ en Savscrit Ramayaua Radjaet en beugali 
Rammuhun Roy )| এখানে লক্ষ্য করবার বিঘহ্ধ, এই গরত্বতালিক! প্র্শকালে রামনোছনের 
বাকিগত জীবন লম্পর্কে ফরাসী পতিত নংলের ধারণা মতিশব অস্পই ছিল। কেনন! এই প্রসঙ্গে ও!কে 10 
{uu bralhmane বা 'পরলোক গত ত্রাহ্মণ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। থানিক পত্রে আরো] বিশৎ্ভাবে 
বলা হয়েছে ১৮২১ ব! ১৮২২ উন্টাবে রামমোহনৈর স্ৃতযু হয়েছে ( Le méme bralhmaue qui est 
nort en 1821 0u 1822-.-)1 ভীদের এও ধারণ! ছিল ত্রামমেংনের সংস্কৃত নান *রানাদণ রাজ” । 
হুবোগ। উপহতগ্থগুপির স্থারা রামমোহন সম্পর্কে কয়াদী স্থখীসমাজে ধীরে ঘীরে থে সশ্রন্ধ কৌতুহল উকি 
হু তার ফলেই পরে এই লব ভ্রান্ত মাজগুবি ধারণার নিরসন হয়েছিল একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। 
উ্ গন্বতালিকার প্রথমে দুবোস্া-প্রদ্ত রামমোহনের আটধানি গ্রন্থের নান দেওয়া ছয়েছে। তার মধ্যো 
প্রথম চারধানি ধথাক্রদে কেন (কলিকাতা ১৮১৬) টশ (কলিকাতা ১৮:৬), মুণ্ডক ( কলিকাত! ১৮১৯) 
এবং কঠ ( কলিকাতা ১৮১৯ ) এই উপনিষদগুলিয় টংর!জী অনুবাদ । লক্ষ] করবার বিষ, সব কটি নামই 
য়া দী, ফরাসী ভাধার অনূদিত নব । তালিকার পরবর্তী চারধানি অর্থ ধখাক্রনে : (৫) 41 Apology 
for the Pursuit of Final Beatitude Independently of Brahmanical Observances 
( Calcutta 18:0 )7 (৬) The precepts of Jésus ( Calcutta 1820 ); (9 dn Appeal 
to the Christian Public ( Calcuiuta 1820); এবং (৮) Socom! Appcal to the Christian 
Public ( Calculta 1821 )।  ছবোদ্বার নিকট হতে প্রাপ্ত উপরিউক্ত গন্থওলি ছাড়া আরও কচেকখানি 
পুস্তকের নাম এই তালিকায়ুক্ত হয়েছে, দেখা! ঘাৰ, ঘখা: (৯) Un petit Traité core 
1 idolairie des Indouss en langues arabe, le mime ouvrage en langue persane 
( ছিৰ্ুযণের মৃতিপুদ্রার বিরুদ্ধে আরবী ভাষায় রচিত একটি স্কত্র পুস্তিক।; ছষার্পী ভাষায় এ একই গ্রন্থ ); 
(গ্রন্থ প্রকাশের স্থান কাল দেওয়া নেই ); এই বইখানি রাৰমোহন-রচিত স্ববিধ্যাত "তুহফাং-উল 
দুওহিদীন” বলে আপাত: দৃ্টতে মনে হতে পারে। কিন্তু "তৃহতাৎ্এ সাধারবডাবে লব ধর্মের আলির 
কথ। বলা হয়েছে, বিশেষ করে হিন্দু প্রতীকে /পাসনার বিক্দ্ধ লমালোচন' কর! ছয্ব নি। পণ্ডিতের! মনে 
করেন আরবী ভুমিকা ঘুক্ত দ্কার্সী পুস্ধিক! ”তুদ্ধক্জাৎ” রামমোহনের পরিণত বন্ধলের রচন!। রানমোহনের 
An Appeal to Ihe Christian Public নামক গর্বে উৰিখিত আছে, তিনি অল্প বসে প্রচলিত 
হিন্মু পৌর্জলিকতার বিরুদ্ধে মারব! ও কাবুল ভাষার একখানি পুস্থিক। রচন। করেন।* নন্ভবত: এখানে 
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লেই গ্রশ্বচর কণা বলা হয়েছে। গ্রন্থ প্রকাশের স্থান ও কালের উল্লেখ না খাকাতে মলে হয় এ্স্বপঞ্জী 
সংকলক এ গ্রন্থ দেখেন নিও সম্ভবত: এছ Appeal to the Christian Public এ ভূমিকা খেকে 
এর নামটি সংগৃষ্ঠীত হয়েছিল। নামটি ফরাদী ভাষায় মুত্িত হবার কারণ বোধ হয় এই যে মূল গ্রন্থ 
ইংহাহীতে আত নয; 0০) 4 Defence of Hindu Theism (Calcutta 1817 ); (৯) 
A Second Pefencc of the Monotheistic System of the Veds (Calcutta 1817); 
02) Un Oupanishada du Sima Veda en soncrit ef en bengali of un 0০৮25 
shada de I Yaljour-Veda aussi dans cés deuz languss ( Calcutta 1818 ) (Fs ও 
বাঙলা-ভাষায় লামবেদের অন্তক একখানি উপনিহঙ্গ এবং এ দুই ভাষায় ধরধুবেদের অস্থগত একখানি 
উপনিধদ ) ১৩) Translation of an Abridgment of ths Vedant( Calcutta 
1818); এবং (১৪) Translation of a conference betroeen an advocate and an 
opponent of thé practice of burning widows alive from the original bungla 
( bengali ) ( Calcutta 1818 ) 1 

উপ[শ্উক্র গ্র্থলমূহের মো ভুখানির নাম ফরাসী ভাষার উল্লিখিত ছলেও সেগুলি রামনোহনের মূল যা 
ইংরেজী গরশ্বের ফরাসী অঙ্থবাদ যে নয় তা অনায়াসে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ছুবোহ! বে গ্রন্থগুলি 
সোসিয়েতে ঘাসিয়াতিক প্রতিঠানকে উপছার দেন সেগুলি যে ইংরেনী ওলম্বাছ এবং সংস্কৃত ভাষা লেখা, 
ভুনাল আপিহ/তিকের ১৮২৩ সালের ছুলাই সংখ্যায় তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রানমোহন'লিখিত 
পুস্তকগুলি সেই এরশ্বয়াজিরই দ্বম্বত্বক। পরবতী আগস্ট সংখ্যার দৃত্রিত গ্রন্বভালিকাতেও দেখ! ঘার 
ছুবোপ্তা”উপন্ৃত গ্রস্বগুলির পরিচর ইংরেছী নামেই দেওয়া হযেছে এবং অভিষিক্ত ব$গুলির পেতেও 
ভারতবর্ষে প্রক/শিত ইংরেজী, বাওলা সংস্কৃত আরবী-কারনী সংস্করণ গুলিরই উল্লেখ করা হত্থেছে। 
কেবলনাত্ত আরবী-ফাবুণী পুস্তক! এবং সংস্কত-বাওলার মূত্রিত উপনিষদ্‌ ছুইখানির বেলায় পুপ্নকের নাম 
ইংর্েছীর পরিবর্তে ফরাদীতে লেখবার কারণ বোধ হয় এই বে এ গ্রশ্তগুলি ইংরেছীতে লেখ। নয়। 
রামলোধুনের কোনো গ্রন্থ ফরাসী ভাষা প্রকাশিত হয়েছিল বলে আনা ধান ন।। তদানীন্বন ফরাপী 
পণ্ডিতদন! ত ইংরেজী ভাষার বাগ।বেই তার গ্রশ্নাদি অধা) ও মত্যমতের চর্চা করেছিলেন ॥। এর থেকে 
অন্থমান কর! লংগত নয যে ১৮২ আষটান্ছে “ঠেছা আলিক্রোপেদিকে' প্রকাশিত রামবোছনের গ্রন্থতালিকা! 
সম্পর্কে দত আড্রিয়েন মৃত থে আন্দাদ করেছিলেন তা বার্থ, অর্থাং কয়ানীতে মুস্রিত হলেও ত! 
প্রকৃতপক্ষে রামমোছনের ইংরেজী পুশ্টকেরই তালিকা । জুলে আলিছাতিকে প্রফানিত এ্র+তোঃলিক!টির 
সঙ্গেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল যে পত্রিকার পরবর্তী কোনে! সংখ্যান্ধ ম. লীুয়ানে রামমোংন-গ্রন্থাবলী 
সম্পর্কে আলোচনা করবেন (00 trouvera dans un prochain Numéro des observations 
de M. Lanjuinais sur les ouvrages de Ramuiohun Roy ) 1 

জুনাল আলিরাতিকের ১৮২৩ ন্টান্বের অক্টোবর সংখ্যার ন. লাঙছ্তানে লিবিত রামমোহ-গ্ন্থাবলীর 
সমালোচন।| প্রকাশিত ছত্ব । নানা দিক খেকে প্রবন্ধটি অতান্থ হৃল্যবান বে সময়ে এটি রচিত ছুছ তখন 
পাশ্চাত)য় জগতে চিন্তানীল ননীধ্যর! সবে সাত্র ভারতীয় ধর্শন বিশেষতঃ বের-বেদাস্বের প্রতি আর্ট হতে 
আর কর্েছেন। কিন্তু তখন পদত বেছ উপনিধদ্‌ বা কক্ষের কোনো প্রাধাণিক সংস্করণ বা অনুবাদ 








রামমোহন রায় ও ফরাসী বিদ্বন্ম্ডলী 


পাশ্চাত্য গে প্রগার্িত হর্ন নি। ১৯৭ এটন্টা্ে সম্রাট লা জাহানের ছোটঠপুত্র দারা শুকো্চ, কয়েকছন 
হিনু সাদী ও পণ্ডিতের সাহায্যে “সিব্র-ই-আকবর” বা “সিযূর-উল-ভন্রার” নাৰে বাহাত্রসানি উপনিষদের 
ফার্লী ভাষার একটি গস্থাহ্যাদ সংকলন ফরেন।** উনবিংশ শতকের প্রারস্তে কালী পণ্ডিত ও লাদক 
আফাতিল দবা পেয়ো "ওপনেক্ছ্বং" (০৬P৷০%’ 8৫1) স্দক এই ফার্সী লংস্বশ্বসের একটি লাটিন মহুবান 
প্রকাশ কছেন। রামমোহন রায় কর্তৃক উপনিবদের সংগ্করণ এবং ইংরাজী জুবাদ প্রকাশিত হবার পূব পথ 
ভুল ক্রটি পূণ এই লাটিন লংঘরণটিই ভারত-ভিঙ্ঞান্ত পাশ্চাতা হুবীলমাতের প্রায় এইবার অবলন্বন ছিল। 
“প্রা়’ বলছি এইজন্য যে ইংরেজী ভাষায় উইলিরদ ছোন্স ও জার্মানে অথমার ক্রাঞ্জের উপনিষদ আলোচনাও 
এই প্রসঙ্গে প্রহনীয়, ঘদিও লে সবের মূল) অকিদ্িংকর এবং ক্রান্ঠের প্রচেষ্টা রামমেহনের পরবতী । 
রামমোছনের পান্তিভাপুর্ণ এবং সুগভীর অন্বদৃ'িলম্প্র উপনিষদ ও বেনাস্য সালো5না! ভাবতীঘ দশন ও 
আহ্যাস্মিকতার শাস্বদস্মত ধথার্খ পরিচন পাল্চাতা জগতের লক্গুখে উপস্থিত করে ভারতবধ সম্পর্কে তনানীম্বন 
ইউরোলী সারস্বত সমাজের সশ্রদ্চ কৌতুহল উত্তিক্ত করতে হঘেষ্ট সাহাধা করেছিল। ভার্মন পণ্ডিত 
ভিন্তারনিতল্‌ হদিও ক্রাশ বা ইউরোপখণ্ডের অন্তত্র রামমোহনের এঞ্বাবলী কতদূর প্রচারিত হরেছেল 
তা জানতেন না, তথাপি তিনি নিল মছুমানেক্ লাহাঘো গার হুবিখ|াত “ভারতীর লাহিতোর ইতিহাসে" 
যামমোহনের এই প্রচেঠার ইতিছাসিক মূলা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন।’* ম. লাদ্যানের প্রবন্ধটি 
লাঠ করলে দেখা ধায় প্রদানতঃ উপনিষদ ও বেদাস্দর্শনের ঝাধ।াতা কপেই রামমোহন ক্ষহালী পণ্ডিত 
সমাজে? দৃ আকর্ষণ করেছেন? সমাজ সংস্কারক বা এন্টার নৈতিক আদর্শের পমর্থক তপে ৩1 পরি 
যেন গেশানে উপেক্ষিত না হলেও গৌণ। আরও একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেসহোগা । ম লাদ নেত্র 
আলোচনা থেকে স্পট বোঝা! ধাবে, ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে তংকালীন ফরাসী পণ্ডিত মহলের প্রাথমিক 
ধারণার মধো অনেক তুলত্রান্তি ছিল। ক্রটিপূর্ব অন্থবাদের মাধামে ভারতীয় শাস্থর্চ। গন্তবত; বহুলাংশে 
এর আন্ত দান্্রী। রামমোহন কর্তৃক্ত শাস্থের প্রামাপিক ব্যাখ্যা এই সকল ভ্রাদ্ছি অপনোদনে সহায়ক হয়েছিল, 
সমন্দেচ্‌ নেই। প্রবন্ধচির গুরুত্ব বিবেচনা করে মূল ফরাসী থেকে তার সম্পূর্ণ বাঙল! মঙুবান এগানে নেও 
গেল। আহবাদ ধখাদন্তব মূলান্থগ করবার চেষ্টা করা হরেছে। স্থানে স্থানে লেগকের বকনাঞে প্রঃতন 
করবার অন্ত যে ছু একটি অতিরিক্ত শব্দ বাবছার প্রয়োছন ছুতেছে, লেলি বন্ধলীর মধ্যে রাখা ছল। 
মূল প্রবন্ধের অহজ্জেদগুলিকে পরিবর্তন কর! হয় নি। পাদটীকাণ্ড'ল অস্থধানক-কর্তৃক সংঘেিত। 
প্রবন্ধে “লা ক্রণিক রেলিছিউছ” নামক সম্ভবতঃ একটি কয়াপী সামরিক পত্রের উল্লেখ দেখ! হাঘ। 
এতে রামমোহন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল বলে প্রবন্ধকার উল্লেখ করেছেন। 
তিনি উল্ আলোচনা খেকে রাষমোহন সম্পর্কে তধ্যা্গি সংগ্রহ করেছিলেন । তৃংখের বিষ এই সামদ্ধিক 
পত্র (?) বা সেখানে প্রকাশিত রামনোহন-সংক্রান্ত আলোচন! কোথাও খুছে পাই নি।* 


“রাষনোহন রাজ কতওনি এ দম্পর্কে মত 


“লা ভ্রমিক্‌ রেলিজিউদ্স” (পূ ৮৮৭-৩ -এ বাষযোহন রায়ের বাক্রিগত পরিচয়, তার মতামত, 
জীবন এবং প্রধান £স্বগুলি সম্পর্কে থে [ববরণ আছে তার উপর নির্তর কর! চলে। 
ছুর্ণাল আসিয়াতিকের তৃতীয় খণ্ডে ১১৯১৯ পৃষ্টা উক ত্রান্মণ-কর্ভৃক প্রকাশিত রচলাবলীর একটি 


৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮০ শক 


সাধারন তালিক। দেওয়। হযেছে। তিনি স্বায়ীডাবে কলিক্কাতা্ব বসবান করতেন এবং প্রনৃত ধনসম্পতির 
অধিকারী হয়েছিলেন। 

এহানে তার প্রকাশিত কৰেকখানি গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু মস্বব্য কর! ধাচ্ছে। উক্ত রন্থনন্তলিয় মঘো 
সর্বাধিক উল্লেখযোগ৷, তার চারপানি উপনিহদের অহুবাদ এবং বেদাস্তলার ( ইংরেজী বাদ ) দিযে আর্ত 
ফরছি। 

এই চারণানি উপনিষদ হল, ধৰ্বেদের অংশ বিশেষরূপে উল্লিখিত "ইশ" এবং “কঠ”, স।মবেদের লঙ্গে 
হুক “কেন” এবং অখধবেদী ‘মুণ্ডক’ , অতর্ববেদ বেদসমূছের মধো চতুর্থ । 

উপনিধদগ্তলির মধ্যে ঈশেত্র স্থান পঞ্চয। পারসীক সংস্করণে এর নাম দেওয়া হয়েছে +11১009 
৬৫5০7" ( ঈশাবান্্ ); সংস্কৃত ভাষার কখাটি হল "1:22" খা “[হ2" ( ঈশ ) কিংবা! 15017883500 
( ঈশাবান্তম) 7 ক্ষয়াসী ভাষায় এর অর্থ হবে 'প্রর' ‘পরমেশ্বয়' 'অদ্বিডীর’ 'পরচ্চ' ‘আচ্ছাদিত’ বা 
শবিশতরদ্ধাণের অস্তনিহিত সত্তা", সিক্িয়ার খাধামে ধিনি আমাদের ইঞ্জিঃাছকৃতির গোচর হুন; তিনি 
ভি প্রযীর কোলে। নিচন্ব লতা নেই ।** উপনেক্হৎ*৯গলি বিশ্লেষণ করে আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি 
এই ছল উক্ত উপনিষৰধানির মর্যকখা ॥ 

ব্রামনোহন রাম্ষের পক্ষে এই গ্রস্বসানি ইংরেদ্গীতে অনুবাদ না করলেও চলত, কেননা উট লিযম ছোন্দের 
ওস্বাবলীর মখো ( ঘষ্ঠ খণ্ড প ৪৩০) এর একটি ইংরেজী অনুবাদ বর্তমান আছে ।** উঠলিম ডোন্দ এবং 
হ্ামমোহন রায়ের উক্ত দুইখানি ইংরেমী সংস্করণের বধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, বদিও শেঘোক গ্রশ্ব।নি 
অতান্য সংক্ষিপ্র।*১ হি স্বাকাতিল ছা পের লাটিন অন্থবাদের সাধামে এই গ্রন্নগুলিকে পারদীক 
অস্থ্যাদের সঙ্গে তুলনা করা ধা, তাংলে দেখা ধাবে পারসীক 'অজুবাদের বিরুদ্ধে ছুটি অভিযোগ করবার 
আছে: প্রথম: ( ভাষাগ্থরে ) বিধয়বন্ধর অনাবস্তক এবং দীর্ঘ অর্থব্যাখা|; দ্িতীঘত: ( গ্রন্থমপে ) 
মুললনানী শব্দ ও তবের সমাবেশ, ঘা পতন এবং “তহবি*।*৭ আমার পক্ষে ব্যাখা! করে বলবার 
প্রয়োজন নেট দে এট সকল শষ এবং সেগুলির অর্থ বৈদিক সাছিতে) সম্পূর্ণ অপরিচিত। অবস্ত এ কারণেই 
হয়তো পাহসীক সংস্বরণের মুসলমান এন্বকারগণ থে সব জমার্জনীহ সংযোজন করেছেন, সেগুলি আশঙ্কাছরপ 
বিপজ্জনক হট নি।'* 

এবারে রামমোহন পার কর্তৃক ১৮১৯ সালের কাছাকাছি সময়ে প্রকাশিত কঠোপনিযদের প্রদঙ্গ উত্থাপন 
করছি। গ্রন্থে ববাযৰ প্রকাশকাল বা প্রকাশস্থানের উল্লেখ নেই ।** সৃহছেই বোকা ধায় আকাতিল- 
প্রকাশিত 'উপনেক্হ স্বিতীর খণ্ড ২৯2-৩২৭ পৃষ্ঠার 'কিউলি' উপলিহদ (0১7955৮109৮ 101001101৭4 
সিধক সপ্তত্রি:শৱদ গ্রন্থ এবং 'কঠোপনিধ' অভির । কিন্ত ‘কঠ’ বা 'কিউনি' এই ছুটি ফখার কোনো অর্থ 
আমি পুতে পাই না।** রায় ( রামমোহন রান) বলেন এই উপনিহদগানি যদর্বেদের সঙ্গে মু! 
পারনীক ভাষা অন্থবাদকগণ এবং ওদের মতে সাং দিয়ে আকাতিল বলেছেন, এটি অধর্যবেদের অস্ত্র । 
* বলতে পারি না! কার মত পুরু /২* তব এবং বর্ণনা, উভয় দিক থেকেই লাটিন এবং ইংরেজী সংস্করণের 
তাৎপর্য এক্ষা কিন্তু আমি এটু? বুঝতে পেরেছি, পারলীক সংস্করপটি মৃলগ্রশ্বের একটি হুদীর্থ অ্বিনৃতি 
বাজ! একখাও মনে হয় ব্রাহ্মণ রায়ের (রাসযোহন রাছের ) পাহ্করণে পরস্থটিকে লংক্ষিত্ত করা ছয়েছে। 
'কেনোপনিধদ' সম্পর্কে বনব্য এই বে স্বাকাতিলের বঠতিংশত্রব 'উপনেক্ছৎ' ( উপনিষদ ) 'ফিন'এর লঙ্গে 


রামমোহন রায় ও ফরাসী বিছমগুলী ৬১ 


আহি এটিকে অভি বলে বুঝতে পেরেছি । পারপীক এবং লাটিন সংস্করণ মছলারে “কেন” অথব। কিন”, 
অর্থাৎ “ভাস্বর” বা! “প্রকাশমান” সত্তা )*", অববেদের এক অংশ, (সংস্কৃত ভাষায়) 'শাবঃ' অধবা 
কাও'। অপর পক্ষে রাষমোহন বারের সতাছগারে এটি লাহবেদের শাখা (২৯ (গ্রস্থকারগণের ) উকি 
সমূহের মধ্যে গরমিলের এই ছল (ঘতীহ দৃষটাস্থ। এর ছারা প্রমাণিত হয় ভারতবর্ষে অন্ন ক্ষেত্রের ছা 
গ্রস্বাদির নানের ক্ষেত্রেও কতখানি শৈধিলা বর্তমান । 

কিন্তু চতুর্থ ব। দু উপনিষদগানি বেদের কোনে! গ্রন্থ থেকে নির্গত এ সম্পর্কে সব কটি সংস্বরণই 
একমত। পারসীক ও লাটিন সংস্করণে অচলারে নামটি 'সুপ্ডেক' (১105৫৩৮ ), রামমোহন থা প্রদন্ত 
বাংল! উচ্চারণ অগুথারী ‘মুণ্ডক’ ( Moonduck )** 7 লংস্থৃতে নামটি 'মুগডক' অহ যা বেদের লার-দ্বস্ধপ 
বা অলংকার-স্বতূপ ।** এই অংশটি অখববেদের অন্বকূ্ক । 

রামমোহন রায়ের উক্ত চারধানি উপনিহদের সানাহুবাদ প্রচারের উন্দেশ্ত ভারতবরে বিশুদ্ধ ইশ্বরোপাসন! 
প্রাত্ঠিত করা এবং বেদবিচ্তি হিন্দ পৌৱলিকতার বিরুদ্ধে লংগ্রাষ করা ;** (তায় উদ্দেগ্ত) এ বেনেই 
লাহাযো একথা প্রাণ করা বে ভগবানের সঙ্গে এক্যাহুফৃতির দ্বায়া যে মুক লাড করা ধায় লে মুক্তি 
পৌত্তলিকত! নাহুধকে কখনই দিতে পারে না; (এই একাবোধের প্রত্যর্ের মধ্যে ) দুস্থ আধাযস্মিফ তা, 
সধ্াস্মবাদ, ইঞ্জিঘামকূ্তির অবদমন, ধ্যান, নিরালকি নৈক্র্য। এবং সর্বশেষে (ত্রন্মোপলন্ধি-ডনিত ) 
ঢোাতিরিন্তাদ প্রভৃতি ুপনেকৃহতের ( উপনিহদের ) বিশ্লেষণে আমরা ঘা ঘা ব্যাখ্যা করেছি, সব কিছুই মিশে 
রয়েছে তিনি এর দুংপ দ্বিকগুলিকে হিগাবের মধ্যে ধরেন নি। 

একট দবাৰ্যবাদী আমর্শে উত্ধস্ধ হয়ে তিনি এই পত্রিকার তৃতীগ্থ খণ্ডে ১১৮-১৯ পৃষ্ঠা উল্লিপিত গন্বলকল 
প্রবাশ করেছেন; তার মপো পর্বাদিক উল্লেখযোগা বেদাস্তের একটি অতি সংক্ষিপ্ত সংশ্বরণ ; বেনাস্ শের 
অর্থ ছল বেদের শেষ ভাগ বা সরারবস্ত ; ভারতে লনাতন আত্তিক ছয়টি দর্শনের মে হেদাস্থ অগ্ভতন ? 
দর্শন বলতে বোকার ঘুক্িনঠ ওুবচিস্তার একটি 'প্রতিচ্ছবি' বা 'দর্পন' ।** 

উক্ত প্রস্থনগুলি সংখ্যায় মূলতঃ তিনটি। এর প্রত্যেকটি দুটি তব্বের ব। ছুটি স্বতস্ত্র গ্রন্থের সরি । এই 
তিনটি মূল প্রস্থান সাংখ্য স্বাতত এবং যীমাংলা নাষে পরিচিত ।*' বেদান্তদর্শন মীমাংসার অন্নরু ক্র। 
আক্ষরিক অধে বিবেচনা করলে মীমাংসার নর্থ হল (প্রামাণিক বিজ্ঞানের ) গবেষণা ।** ওঁ নামে 
প্রাচীনতম এন তার প্রাচীনত্বের আন্ত পূর্বমীমাংলা নামে অডিছিত ছয। অপেক্ষাক্ত দ্বম্ন প্রাচীন গরন্থধালির 
নাম উত্তরমীয/ংল। বা শ্রে১ গবেহসা ।** শেযোক্ত গ্রন্থে ব্রন্ষের লঙ্গে মিলনের পত্বা ব্যাখ। করা হয়েছে। 
এই গ্রন্থ পতঞ্রলি-মুনি-কুত।** ব্যালকৃত পূর্বণীমাংসাতে উপনিষদ মতামুধায়ী সেই ব্শ্ধসংযোগের বিস্তারিত 
আলোচনা পাওয়া যায় এবং বেদাস্ব, এই সহজ নাহেই তা সমধিক পরিচিত ।** 

ফেক ধংলর হল কলিক।তাছ উক্ত গ্রন্থের বাংলা অক্ষরে একটি হুবৃহৎ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।*৯ 
তাতে গ্রকাশকালের উল্লেখ নেই। রামমোহন রায় তীর (বর্তমান) ছাবিশ পৃষ্ঠা ব্যাপী রচনা বেবান্্- 
দর্শনের কতগুলি অতি সরল অংশ মাত্র বিস্তৃত করতে পেরেছেন । ্ 

বেন, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, তত্ব, আগম, আধ্যার্রিকা, ক্রিয্নাকর্ম এক কথা পহগ্র হিন্দুশাস্তে বলা 
হয়েছে বে কেবলমাত্র জ্ঞানী, ল়বাদী, পবিভ্রাস্তা এবং যোগিগণই মুক্তিলাডের হোগা । কিন্তু মৃত্তিপুভ্তক 
সম্্রধান্গুলির জন্ত উৰু শাহের বিধান, ( দেহাস্টে ) উর্ধকাশে চজ্লোক তারকালোক প্রস্থৃতিতে অবস্থিত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাধণ-আশ্বিন ১৮৮* শক 


আছগবি অশ্রীল এবং নৈতিক আদর্শবহীন লানাপ্রকার স্বর্গে লক্ষ লক্ষ বংসর বাল এবং পরিণামে এই 
পৃথিবীতে নবদন্ শর একই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি; আহ সর্বশেষে ( প্রলদ্গকালে ) হখন ব্র্থ সমগ্র স্থরিকে 
নিদ্রমধো সংহরণ করবেন তখন তার মধ্যে লীন হয়ে ধাওয়া। স্বতরাং রুকতে পারা ধায় রামমোহন রান্থের 
স্রচনাবলী ফপনোই কাউকে পর্সাস্থরিত করতে সক্ষম হ্রনি।** 

একেশ্বরবাদের সঙ্গে লঙ্গে এট্টধর্মেহ নৈতিক শিক্ষা বিষরফ রচনা প্রকাশ এবং প্রচারকার্ধেও তিনি 
হখেষ্ট আনদ্দবোধ করেছেন; এবং ধর্মীয় উপাব্যান, ভবিক্ষ্বানী, অলৌকিক কাহিনী রছস্তবাদ প্রভাত গ্রন্টীয় 
অওলীসমৃদ্থের বৈশিষ্টাুলিকে অনার প্রতিপন্ন করবার কাছেও তার উৎসাহ দেখা গিরেছে। এই প্রচেষ্টাই 
তিনি করেছেন তার হুপারচিত 'উ্রক্টের উপদেশাবলী" এবং “উ্টীর জনসাধারণের প্রতি’ প্রথম ও দ্বিতীদ 
“আবেদন” ঈধক গ্র্থগুলিতে। ইউরোপের সুপরিচিত এবং বহুল আলোচিত বিতর্কের বিষগুলিত্ উপর তা 
মোটেই আলোক-পাত করে না।৭* 

হিন্দু বিধঝাগণকে তাদের স্থামীর চিতার দাহপ্রথার বিরুদ্ধে লিখিত তার “কখোপকখন”*৭ সম্পর্কে 
ব্যাখ্যা করে বলবার বেনী কিছু নেই) প্র!সঙ্গিক শাহাদি ঘখেষ্ট সস্মেতার সঙ্গে আলোচনা করে তিনি 
নেখানে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে উক্ত নিষ্ঠুর মহান শাছে লিখিদ্ধ, পরস্থ এ বিঘরে যে শাস্তির 
সংগৃহীত হযেছে তায় ঘর! বিপরীত মতই প্রমাণিত হচ্ছ 

কোলক্রকের একটি আলে!চনান্ (চতুর্থ খণ্ড পু ২৯৪, ২১৫)১ বলা ছ'রেছে বেশাছে (হিন্দু) 
বিশ্ববাগণকে চিতানলে প্রাণ বিসর্জন করবার উপদেশ দেওয়া! হযেছে, কিন্তু তাদের সে কাজে বাধা করবার 
কথ! বল! (য় নি। আমাদের গ্রন্থকার (রামমোহন রায় ) বাওপাদেশের বরাঙ্ছণদের হরির সাছাবে। বিধবাগকে 
চিতায় নিক্ষেপ করবার এবং সেখানে স্বামীর মৃতহেছের লঙ্গে তাদের বেঁধে রাখবার জস্ত তিরক্্যর করেছেন। 
কুলংক্ারাচ্ছা বর্বরোচিত আছপুবী শাহী প্ররোচনার সঙ্গে ঘুক এই বলগ্রযোগ অমার্জনীয় ; এর ফল বার 
বায় ভারতের বহদ্নকে ভোগ করতে হয়েছে। ছি সিলিলিখালী দিওঘোরস বৈদিক সাহিত্যের প্রথম 
্রন্থে উল্লিখিত এবং পরে কালগর্ডে লুণ্ত এই প্রথার উৎপত্তি ও প্রাচীনত্বের কথা জানতেন তিনি ধরি 
খবর রাখতেন যে তার রচনাকালের দুহাআার বহসর পূর্বে বৈদিক সাহিত্যে বিবাহে যে বিধিলকল হসিদিই 
হয়েছিল, সেগুলির সম্ভবত: কোনোও পরিবর্তন হয়নি এবং সকল শাস্বই হিম্থুবিধবাকে স্বামীর মৃত্তার 
পরে নির্জনে কুদ্ুাধনপূর্বক জীবনধায়ণ করবার অদুমতি দিতেছে. তাহলে তিনি তার ইতিছাসে (৫* ১৯. 
৩৩.) নিশ্চিন্ত আন্মবিশ্বাসেজ সহিত তিনি থে কাছিনীটির উল্লেখ করেছেন, তা নিশ্চয় বাতিল করে দিতেন । 
উজ কাহিনী প্রগঙ্গে বলা হয়েছে, ব্যভিচার নিরকরসার্থে ( ভারতবর্ধে) একটি আইন প্রনীত হয়েছিল। 
এই আইনে বিধঝাদের স্বামীর চিতায় গুড়ে মরতে বাধ্য কর! হত।** 

হিন্দু সমাজে কখনই নৃতন আইন প্রণঙন করা হয় নি; সুপ্রাচীন ও তথাকখিত অরগ্তবিধান এবং 
লোকাচারের প্রতি ভ্ান্থগত্য বছায় রাখ| হয়েছে । কথিত আছে প্রাচীনরা এগুলি সংগ্রহ করেছিলেন । 
পরবর্তীকালে টীকা টিপ পনীর দ্বারা সেগুলির অর্থ ক্ষেত্র বিশেষে স্পট ও ক্ষেআান্তরে নস্পঃ হযেছে; কেননা 
উক্ত টীকাসমূহ সর্বদ] পরস্পরের সঙ্গে মেলে না।” 

শোনিদ্বেতে মাসিয়াতিকের মুখপত্র প্রকাশিত রামষোহন এবং তার গ্রস্থাবলী ও আদর্শ ম্পর্কে এই 
স্দী্ঘ আলোচন। ফরালী প্রাচাবিদ্‌ পতিত সমাজকে রানসোহন সম্পর্কে প্রদ্ধান্বিত করে তুলেছিল। 


রামমোহন রায় ও ফরাসী বিদ্স্সগুলী 


অনুদান করা যেতে পারে তার সম্পর্কে এবারে ফরাসী সৃশীলমাজ। রীতিমত অহুলন্তান মাতন্ত করেন এবং 
তাদের ভ্রাস্থ পারদ! ( ধা, রামমোহন জীবিত নেই )ও তার ফলে দৃপ হয়। পোলিত্রেতে আসিবাতিকের 
১৮২৪ ন্টান্দের এই জুন তারিখের অদিবেশনে রামমোহনকে উক প্রতিঠানের বৈদেশিক লন্ত (5৮55০০৩ 
Correspondent ) মনোনীত করবাত্র প্রস্তাব উত্থাপিত হদ্ব। ব্যারল প্ত লাস ও লা কৌ দ্ওহারিভ 
এই প্রস্তাব আনয়ন করেন । ওঁ সভাতেই লীছুতানে, বাহক এবং ক্রাপনুধ কর্তৃক গঠিত একটি বিচারক 
মণ্ডলীর উপর রামোছনের সন্ত পদ-লাডের যোগাতাবিহয্ে 'অহুলতানেত ভার দেও! হয়েছিল। পরদর্তী 
ওই ঘূলাই তারিখে সভার অধিবেশনে এই বিচারক মণ্ডলীর পক্ষ দেকে ক্রাপরধ তান অডিদত প্রকাশ 
করেন। জুর্নাল আলিঙাতিকের ১৮২৪ খ্রীন্টাব্দের জুলাই সংশ্যাহ লে বিয়ে এই সংবাদটি প্রকাশিত 
হয়েছিল : "বৈদেশিক সদস্বতপে প্রস্তাবিত পণ্ডিত রাঘমোহন স্রাযের বিগ্কাবাবিষঘকক দোগাত! সম্পর্কে 
ম. ক্রাপরথ বিচারক অগুলীর পক্ষ হতে একটি বিবরণী পেশ করেন। এই বিবরণীতে বে সিদ্ধান্ত করা 
হয়েছিল লেগুলি কার্ধনির্বাহক সরষিতির অধিযেশনে উপস্থিত করা হয এবং রাবমোহন যাকে 
বৈদেশিক সদল্চ উপাধিতে ভূষিত করা হ্ব। (10. Klaproth au nom ৫+ uue ৫0011701551 
fait un rapport sur les litres littcraires du Pandit Rammohan Roy, présente 
pour ttre associt cortespoudant, Les conclusions de ce rapport sont soumi- 
£05 A la délibération du couseil, et le titre d*associt correspmndant est décernt 
A Rainmohan Roy) 1** ইংরেছ। শামরিক বাচিলীর একছন মবাদরপ্রা্ধ কর্মচারী কনেল লাচ- 
লানের উপয় লোসিয়েতে আসিয়াতিক রামমোহনের ছাতে তার সৰপ্রপৰে মনোনছন পত্রগানি পৌছে 
দেবার ভার দিঝেছিলেন বলে উত্ত কর্মচারীর একখানি পত্রে দানতে পারা [।** এই প্রসঙ্গে 
উদ্লেখধোগা যে হবিখ্যাত মনীষী শিলমদি ১৮২৪ এপ্টান্দের নডেদ্বর লংগ্যার 'রে্বা খাসি ক্রোপেদিক" 
পত্রিকায় 'Rechorches sur la system colonial pour la gouvernment fe £" Indie’ নামক 
প্রবন্ধে প্রসঙ্গত: রামমোহলের পরিচন্ন ছবিয়ে ধর্ণনেতা ও সযমাদদংস্কার্কত্ূপে ডা উক্ফুপিত প্রশংসা 
করেছিলেন।'' দেখা ধাচ্ছে যামমোহন ক্রান্সে ঘাবার কিছুদিন পূর্বেই সেখানকাত্র পতিতললাল তার 
রচনাবলী ও চিস্বাণতার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন এবং তার পাণ্ডিতোর ডস্ত তাকে মন্মানিত করেছিলেন। 
হৃতরাং ফ্রান্সে অন্রক্ধাল অবস্থানের মধোই থে তিনি ফরু[লী-স্বাছ-কর্তৃক লমাগৃত হবেন যে মার মাশ্চধ কি? 
নাট লুই ফিলিপ ছিলেন সোশিয়েতে আলিন্বাতিকের সর্বোচ্চ পুঠপোষক ( Prouecteur )।'* সুতরাং 
উল প্রতিঠানের সন্মানিত বৈদেশিক সমস্ত রামমোহনের প্রতিভা ও পাত্র বিষ পূর্ব হতেই সম্ভবতঃ 
তাহ কর্ণগোচর হয়েছিল । 

ভারতের বাইরে রামযোস্থনের খ্যাতির বিদ্ আলোচন! করতে গেলে স্বভাব: ইংলণ্ডের কথাই 
আমাদের বেশি করে বলে পড়ে । সেখানে তার অলাধারণ প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কেনন! তার প্রতিভার সঙ্গে 
পরিচিত হবার হুযোগ ইংরাডের অলেক বেশী পরিমাণে ছিল। কিন্তু ইউরোপের অস্তান্ত দেশে এবং 
সম্ভবত: আনেরিকাতেও তার খ্যাতি থে বহবিত্বীর্ণ ছিল, সে খবর বামাদের কমই জানা আছে | ফরাসী 
বিদ্ধ তলী ঠাকে সম্মান দিয়েছিলেন গ্রগানত: "পণ্ডিত" ও বেহাস্থব্যাধ্যাতা ছিলাবে, লাদূরনের প্রবন্ধ 
গখেকেই তা ছানা ধাতব । বেদান্ত বিষ্ক তীর গ্রস্থের জার্মান অছ্বাদ প্রকাণিত হয় ১৮১১ খ্রল্টান্দে ছ্বেনা 





ion, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-মাশ্বিন ১৮৮৮ শক 


খেকে এবং ডাচ, বা ওলন্দাজ অন্বা্ প্রকাশিত হয় ১৮৪* গ্রীন্টাব্মে কাম্পেন খেকে । এই লব দেশের 
সমসামসিক কাগডপতড্রে তার সম্পর্কে হরতো। আরও আলোচনাদি থাকতে পারে) আমেপিকার ক্ষেত্রে 
আভিযান মূরের পরিশ্রমের ফলে ওঁ ভাতীছ বন্ধ তথা আবিষ্কৃত ছয়েছে। উনবিংশ শতকের প্রথম থেকে 
ভারতীয় বেণাসর্শন ও ভীবনচধার প্রতি ইউরোপের হুখীলমান্জে যে একটি সশ্রন্ধ মনে(ডাব গড়ে উঠেছিল 
সেই ভাকত-ছিজ্ঞাসার ইতিহালে রাষধোহলের একটি শুকপূর্ন ভুমিকা যে আছে, উপরের আলোচনায় 
তার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়। ধায় । খাযযোধনের ভবিক্কং ভরীবনীকারকে এবং ভারতী নবজাপৃতির 
ভবিষৎ এতিকালিকগণকে এবিঘহে সচেতন হতে ছবে। 


2 5, D. collet, nd Letters 0f Reja Rammohun Roy (ed. by H. C. Sarkar), pp. 21011; 
Mary Carpenter, Las Days in England of Raja Rammohun Roy (Calcutta 1915), pp. 125-28. 

2 India ond the World, Decemher 193, pp. 3.5m; The Fother of Modern India (Rammohun 
Centenary Commemoration Volume), Part Tl, [গা 363-71; প্রণছ প্রবন্চতও দ্বিতীয় আছে মুকিত ধেয়ে । 
Mary Carpenter, Last Days in England of Roja Raumohun Roy, p. 224. 











ও Mdricunc ৫০০৩, Rammohum Roy and America (Calcutin 1942), pp. 0202 

* Journal Asiotigue I Ser. Tome IU (Pasis 1823) pp. 117-19. 

৮ বঝানী বিজ্ঞাপনে প্রকাশের বৎসর দেওয়া আছে ১৯১৭ কিন ইংযেচী অনুধার পম পরন্ধাণের বান এবং ফাল '+লিকাতা' 
এব: ১৮১৬ । কলিকাতা বেছে প্রকাশিত ই:যো চী অন্থখাধি ১৯১৬ রক্টাবন্দেই প্রকাশিত গেছিল 

1 “Translation of the Abridgement 0119৫64৫951” রা ১৮১৭ RP্টাব্ের কেনোপনিধদের ॥:3!চী অনুবাদ 
লহ এক লণ্তন থেকে পুল হয়েছধিল। 

+ Journal Astatigue, 1 Set. Tome I (Paris 1823), pp. 117.19. 

2 Raminohen Roy ond Anterica (Calcatie 1942), p. 160; Journ. As. I Ser. Tome HL, pp. 24349. 
৯* ওষ্টযা তন্বকৌনুধী ৭৭ কাখ ২ম দাগ) সী ততাতচহ গন্থোপাধ্যার লিখিত *পাশ্চাত) চিনত'খায়াজ রাষঘোহনে। আজাব দক 
প্রচিন্তিত ও হলিধেত পৰন্ত পৃ ৭০৭৫ 

23 Journal Astatigue T Ser. Tome HI (Paris 1823), p. 58 

১২ কালী জাবচুল৷ ওছ, 'তু?.কা তুল সুওছিদীব', ভন্ধকৌমূৰী, *৭ ভাগ, নব দখা পৃঃ ৯৭-২০ 

১৪ রাহযোহন রাজ কতৃক বালা ভাবা? ব্যাথা! লমেত বে পাচখাবি উপন্ধিযের লবণ প্রন্চানিত হয়েছিল থলে জান। দিয়ে, 
সেগুলির বে) কেনোপৰিবহ সাদবেদাক, এব: উলোপনিব ও কঠোপনিহ বকুহেরীচ । ভুতরাং সম্ভবতঃ এখানে কেনোপসিঘদ এবং 
প্রবস্ধী ুইখাবি বনুর্যদের অন্যযু ' উদনিধনে॥ মে একখানির ফখ। বলা হক, [কত্ত একাশের যে তারিন দেও ধরেছে তা 
ডক এরঞ্খলর অঙাশকাবের লঙ্গে ছেলে লা । বঙ্গ্াধার কেবোপনিহ্ঘ ১৮১৯, ঈলোপনিধদ ১৮৯৯ এবং করো পনর ১৮১৭ 
প্রস্টানদে প্রকাশিত হাঃ। হুল এৰ ইরানীডে ন। হওযায নাথ ফরাসী ভাবার দেওয়া হছে । 

28 Translation ০1 Ihe Abridgmenl of the Vedanl HAক এটি কলিকাতা স:শের প্রকানদখগর ১৯১। 
লক সংক্ষচ:ব॥৷ প্রকাশ বৎসর ১৮১৭ 7 এন্থতালিকায় আয বৎনাট টেক নয়। 

2¢ Kalika Ranjan Quanungo, Dara 885০8 Vol. I {Second HJ. Calcouta 1952, pp. 108-12. 
১৬ Wintcrnitz— A History of indian Lileralure; Bung. Trans. Vol. IT, pp. 18-20. 

১৭ ১০২০ বীন্টাৰ্দে কিংবা ভা॥ পূ.ধ রামবোহন নন্দক এক কালী পুিকা ই$ছোপে, প্রচারিত €য়েছিল। ১৮১০ লালে ইং 
Monibly Rerottorr পরিকর পড়া শপে অকাশিত তার ইংরেদি অনুধাংদহ কতকাংশ নের। কারগকার উদ্ধত করেৱন। 











বেং 





রামমোহন রায় ও করালী বিদ্বন্মগুলী 


হুল পৃত্তিকাঙুলি পে কলিক রেলছ্রিটনে নূর ছিল কল প্রকাশ, সন্ধবত এখানে সেই বশেরই টলেখ কর] হলে আগ 
Stary Corpemter, The Last Days, pp. 4851. 
১৮ আচ্ছা দা ‘কাদ্ছাদিত' 'দপ' পক্ষে প্রতিশব্দ নয় 
৯৯ ছা পেয়োস্বত লাটিন অনুবায়ো৷ দাৰ। 
হও The Works of Str William Jones Vol. VI (London 1799) 5 “lavisyam or An Upanishad from 
the Yajur Vedn'', PP. 423235; যুল প্রবন্ধে পাটি ছাপার কুলে “৪০০ হয়েছে। 
২১ ছুটি কদুবাদের নৈর্ঘ) লদান। 'সঈলোপনিবদ' পর্থখানিই ক্র, মাত আঠা রোটি একের সম ; এবস্তকার সন্ত: চুল সত্ব 
দেখেন নি। 
২২ দায়া গুকোছ. প্রধানতঃ দুনলমান পাঠকবের জনই ধার অনুবাদ হ+শ কৰেডিলেন। তাই ছিনদু চিনা লক্ষে পরিচচটন 
অুদলমানসশের সুবিবার জট মুসলমান ব্মশাত্রের হপর্নিচিত পরিভাষ। ঠাকে ক্রি কিছু বাধার করত হ'য়েছিল। তুষ্ট 
Quwnungo Dara Shukok Vol. I, p. 11. 
হও কেননা সেল দে মূল গ্রন্থের অংশ দয তা সহজেই বুঝতে পারা বার। 
২৪ এই €ক্তির দর বুঝতে পায়| কঠিন। কেনন৷ দুর্ন'।ল আসিচাতিকে প্রকানিত পর্ব তালিকার অনুর কঠোপনিদে৷ ট:রেদি 
অনুবাদের উদ দা প্রশ্ন পরঞাণের স্থান এবং কালের (0215553 ॥819। চনে কর! নাছে। 
২৫ ফ্াধ্নী অনুবাদে হযতে। যা লিপিকা-প্রশাদ হেতু “কঠ” শের উদ্যারগ-বিকৃতি ঘটে ছাড়ছে “কিটনি' ! ন্সী লিপির 
অন্ুলিখনে এই জারীর প্রসাদ নূতন ধ! বিচিত্র নয়। 
২৬ সৃক্চবদু:ধদের একটি শাখার নাদ 'ক]'। উপনিধরধ্ধানি এট লাখা॥ অন্তহু'ক। প্রবস্ধলেছক দ্য; এ'ক| জানবেন দা। 
২৭ রাঘনোহন রায়ের উক্তি টিক । কঠোপনিধদ বদুর্বেদীর ( বটৰ উপনিহ-এস্থাবলী লীতাসাখ তততববণ সম্পারিত পৃ ৮+)। 
২৮ ‘কেন’ শব্দের ধাখ্যার লেখক কুল ফরেছ্রন। কেলোশনিকধের প্রথৰ ফরোকের আরম এইস : “ক্ষেৰেৰিতং পতি 
বেবিতং সনঃ"। এছাবে কেন’ শব্দের অর্থ “কাহার দ্বার" ) প্রথম লোকের প্রণথ তিনটি চরণ ও একই লর্ধসাম ছারা আনন 
হচেছ ধলেই উপসিষদটির নাম 'কেমোপনিবধ' । এক অপর নাছ “তলযকারোপনিতৰ*। 
২৯ ামনোহন আয়ের মতই টিক ; আসব সীতাবাণ অব সম্লাধিত টপনিব্ধ-এন্থাহলী প্রধয খণ্ড পৃ ৯) 
৩* ঘইটি॥ লাম রামমোহন থে বানানে বাবার করেছেন, ত '১1০০/৫০;পরশ্থফণে। অবলত্বত ধানান “১1521-1*- 
৩) সুওক' শব্বের এই অর্থ টক নয়। একট অর্থ থে বা ঘা দ্র করে| “যেমন ক্র ন্যিণেরুপে কেশ ছেদন করে, তেমনি এই 
উপনিষদ নিঃশেবকণে অবিদ্া দূঙ কণে, এই অর্থে ইহার নাম মুণ্ডক " (তত্বকূৎদ, টপনিষৰ-এৰ্থাবলী, প্রগম খও. রুদিকা, পৃ ৮) 
৩২ দুল বেছে গোৌঁজলিকতার উপদেশ নেই | লেখক দত্তৰ: তা জানতেস না! 
৩৯ ক্ষরালী V০৫ বা 1৮০৮ সংস্কৃত ‘দর্শন’ শব্দের অতিশব্দ হিসাবে লয্বোবছনক দয়। 
৩৪ প্রযন্ধকা ৷ ছয়টি ঘপৰকে ভিন ভাগে ভাগ বরেছেন : কে) সাংখ্য-যোগ ; (খ) স্রা্চবৈশেখিক্ক ; (গ) রীনা:সা-বেরান । 
৩৬ শালা? শব্দের এই বর্থ ঠিক সয়; এর এব অর্থ "ছুক্িনির সিদ্ধান্ত । উৰা 5. ১ Dasgupta, History of 
Indtan Philosophy, Vol. I, p. 681 
২৯ বর্তমান কালো কোনো কোমে। পণ্ডিত পূর্বনীহ্াসোকে উন্ধাীখাপা পূরবী মনে করেন ₹টে,কিস্তু হক -রাং খু "তার 
ফরেন না; আক্টবা Keith, The Korma Mimamsd, p. 6. 
৩৭ এই চকিতে ভূল আাছে। উৱয়দীধাংদ। ৰ) ফেমাস্বের লেখক পত্ণি দন ; বাদরাটল অথবা ন্যাল। 
৩৮ এই উরুতে তুল বাসে | পূর্বসীঘাংদা বা কর্বমীমাংসায সঙ্গে বেদাস্বের কোনে। সম্পর্ক নেই। উন্তরনীযাংদাস অপর নাদ 
বেমান্ত । পূ্বমীনাংন। পুত্রের লেখক বাদ দন হৈদিনি। পূ্বমীম:সোতে তো সঙ্গে জীবাত্থার হিলন সংস্প্ত বিারিত লালোচলা! 
আছে, এ কৰাও লবা নয়। 
৩৯ লত্বৰত্তং পরবন্ধকার রাষযোহন রায়ের “কোস্র্থ" ( প্রকালিক কলিকাতা, ১৮১৫ কিংবা ১৮১৯) এর উল্লেখ কচেছেদ। 

১০ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবদ-আশ্বিন ১৮৮* শক 


৪ জাহদেহেনোর যে বিজ একটি হওলী ছিল এডৰা প্রবন্ধকার জাৰন্তেস দা। 

৪১ মাহদোহন-কৃত উন্টবর্ের দুরিবাদী সমালোচনা রোহান কা নলিক বর্সাযানবীর নিকট উপাদের লাগঘায কথা লয় 

5২ এ Conference deticeen an Advocate and an Opponent of the Practice of Burning Widows 
Alive (Calcutty 1518). 

৪৩ উলেখটি শপষ্ট নম) অষ্টৰা Colebrocke—"Un the Duties of a Faithfol Hindu Widow" Asiatic 
Resenehes Vol. 2৮ (Caicos 1795), PP. 209-19; অহচ্ধে অতি পাক ২-৪ সম্ভব চূড়া প্রদান ; লেখানে “২১৩” 
হবে। জচনাতি কোলকুে। অবম্ভ স:হহেও পারে দুক্জিও ছক়েছিল, আক Colcbrooke ‘Aliscellancous Es30y3 Vol. I 
London 1835). pp. 14-22. 

৪৪ দিদি পের স্রীক জিবালী দিওদোরদ রক্টপুর্ প্রথম শতকে আদিম ফাল খেকে ার সম পর তবানীস্বন দমুষজতির একটি 
ইতিহাস লেখেন। নে অর নাথ !11/107/69! [1৮৮৭৮৮ । এই শ্রন্থে তিনি একটি ভাধহীর সভীদাহের বিদ্তারিত ধ্ণনা 
দিচেছেন। কাহিনীটি তিনি সন্ধতে: মেগাপদিনিস দা অন্ত কোনে পুরধততী; লেখকের রচনা থেকে সংগ্রহ করে খাকবেন। এট প্রসঙ্গে 
ভি সরা করন, ভারতে স হাহ প্রথ। অচলিত হয়েছিল এই কারে বে স্থাবীর দবতার পরে গ্রীয৷ আই হ্যাতিচারিগী হ'ত 
এম: আনেক লগে এই উচ্চেক্ে তারা বিষপ্রঘোগে পতিহতা। করত । হুল বাংল) এই মতের কোনো তিতি নেই; উজ্টঘা 
9৫710125৫51 Library of Diodorus the Sicillan (85898 Translation by Booth, London, 1641) 
Vol. 01 pp. ৩ 
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শবীযতি 


নন্দলাল বস্ মহাশয়ের অস্ষিত চারসানি ছবি বর্তমান সংখ্যা ছাপা হইল । তনশো 'স্পফাক্ প্রবাসী 
পত্রিকার ১৩০৬ বৈশাখ লংগায দুত্রিত ; শ্রক শ্রীদুক কেম্বারনাধ চট্টরোপাধার মহাশয়ের সৌডক্কে পাচা 
গিয়াছে। 'বর্গকার-পরিবার’' কার্ড খ্বেচটি অবলস্বনে ১৩৪৪ শ্রাবণে রষজ্ঞনাথ একটি কবিতা লেখেন 
( ‘বায়বাহথাহুর কিষণলালের স্বাক্রা| জ্গছ্নখ' ইত্যাদি ), তাহা ‘ছড়ার ছবি" কাবো গ্রথিত মাছে। “ভাক্রা' 
চিত্র উপলক্ষে কবি এ লামেই ১০০৪ দ্যৈষ্টে যে কবিতা লেখেন ( ‘কার লাগি এই গন্ধনা গড়াও' ইত্যাদি ) 
তাছা বিচিত্তিতা কাবো অথবা রধীন্ত্র-রচনাবলীর সপ্তদশ খণ্ডে পাওয়া ঘাইবে । ‘পদারিনী' চিত্রটি লই! এ 
শিরোনাবেই রবীআলাখ ১৩৩৮ বাঘে যে কবিতা! লেখেন তাও বিচিত্ধিতা কাবোর অঙ্গীভৃত বাছে। 
গ্রামমোহনের রাছের ও বিদ্যালাগরের চিত্রের রক বেঙ্গল পাবশিশাসে'র সৌহস্তে প্রাপ্। 








ওস্থপরিচঃ 


বিদ্তাসাগর ও বাঙালী সমাঞ্জ। প্রথম ও দ্বিতীষ খণ্ড। বিন থোষ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২। 
মূলা বখাক্রমে তিন টাকা ও সাত টাক1। 


ব্যদেস। লমাম' প্রবন্ধে রবীন্্রনাথ একটি বিশেষ উল্লেগষোগা কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভিন্ন 
ডি লডাতার প্রাপশকি ডিন্র ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত । শসাখারণেয় কলাপভার বেশানেই পু্তিত ছয়, 
লেখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত কছিলেই সমস্থ দেশ সাংঘাতিকন্ধপে আহত হয! বিলাতে 
রাদশক্তি হাদি বিপরত্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত ছাছ। এই জন্যই দ্ুরোপে পলিটিল্ল এত 
অধিক গুরুতর ব্যাপার । আমাদের দেশে সমাজ বদি পদ্ম হয়, তবেই ধখার্থভাবে দেশের সংকটাবন্থা 
উপস্থিত হয়। এই ছন্ আমরা এতকাল রাটীর স্বাধীনতার অন্ত প্রাণপণ করি নাই, কিন্তু সামাজিক 
শ্বাধীনতা লর্যতোভাবে বাচাই! আসিয়াছি।" 

উনিশ শতকের বাংলার প্রতি এই কথা খুব বেশি প্রযোজা। উনিশ শতকে বিশেষত: উনিশ 
শতকের প্রহ্মার্দের-_ বাংলায় কথা আলোচনা করণে দেখা হাবে, ভারতবর্থের কৃ ঘেলব বাক্$ৈতিক 
আন্দোলন কিছু কিছু ছিল তার সঙ্গে বাডালীর যোগ ডিস না বললেই চলে। ওঁ শতান্বীর গবচেয়ে 
বড় রায্রিক আন্দোলন সিপাহী বিজোহ। কিন্ত লিপাহী। বিতোছে বাঙালীর মন বিশেষ লাড়া দেয় নি। 
পেকালকার ইতিহাসে এবং সমলাসয়িক সাছিতো দে।টাদুটি হা দেখা ধায় তা ছতৈ বরং বল! চলে 
লেঝালের নবজাগ্রত বাঙালী মধাবিত লম্প্রদায় থে ইং়েজের আওতার গড়ে উঠছিল সেই ইংরেসকেই 
আশ্র করে ছিল, অপর পক্ষে বিশেষ যোগ দেহ নি। কমিপারিয়েট ও ফৌডীদল অপ্বা এমনি 
সরকায় কেরানি ও কর্মচারী ছিলেবে বাঙালী পারা উত্তরভারতে ছড়িয়ে ছিল বটে, কিন্তু তার! ইংরেজকেই 
বোটাছুটি আকড়ে ধরে ছিল । আর খাল বাংলায় বাঠালী ছমিদার প্রভৃতিরা কি করেছিলেন তার কিছু 
কিছু নকশা হতোষ প্যাচার রচনার মখো পাওয়া ঘায়। বাঙালীর রাষ্রিক আন্দে'লন বস্তুত আরম্ভ 
হয়েছে তার পরে, এবং আধুনিক মন নিঘ়ে। সে আন্বোলন নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে, পরা 
সাধারনের বিভ্রোছে। কিন্তু সে কথ! এ প্রনঙ্গে অবাস্থর। আলল কথা হচ্ছে, সে সনত, রবীহুনাথ ধা 
যলেছেন, আমরা রাষ্্রীক স্বাধীনতার জন্তু প্রাপণ করি নি, কিন্তু সাষাদিক স্বাবীনতার ছয় প্রাণপণ 
করেছি। 

এক ছিলেবে বলা চলে যে বাডালীর মন এই বে লামাছিক আন্দোলনের দিকে এড ঝৌক দিবেছিল 
এও বাঙালী মনীষার তীস্ষ উদাহরণ । এ কথা বলার অন্তত ছুটি খুব বড় কারণ আছে। প্রথম কারণ, 
রবীন্লাখেরই কথায়, আমাদের দেশের কলা।নভার সবাজেই পুিত ছিল, কাছেই সনাই ছিল আমাদের 
মর্মস্থান। আজও যে সে অবস্থ/ ঘুচেছ্ছে তা লন্ব। আরও বহুকাল রাষ্ট্রের সাধনা না বরলে এবং 
জনসাধারণের কল্যাপভার রাষ্ট্রের ছাতে সম্পূর্ণ পুক্জিত না হলে নে অবস্থা ঘুচবেও না। দ্বিতীয় কারণ 
এই যে, সমাদতবের দালোচনার দেখা ধায়, সনাজ তৈরি হবার আগে হি রাষ্ট্র ঘারকত কোনো সর্বগ্রাসী 
এবং সর্বব্যাপী পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করা হয় তা ছলে সেই চেষ্টা অনেক দুখ এবং অনেক বলপ্রন্বোগ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮* শক 


অবশ্রন্তাবী। দণতের কিছু দেশ তাড়াতাড়ি পথ চলার তাগিদে সেই দুখের পথ শ্বেঙ্ছান্স বেছে নিয়েছে, 
এ কথ! সত্য ৷ কিন্তু সকল দেশই হে সে কথা মেনে নেবে এংন কথ! বল। ধায় না। অন্তত লেইপব 
বেশে সাসাছের প্রস্তুতি রাত্রের প্রস্থতির পুর্বগামী হবার প্রয়োজন আছে । 

সচেতনডাবে হোক আর নাই হোক, উনিশ শতকের বাঙালী লেই দন্ত সমাছসংকরের আন্দোলনের 
দিকে খুব জোর দিরোছিল। বস্তুত প্রার গোটা উনিশ শতকই এই ধরণের আন্দোলনে পরিব্যাপ্ত। শুধু 
সমাছলংস্ার বললে বোধ হস্ত এর নানার লাঘব কয়া হর। এ আন্দোলন ছিল চিন্তবৃত্তি লবাঙ্গীণ 
সংস্কারের সাধনা ॥ মনের সংতোসুগী উদ্বোধন-_নৃদ্ধির যুগের দুক্তিয় দুগেছ। এক কথায় আধুনিক যুগের 
সন)॥ লেই জন রামযোহন এক দিকে সতীদাহ-নিবারণেয় আন্দোলন করেছেন, অন্ত দিকে ইংরেছি 
শিক্ষা! প্রবর্তনের চেষ্টা করেছেন__ লেইপগে আবার নতুন শিল্পবাণিছোর দিকেও নন দিয়েছেন। এক 
বাম, সবাঙ্গীণ আধুনিকতা । আরও পরের যুগে সাহিত্যের মধোও এই ধারা দেখতে পাই। যেমন 
বঙ্ষিমচচ্জ। বহ্ধিম্ত্র শুধু ‘বিশুদ্ধ’ সাছিতাই সুরী করে ধান নি। তিনি বে পরিমাণ সমাজ-সমালোচন! 
তার প্রবন্ধে ও ব্াঙ্গরচনান্ধ করেছেন তা! তার 'বিশুস্ধ' লাহিত্যহরীর চেখে কিছু কম লন্ব। তাদের ওত 
ও প্রয়োজনীন্বতা মাছও বার্ন নি। 

বাঠালীর এই মানপপরিমগুলের লবচেঞ্জে ছাতিম গ্রহ বিস্থাসাগর । এই মহাপুরুষের জীবনকথা ও 
কাঝাবলী সম্বন্ধে তই চিন্তা করা যা ততই বিস্মিত হতে হয়। বিচাসাগর সন্ধে হেচজ বলেছিলেন 

ইংরেজীর ঘিয়ে ডাজ! সংস্কৃতের ভিশ্‌। 
টোল-থলী অধ্যাপক, ছুন্েরই ফিনিগ্‌ ॥ 

কখাটা পত্রিহানজ্লে বল! হলেও এর মধ্যে বিষ্বালাগর-চরিতের গভীর বর্ণনা আছে। আমাদের 
প্রাচীন পার] যে আবর্জনাজালে লুপ্ত হতে বসেছিল, আর সাগরপার হতে বে ধার! আমাদের হৃদয়ের 
তটফূমিতে আছড়ে পড়ছিল তারই লংগমস্থলে দাড়িয়ে এই অস্কতোভ মহাবীর্বান্‌ পুরুষটি সবলে প্রাচীন 
ধারাকে আ.সর্দনামুক্ত করেছেন, অন্ত দিকে চিত্তের উদার শ্বাহাছোয় মখো নবীন ধারাকে গ্রহণ করেছেন। 
বিধবাবিবাহ প্রচগন, বহবিবাহ নিরোধ, পাশ্ডাতা ধরণের প্রথম বেগরকারি কলেজ স্থাপন ইত্যাদি তার 
বহমুদী দৃদ্ধোগ্ধমের কথ! কোন্‌ শিক্ষিত বাঙালীর অদান। আছে? কিন্ত শুনু কর্ণের ক্ষেত্রে নহ, 
ভাধনের ক্ষেত্রেও এই নহাপুঞ্বের অদম্য তেছের কথাই বা কে না জানেন ? বস্তুত ব্রান্ণ পণ্ডিতের 
ঘরে জন্মে তিনি এক ছিসেবে সাহেব ছিলেন, বাঙালীর চরিত্রের আম্রযঙ্গিক তর্বলতার লেশনাত্রও তার 
ছিল না। নান! প্রতিকূলতার লক্ষে ঠাকে পদে পদে আজীবন দার সংগ্রাম করতে হয়েছে, কিন্তু তার 
উদ্ধত নক কখনও সোহান নি, তার শব মেরুদণ্ড কখনও বাকে নি। এই পলিমাটির বেতগধৃত্তির 
দেশে তিনি হিষালছোচিত ঘাচেণর সঙ্গে হিমালয়ের মতই দুরধিগমা তেঝে গাড়িতে ছিলেন, অথচ সেই 
হিষালর ছতে অন্ত প্র্রবণ করুণার ধারান্ধ বাংলাকে শীতল ও সৃষ্ঠীবিত করেছে। এ ছাড়! তান অস্কুত 
লাছিত/কীধির পুকলেখ করার প্রয়োজন নেই । 

বিশেষ নখের বিহয়, এ হেন একটি নাশ্চ্চ উজ্জদ চরিত্র নিয়ে সংশরত্ি আলোচন! করেছেন লন প্রতি 
লেখক হ্ুক্ত বিন ঘোষ । বিস্তাপাগরের অন্তান্ত জীবনীকারঘেছ মত হিনি বিস্ঞাসাগর-ছীবনের বতক- 
গুলি ঘটনার বিবরণ বা সঙ্/াপত] নির্ণদ করে সন্ত খাকেন নি। তার বিচারের মূল লক্ষ্য ছল বিভালাগয় 


প্রস্থপরিচয় 


ও বাঙালী লমাজ। তৎকালীন বাঙালী সমাজেহ পটসৃষিকাতেই তিনি বিষ্ালাগরের্প জীবন বিচার করেছেন। 
ভার এন্থের আপাতত দুই ধণ্ড প্রফাশ হয়েছে, তৃতীয় খও প্রকাশিত হবে। প্রথম খণ্ডে (তিনি কতকগুলি 
বড় লামাছিক গ্রহের পটকূমিক/য্ বিপ্জালাপত্রকে বিচার করেছেন । তিনি ঠিকই বলেছেন, বিস্তাসাগরের 
মধ্যে লব চেন্কে বড় কথ। তল তার মানবগুষিতা এবং নানবমন্রত!। শনখছুগের শক্ধিমান মাঘের নতন 
তার চিন্তাধারা ছিল ইহগৎকেন্রক ও মানযকেঞ্জিক। বালকদের বোধশক্তির বিকাশের দন্ত যখন 
তিনি 'বোধোদর' লিখেছিলেন, তখন প্রধদ কয়েক সংস্করণে তার হধ্যে “ঈশ্বর দ্ন্ধে কোনো আলোচনাই 
তিনি করেন নি। পরে ঈশ্বয-প্রশঙ্গ যোগ করেন, কিন্তু লে ঈশ্বর "নিরাকার চৈত্ত্বস্ব্ূপ'।- * বিন্ধ: " 
তখলো দেখা গেল, বোহোদয়ের প্রথমে ‘পদার্থ! বা 1020050, তার পরে ‘ঈশ্বর’ । এই ইহছ্জাগতিক 
মনোভাবের দিক থেকেও বিস্তাসাগরকে রেনেনীস-ধূগের অদ্বিতী বাহ্য বলা বাসে” বস্বত এই মূল 
কথাটি বুরলেই বিশ্টালাগর-চরিতেয অনেক দিক বোকা যায । যেমন তার শিক্ষাদর্শন। বিনঘবাবূ 
দেখিয়েছেন লেখানেও তার আদর্শের ভিত্তি ছিল ছিউমা/নিপ্রদ্‌ । “সেই দস্তই দেখা ধায়, প্রাচীন ভারতীয় 
ক্লামিক্যাল বিস্ঞায্ন তার অসাধারণ পাণ্ডিত) থাকলেও, নবঘুগের হিউয্যানিস্ট আদশনিষঠা গাকে প্রাচীন 
শিক্ষাপন্থতি য! [শিক্ষানীতির প্রতি অন্ধ অনুরাগী করে তোলে নি। সংস্কৃত শাহ ও লাছিতোর পুনঃ- 
চর্চার আবস্তকতা তিনি অন্বীকার করেন নি ফখনো, ফিন্ত চর্চার রীতি ও পদ্ধতি পরিবর্তনের কথ। 
বলেছেন এবং নিচ্ছে তা পরিবর্তন করার হখালাধা চেষ্টা করেছেন। শিক্ষাদর্শ ও বিক্ষাপঞ্জতির দিক 
থেকে বিছ্ব/ল!গর ছিলেন পুরোপুরি আধুনিক এবং সেখানে অতীতের সঙ্গে কোনো আপদাফা তিনি 
করেন নি। এই কারণেই তিনি মঙ্থংহিতা পড়বার পরামর্শ দিয়েছিলেন, রঘূনন্দন নহব । এই কারণেই 
তিনি বার্কলে পড়বার বিরুদ্বে বত দিয়েছিলেন। এমন-কি বেনাস্ব পড়বার দিকেও ভার তেমন উৎলাহ 
ছিল না। লমাছ্সৃংস্কারের ব্যাপারেও তাই । চেতনার মধ্যে যেসব নানা! পূর্বনংস্কার জট পাকিয়ে 
একে লেই পট ছাড়ানো! ছুঃলাধ্য-_ কাজেই সমাদসংস্কার বড় দুহছ ব্যাপার। বিদ্তাসাগর অকুতো ডয়ে 
এই ছু কা ব্রতী হয়েছিলেন। বিনয়বাৰু দেখিশ্বেছেন, বিস্াসাগর এইপব ফাদ শুধু কঙ্সার বশবর্তী 
ছয়ে করেন নি। রবীজ্নাথ “বিপ্াস(গরচরিতে' বলেছেন “দয়| লে, বিজ! নহে, ঈশ্বরচন্জ বিগ্রালাগরের 
প্রধান গৌরব তাহার অদেই পৌরুধ, তাছার অক্ষয় মহুস্কত্র ॥" বিনদ্বাৰু অত্যন্ত দক্ষতার লঙ্গে প্রন।ণ 
করেছেন “উনিশ শতকে, সেকালের বাঙালী সমাধের সংকট ও অবনতির এই চিত্র যনে রাখলে, সমাদর- 
লংস্ধারের ওঁতিছালিক আধস্তকত! বোঝা সহজ হয। বিগু/সাগর এই এঁতিহাসিক আবশ্রকতাবোধ 
থেকেই সংস্কারকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।” বস্তুত তার গ্রণ্ের প্রথম বণ্ডে বিরন্বযানু সে দূগের সমাজ ও 
এাতিহালিক পরি্িতির পটভূমিকায় হিজ্ছাপাগর-চরিআ বিশ্লেষণ করে এই কথাই তিনি প্রমাণ করতে 
চেগ্ষেছেন এংং পেরেছেন “হিপ্তালাগরের জীবনের “ছিউমা।নিস্ট” বা মানবমুদ্ধীন আদর্শ বেষন তার বাক্তিগত 
চরিত তেমনি তার লাছিতাকর্ষে, শিক্ষাগংস্কারে এবং সহাদ্রকল্যাপের গণডাব্তিক কর্মক্ষেত্রে, সর্বত্র লমান- 
ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তার ফলে লাহাছিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা বহুদূর অ্গ্রলর হবেছি। 
সেইখানেই তার আসল এতিহালিক সার্থকত!।” 

গ্রন্থের স্থিতীধ খণ্ডে লেখক বিশস্তানাগরের জীবনীর বিশেষ বিল্লেহণ এই দৃরীভক্ষি থেকে করেছেন। তার 
পূর্বপুক্ষঘের কথা? জয় ও বালাকাল, বাল্যকালের লনা, কলকাতায় ঈশ্বরচ্র, তায় অধ্যাপকদের সঙ্গে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৮০ শক 


সম্পর্ক, কর্মজীবনের সুচনা, সমা জীবনের খরশ্রোত, নতুন উবার বর, নবভাগরণ এই কটি বিধ নিয়ে 
আলোচনা এই খণ্ডে রয়েছে। তৃতীগ্ন খণ্ডে সম্ভবত পরের ভীহনের কথা খাকবে। 
বিষ্ছালাগরের অনেকগুলি চরিতকথা আছে, কিন্তু রবীন্রনাথের রচলাওলি ছেড়ে দিলে, বিস্যাধ/গরের 
আসল চরিয়টি ছুটিছে তোলে এমন চরিতকথা খুবই কষ। তার উপর, সেকালের পমাঘের আসল চেছারাটি 
নিষ্ধপণ করে তার ঘাতগ্রতিঘাতে বিষ্ঞাসাগরের ব্যক্তিত্ব কিভাবে বিকশিত হয়েছিল এবং কিভাবে তা 
সমাছের মোড় কিরিতেছিল এ আলোচনা ইতিপূর্বে হয় নি বললেই চলে । এই অভাব প্রযুক্ত বিনয় ঘোষ 
স্ণলত!র সঙ্গে দূর করেছেন। তার প্রথর সমাবোধ, গভীর বিশ্লেষণ, উৎকৃষ্ট বচনাগুণ এবং বহু তথ্য 
সংগ্রহের ক্ৰমত এগুলির সমস্বৰে বইটি বিৎজ্জনের অপরিহার্য বলে মনে করি) 
জ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ 


কাব্য-দঞ্চয়। পবিত্র প্রস চট্টোপাধ্যায়; অডিছিং প্রকাশনী, কলিকাতা-১২। মূলা পাচ টাকা। 


তখন স্থলে পড়ি; শারদীয়। পুজা সমাগতা ৷ কিন্তু সে বংলর বাংলার বড় দুদিন; অসময়ে অতিহৃতি ও 
পরে মনাযুরিতে পেবারে বাংলার শরংশস্ত নই হইয়া পিল্লাছে। ফলে দিকে দিকে দুিক্ষের করাল ছায়া; 
ঘরে ঘরে স্থৃধিত ও রুত্ের আর্মবলি ॥ তাহার মধ্যেই অবস্ত টিম্‌ চিম্‌ করিছা বাস বাছিয়। উঠিল। মনে 
আছে, হঠাৎ একট! পত্রিকা খুলিয়া একটা দীর্ঘ কবিতা চোখে পড়িল, তাহার প্রথম পদটি_ 

বোদনে তোমায় রোদনের রোল ওঠে ঘাংলার বক্ষ চিয়ে 

এ মাঝে মাগো, তোমার সান] হবে বা হবে দা. বাও ছ। ফিরে। 
পদটি পড়িয়া সচকিত হইছাছিলাম ॥ সমগ্র কবিতাটির মখোই পদটি গ্রবপঘের মত বারবার দুর ফিরিয়া 
আলিৱাছে। দীর্ঘ কবিতাটি বার বার উ্চব্বরে আবৃতি করিয়াছিলাম, আমার কিশোরচিতে কবিতাটি 
বার্থ একটি আলোড়ন স্বর করিছাছিল ॥ সমস্ত বাংলা দেশের সঙ্গে নিভেকে এক করিয়া মিলাইছ! লইয়া 
বাংলা দেশের দারিইয ক্ষুধা বাধি-বেদনা হতাশার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে নিছেকে ধুর করিবার প্রবৃত্তি জানিয়া 
দিয়াছিল। আত ফবি সাহিতীগ্রদএ চট্টোপাধ্যায় বহাশয়ের ‘কাধ্য-সকছে'র কবিত!গলি পড়িতে পড়িতে 
“বার্থ বোধন? কহিতাটিতে চোখ পড়িতে দেই পূর্বস্থতি মনে আসিল। এই কবিত!টিতে শুধু বাংলার 
ভুলা ও ছাহাকারের বর্দনাই পাই নাই, পাইছাছিলাষ গভীর প্রেরপাদানক একটি দৃচ সপ 

মাহৎ খালতে ধার কিছু নাই, দ্বীন পণুদদ থানা দহে, 

জঙগ্রবনী। তব আরাধন। তার কাছে দে কি বিধা! দহে? 

হি কোনও বিন ওগো হা আগার, এই বিবীণ বঙ্গপুটে 

সম্ভ-ক্ষতের শোপিতকিশু রর কৰলে কুটিয়া ওঠ. 

সেই হবে তব পূজার অর্থা, চৰন হবে অশ্রল, 

তৰ আগমনী সেদিনে জাগাছে বাংলার বুকে লু ফল] 

সাবিত্রী প্রসঙ্গ বিংশ শতকের প্রথম ও ঘিতীর পাদের সৌরম্ডলের কবি। শুধু তিনি নন, তাহার মোট 

ফক্ষণানিধান, ফুমুয়ঙন, ঘতীজবোহন, কালিদাদ রায় প্রতৃতি এই মৌরমগুলের কবি বলিয়াই স্থপরিচিত। 


প্রন্থপরিচয় 


এই পরিচন্ধে এই কবিগোষ্ঠী কখনও কৃষ্ঠিত নন, বরং গঠিত | রবীক্রনাখের প্রডাবমুক হইস্থা একট! সম্পূর্ণ 
স্বত্ব ভাবে ও ডগ্দিতে নিডেকে প্রতিষ্ঠিত করিব, এই অভিলাষ ইহাদের কাহারও মধো অত্রাস্থভাবে প্রকট 
হইয়া ওঠে নাই ॥ কিন্তু এই লৌরমওলের কৰি বলিন্বা এই কবিগোষ্গহ প্রতি আদুনিকফালের পাঠক- 
সমাজের একট! স্পা) অবজ্ঞা না ছোক, একটা ই্ধাসীন্ঠ লক্ষ্য কক্সিঘাছি। আমার মলে ই, এফ সৌর” 
মগুলের কবি-_ এই সাধারণ পরিচবে পরিচিত করিস আমতা অনেক পমবেই কবিগো্ীর প্রতি একটা 
অবিচার কমতি । ইহার! 'রাব না হুইরা আপেক্ষিক অদ্চাসের গ্রহনক্ষ হইতে পারেন, কিস্গ রবীশ্রনাথের 
একটা মাধায়ণ প্রভাব সবেও ইহাদের কবিতা কিছু কিছু ব/ক্িবৈশিষ্যা এবং তক উজ্জলোর পরিচন্ন 
আছে। 

এই কবিগোষ্ঠীর মধো কোনো কবিই দববীন্্নাখের স্তায জীবনের প্রথমাবধি একটি গভীর 'দধ্যাত্যবোধ 
লইছা ক্রষপরিপতি লাভ করেন নাই | ইহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে অধ্যান্থবোধ আল্মগ্রকাশ কহিছাছে 
ধর্মবিশ্বাস পে, কোথাও অধযায্রবোধ দেখা দিয়াছে একট! প্রেরপাদায়ক এতিহ৷ পে । স্থতরাং এদিক 
হইতে ইহাদের উপরে রবীন-গ্রভাব প্রত্যক্ষভাবে লক্ষী নং । প্রভাব দেখা দিয়াছে মুগ্যাত: প্রেব-বর্ণনা 
এবং প্রক্তি-বর্ণনানধ। কিন্তু প্রকৃতি-বর্ণনার ক্ষেত্রে এই কবিগণের একটি বৈশিষ্ অবশ্য লক্ষ । 
ুবীঙ্ছনাখের কাব্যে থে প্রকৃতি তাহার যেন একখানি সমগ্র রূপ ; তাহাকে আর পপ্লী-গ্রকৃতি বলিয়া 
বিশেধিত ধা ভাগ করিয়া দেখিবার অবকাশ কম। কিন্তু এই কবিগণের মধ্যে পলী-প্রক্ঝতি বলিবা।প্রত্কতির 
একটি বিশেষ কূপ ছুটিধাছে। পল্নী-প্রচৃতিশ্ন এই বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য ফি? 

প্রকৃতির স্কপদান করি মনেক সময়েই আমরা মাঞ্ছবের জীবনের সঙ্গে, তাহার হখ-ুল্খ আ'শা-মাকাল্ষার 
সঙ্গে ঘুকত করিছ।। বাংলার পরীর প্রকৃতির লগে ঘনিঠ যোগ বাংলার নিছধাধিত তরে ও বাংলার 
কিধাণ যনূুরের । এই লিমধবিত ও কিছাপ-মঙ্গুধের দৈনন্দিন ছোট-থাট সুখে-হৃখ আশা-লিযাশা গাছে 
মাধিদ্| প্রতি এই কবিগোচীর কবিতায় একটা গভীর মসতামন্বী সপ ধারণ করিঘাছে। সাবিত প্রসঙ্গ 
পলী-পরকতির বর্ণনায় স্থানে স্থানে এই নমতা স্পর্শযোগা । 

শুধু পদী-প্রক্ৃতির বর্ণনাতেই কবির প্ী-গরীতি বাধিত হয় নাই ) বাংলার পমমী-ভীবনের সহিতই 
করুবানিখান, কুমুহরঞজন, ঝালিদাল রাহ প্রন্ৃতির প্রায় সাবিত্ীপ্রদরেরও একটা ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষিত হ্য। 
এ যোগ বুদ্ধির যোগ বা কল্পনার যোগ নহ, এ যোগ অন্তরের যোগ । তাই পরীকে লই সাবিত্রী প্রস্লের 
কবিতায় কোনে| দ্বাদরের রোদযনিকতা নাই; পমীর প্রতি অমোঘ আকর্ষণ পীর রঢ় বাস্তব ছীবন 
সন্ধে তাহাকে দর্বদাই শচেতন করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু শত দবারিত্রা শত লাৰনা-বঞ্চনা সবেও “নিলামের 
ডাকে'র দ্বিনে সবশ্বাস্ত চাষীর মৃতপরীর ‘বাড. ছোড়া রাধিত্বা দিবার দক মহাগনের নিকটে যে করণ আতি 
তাছার মধ্ো কোনও বেদনায় বিলাস নাই, সহ।স্থবৃতির সতত! তাছাকে সাহিতোর লামগ্রী কারা তুলিয়াছে। 

সাবিষ্রীপ্রদত্তের কবি-চেতনা গ্রামকেন্দিক ; জাতির থে সৃতি-সম্প্র স্বতি তাঁহাকে আনন্দিত করিয়াছে 
তাহাও গ্রামকেজিক, যে স্বোদতঘুক্ত জাগরণের আকাজ| তাহার বধ দেখা দিয়াছে তাহাও গ্রামকেন্দিক । 
এই গ্রামফেঞ্িক কবি-মানসে শহরবিদূবিতা হেখা দিয়াছে অতি স্বাভাবিক ভাবেই । সেইজ্কই দেখি 

চলেছি প্রী॥ লথে-_ জনশৃত্ একান্ত নির্জন, 
নগর হইতে কাবে (বৰে আদি এহঝ দর্ন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-সাশ্বিন ১৮৮০ শক 
বার স্পর্বিত গে কর্মের অসী হাতা 
অন্ত কানিয়া তঠে গত্ীহ হাবিত ঘহতার 
ব্বদেশো৷৷ অস্বালন্ৰীয় ; এবয়া-ইতদৰ 
প্রেমের ক্ষেত্রে খানিকটা রোষ্যান্টিক-প্রবণত! লক্ষিত হইলেও সাবিত্রীপ্রপত্বের কবিতাগুলি লমগ্রডাবে 
হিচার করিলে তাছার সমাজচেতনা মত্রদ্ধ মনোযোগ আকর্ধণ করে। এই সমাজচেতলা দ্থানে স্থানে 
রাছলনৈতিক লক্ষণাক্রান্ত হা উঠিঘাছে; কিন্তু সেই রাজনৈতিক বোধে শুধু বিরোনী বিদেশী শক্তির প্রতি 
বিদ্ধেষবর্ণই বড় হইয়া ওঠে নাই-_ মানবছাসৃতির কল্যাণময্ধ বোধকেই আশ্রত করিযাছে। এই 
মানবতাবোধ স্থাভাবিকডাবেই বহুস্থানে দৈববিয়োধী মনোভাবে আত্মপ্রকাশ করিহাছে | এ ক্ষেত্রে এ ঘুগের 
কবি ঘতীক্্রনাথ সেনগুপ্ত, যোহিতলাল মদুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির সহিত সাবিত প্রলত্ের 
সগোত্রীন্ততা ॥ নাবিতী গ্রসন্তকেও দুঢকে বলিতে দেখি 
মাহুৰ ও নেবার ভাই চাহি ভীহণ সংগ্ৰহ, 
আামুৰ অয নহে, আরে! ভালে বিধি তায দাষ। 
শী পোঁরুবে নয় ছিনি লবে গে আনন, 
সন্ধিসওঁ ধর্গ'তে ব্যাতলে আনিবে কাংণ। 
ক্াচিদযী হাসীছ ক্তারে 
সাং সেদিন দিবে সমূচিত উর তাহারে 
শ্কুৰনৰিঞ্ৰী নর, বাছি ভয়ে দৈব ফোপানল 
গোঁযৰ-তিলক তার সমূহত ললাটে চজল।" = দয়-দেৰৱায় 


ভাই হোর এ বৈয়সাঘন। 

ওকি দে অবহেলা! দূরত্বের কাটিবে বাৰৰ 

স্বানৰ ও বেৰহর। 

খু ঘর্তে জয় হোক উপেক্ষিত যানধ-আক্মার | = বৈযৈ-সাধৰ৷ 

বিষন্ববস্ধই কবিতার একমাত্র বা দুখ বন্ত নই ; 'আস্বাদনের ক্ষেত্রে পালের প্রশ্ন অবস্ত বিচার্য। সেদিক 

হইতে সাবিত্রী প্রপন্নের কতগুলি কবিতার একটি জিনিল পরিপূর্ণ আম্বাদনের অস্তরাছ রূপে দেখ! দিয়াছে। 
তাহা হইল অনাবশ্ক শঙ্ধায়ষান দীর্ঘাচণ। আরও ঘনপিনদ্ধ সংহতির মধ্যে থে ডিলিল নিটোল হইয়া 
উঠিতে পারিত অতিভাষণ ও দীর্ঘারণের ভিতর দিয়া তাহা কোথাও তরলাছিত-_ ফোখাও ফিঞ্চিৎ 
্রাস্থিকর। ভাব-'সম্বেগ ও উচ্ছাস প্রাবলোর মধ্যে পরিমাণ ও প্রকারগত পার্থকা হয়তে! দুর্লঙ্গা; কিন্ত 
সা্থকশিল্পীর ক্ষেত্রে দেই পরিমিতি-বোধ অবস্তই আকাক্কিত। এই পরিমিতি-বোধ লব্ধ ছতি-সচেততা 
বহদ্বলে কতিদতার কারণ হয়, দুর্বোধ্যতারও কারণ হা ইহার দৃষ্টান্ত আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে দুর্লভ নয় 
কিন্তু নর্বেস্থিত উদকেটিকে পরিত্যাগ করিষ্বা মাখাদিক হইয়া উঠিবার সহজপত্বা কি তাহা কোনও 
সমালোচক্ের নির্দেশের অপেক্ষা করে নাঁ_ লে শিল্পচাতু প্রতিভার উপাদান-সূত সত্য । 


উনশিভৃষণ দাশগুপ্ত 


বাংলা! অস্থাবজী 


ভারতীয় মহাবিস্রোহ, ১৮৫৭ । প্রমোদ লেনগুপ্ত | বিস্যোষ লাইব্রেরি, ফলিকাত1 2 । আট টাকা। 
কালীর রাধী। এঁমতী হহাস্বেত! ভট্টাচার্থ। নিউ এজ পাবলিশার্স, কলিকাতা ১॥ পাঁচ টাক! 
বিদ্রোহে বাঙ্গালী ব। আমার জীবন-চরিত | দুর্গা্গাল বন্ছো!পাধ্যান্ধ। গুনিহঝন চক্রবর্তী সম্পাদিত 
মৃতন লংস্কধণ। ইত্ডিযান অ্যালোলির়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি, কপিকাতা ১1 হৃপ) পাচ টাকা 
বারো আনা! 
সিপাহী থেকে স্ববাদার ॥ স্ববাদার সীতারান। ইংরেজি থেকে ছন্তবাদক প্রশোভন বনু । মিড ও 
দোষ, কলিকাতা ১২। তিন টাকা। 


১৭৭ লালের বিত্রোছের শতবাহিক উপলক্ষে এই বিহয় সম্পর্কে ভারতে ধত বই দেখ! হয়েছে তার 
অধিকাংশ বাঙালীর রচিত, বাঙলার অববা ইংরেছিতে। লেখকদেস্স দৃহিভঙ্গি পৃথক এবং লফলে লবগ্র 
বিদ্রোহ নিতে মালোচনা কণ্পেন নি। তথাপি এই ব্যাপারে বাঙালীর গভীর আগ্রহ হ্প্ট হয়ে উঠেছে। 
এই মাগ্র নিশ্চয়ই লেখকদের মখো নিবন্ধ নেই। আননাধারণের ২হৃকা লক্ষ্য করেই গ্রকাশকর! 
এতগুলি বই প্রকাশ করতে উদ্যোগী ছয়েছেন। 


বাংলা বইগুলির যে প্র প্রমো লেনগুপ্তের ভা র তী স্ব ম ছা বি ত্রো হু একটি উদ্লেশহোগা প্রকাপন। 
উল্লেধধোগা বিশেষ করে লেখকের দৃ্টকোণের সপ্ত । তিনি পোহালে ভাবে প্রথাণ ফরুতে চেই। বযেছেন 
ষে লাতা৷৷ লালের বিস্বোহ ভারতের স্বাধীনতার পংগ্রাম ছাড়া কিছু নন্ব। শুধু "লিপাহীদের বিত্রোধ বলে 
তাকে চিক্কিত করলে সুপ কয়া হবে। সাতা সালের বিভ্রোহ সানন্ততাত্রিক ধড়দপ্রের ফল নঘ? অথবা 
অলন্তই (পপাহীদের দাবি আদায়ের কৌশল বলেও একে উড়িয়ে নেও! ধার না। এই দৃঠিকোণ থেকে 
লেখক ল/তান্ বিদ্রোহের ব্যাপক আলোচন! করেছেন। তার আলোচন! তথালক্ধ এবং সাবলীল। 
অনেক পরিশ্রম করে তিনি প্রচুর সংকলন করেছেন। কিন্তু তার ফলে ভাষার গতি ভারাক্রান্ত হচ্ছ নি। 

লাতাঘ বিশ্রোছকে স্বাধীনতার ধৃদ্ধ ছিলাবে প্রতিপন্ন করবার সবচেন্ধে বড় অহ্থবিধ! এই বে, বিত্রোহীদের 
কথা কোথাও পাওয়া ধাছ লা। এমন পুথিপঞ্জ নেই যা থেকে অবিসংবাদীক্ষপে প্রমাণ করা ধেতে পারে 
তাদের আদর্শ কি ছিল এবং এই আদর্শ মল করবার অন্ত কোন্‌ পরিকল্পনা তার! গ্রহণ করেছিল। [বহোহে 
হার। সক্রি্থভাবে যোগ দে নি, কিন্তু সহানুভূতি ছিল, তারাও রাজরোধের শক্ষান্থ লমসালছিক বিবরণ রেখে 
থা লি। হুতরাং বিত্রোছকে ধারা “লামন্ত প্রতিক্রিছধা' বলে মনে করেন এবং ধারা একে ম্বাশীনতার ঘুন্ধ 
হিপাবে দেখেন-_:এই উস পক্ষকেই নির করতে হনব ইংরেজ লেখকদের বইয়ের উপত্রে । বলা! ঝাহুলা, 
এলব বই দাঘরারাবাদী দৃষইকোপ খেকে রঠিত। খারা বিজ্রোহকে স্বাধীনতার হৃম্ধ ছিলাবে প্রলাপ করতে 
চান খাদের পক্ষে নির্ভহধোগা দলিলপঙ্জের ছি উপস্থিত করা কঠিল। ইংরেঞ লেখকদের পঠিবেশিত 
তথাকে নূতন ভাবে ব্যাখা! করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া উপার সেই । বস্ত কোনো কেনো বিদেশ 

৯১ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮* শক 


লেখকের রচনা॥ কিছু কিছু সহাম্রভূতিপূর্ব লতা ডাবণের দৃষ্টান্ত পাওয়া ঘায়। ছরিস্চ দুখে পাধ্যাদ় প্রদূখ 
ছু'একরন ভারতী লেখক ও বিতোছেহ প্রতি সহাহচূতিহৃচক হু-একটি উক্তি করেছেন। প্রমোদবাবু, 
সাতাহ বিশ্রোছের হগ্রগলত তথ/পমূহের প্রঢোকনীয ব্যাখ্যা দিয়ে যে (সিন্ধান্ত করেছেন তার মধো 
প্রাহলতার ছাপ স্বম্পই। সাত বিভ্রোছকে স্বাধীনতার ৃদ্ধ ছিলাবে প্রমাণ করবার ছন্ত এক্ণ (বযৃত 
হিগ্রেষণ বাঙলা ভাবার পূর্বে বোধ হয আর হয় নি। প্রমোদবাবুপ বকের বিশেষ মূল্য এর উপরেই 
নিয় করছে। 

সাতা৷ বিহোহ হ্বানীনতার আন্দোলন ছিল কিনা, এই প্রশ্বের সঙ্গে আমাদের মনে আহ-একটি প্রশ্ন 
জাগে। তা এই থে, ব(ডালীপ বিহোছের প্রতি লহাহুস্ৃতি ছিল কংটুকু। বিপ্রোছ সম্বন্ধে বাঙালীর মনে 
সহাছছু'তি ছিল না-_ অধিকাংশ লেখকই এই মত পোষণ করেন। বাঙালী কেন বিত্রোহে ঘোগদান করে নি 
প্রনোদবাবু, তার কষেকটি কারণ দিয়েছেন । তিনি বলেছেন যে, এতদিন বাঙালী পুবিগত রাজনীতির চর্চা 
করেছে; মকস্থাৎ বিত্রোহের সামনে পড়ে হতবুদ্ধি ছয়ে পড়েছিল। ইংরেিশিক্ষিত বাঙালী যুবক 
চাকরি পেয়ে সন্ধট। সরকারের বিকস্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। কর! তার পক্ষে লন্তহ দিল না। চিঃস্থ।ঘী- 
বন্দোবস্তের ফলে বাঙলা বে প্রভাবশালী আমধারপ্রেট গড়ে উঠেছিল লেই শ্রেণী ছিল ইংত্েছের সমর্থক । 
তা ছাড়। ইংরেজ বণিকদের লক্ষে ব)বলায করে হেলধ বাঙালী বিত্তশালী হয়ে উঠেছিল তারাও হ্বগাবতই 
বিত্োখ চান নি। 

উপরোক কারণগুলি ছাড়া আরে! কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ নির্দেশ কর! বেতে পারে । বিছেছের 
প্রক্পৃতি পরে ধা-ই দীাড়াক-না কেন, প্রথষে বে এটা লিপাহীদের মধ্যে নিবন্ধ ছিল লে বিঘয়ে রুল নেট । 
আতঙ্কের মত সেদিনও বাঙালী লিপাহীর লংখা। ছিল নগণা। বাঙালী লিপাছার প্রতাক্ষভাবে জড়িত 
হয়ে পড়লে আমাদের সমাঙ্জে তার প্রভাব পড়ত। বিত্রোহ আরো কিছুকাল চললে বাঙালীর হন যে 
তাতে গভীয় ভাবে সাড়া দিত এমন আশা কর! হায়। 

বাওলা দেশে তিটিশ শালনের হু পর্ন হয়েছে অন্ত লকল অঞ্চলের পূর্বে । ১৮৭ লালের মধ্যেই 
সুদুর গ্রানাকল পরবস্ত হিটিশের প্রশাসন প্রসারিত হয়েছে। উউরভারতের অন্তর তখনও কাত 
গ্রামাকলের শাসন্ডার ছিল রাছা-ছমিদরদের উপরে। তাই লেদব অঞ্চলে বিত্রোছ করা অপেক্ষাকৃত 
সন্ত দ্বিল। 

বাঠাশী বুদ্ধি্ীবীর়। যে বিদ্রোহ সম্পর্কে সম্পুর্ণ উদাসীন ছিলেন এমন কখ। বল! ধায় না। “সমাচার 
হব্বাবধ:প’র নিভীক সম্পাঙক শ্তাবহুন্বর সেনের টহরেঞছবিরেধী মনোভাবের জগ্ত শঙ্কিত হযে প্রেল আর 
বিধিবিস্ধ কর! হয়। অথচ বিত্রোের কোনে! ইতিছাসকারই স্রানহন্দর লেন ও তার ‘সমাচার স্বৰাবর্ষণ'কে 
উপঘুক ঘধাদ। দেন নি! 

ইংরেজ শ।লকরা বাঙালী বুদ্ধিজীধীঘের আহুগত্য সম্বন্ধে সংশয় পোবপ করতেন। তাই ১৮৪৭ সালের 
প্রকাশিত বইপত্র পরীক্ষা, করে সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিলের ভার দেওয়া হয়েছিল লঙ. সাহেবের 
উপরে । দিলা নীরাট প্রহৃতি অঞ্চলের বই সত্বন্ধে এরূপ রিপোটের বাবস্থা ছয় নি! লঙ€, লাহেব তার 
রিপোর্টে ‘লমাচার স্থধাহ্ধণ' 'দূরবীণ' প্রকৃতি দণ্ডপ্রাপ্ত কাগজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরয থাকার সন্দেহ ছয় থে 
হিজ্রোহের সহাহনকূতিসথৃচক সকল নজির গোপন করাই ছিল সরকারের উদ্দে্ত! স্বতয়াং বিগ সমর্বন 


১৮৫৭ : বাংল! গ্রন্থাবলী 


করে অন্ত কোনো পূ্বপত্র বে লেখা হয নি এষন কথা নিশ্চিতন্ূপে বলা বায না। হরতো হকারের 
রোধে পড়ে তার সম্পূ্দ ধবংল হয়ে গেছে। 

বিস্তারিত ঘুক্তিতর্কের জবতারণার হুধোগ এখানে নেই । বিহোছে বাঙালীর ভূমিক? সম্বন্ধে প্রমোদবাবুত্র 
[দ্বধা ঘস্ত আলোচন! পড়ে মনে ছল বাালীর লপক্ষে এটি আারে। ছোরালে। করা যেত ॥ 

প্রমোদবাবু বইয়ের প্রথম অবাধ “মছ।বহোছের পটছ মতে বিহোছের কারণ ও প্রকৃতি দক্ষতার 
লক্ষে বিয্নেষণ করেছেল। এর পর বিডির স্থানের বিত্োহ (নে আলোচন! কর? হরেছে। “ঝান্সীর্ রানী 
লক্্াবাঈ” অখাছটি আরনএকটু বিশ্ব ছলে রাণীর প্রতি হুবিচার করা হড। প্রনোদবাবু, লিপেছেন, 
“তার পর পিপাহীরা রানীর কাছ থেকে এক লক্ষ টাক। নিয়ে দিজী চ'লে গেল (পৃ ৩২২)" য়ানীর কাছ 
থেকে কোর করে টাকা নিয়ে গেল বললে বিবরণ ঘখাখ হত ৩২৭ পৃষ্ঠা গ্রযোদ বাবু লিবেছেন, -২-পে 
মার্চ কমির কিছু দূরে বুকে আবার দুধ ছল। সেখানে ছেরে ঘাবার পর বিখ্রোহী নেতারা হঠাৎ 
গোয়ালিমরে উপ'স্থত হলেন এবং ১ল। জুন বিন। হৃদ্ধে ও শহর ধখল করলেন! গোদলিছরের মহারাদ| 
পালিয়ে গিয়ে আগ্রা ইংরেজের আত্রহ নিলেন। ১৭ই দুর ১৮৫৮ সালে ইংরেজ বাহিনী ধখন বিড্রোহীদেএ 
আবার গোয়ালিধয়ে আক্রমণ করল, তবন রানী লক্্মীবাঈ কোট-কী-সরাই-এর ধৃদ্ধে নিহত হলেন।” নেতার। 
শহঠাংত গোছালিরয়ে উপস্থিত হন নি। রানী লক্ষীবাঈছের পরিকল্পনা অগুলারেই গোরালিয়ত অধিকার 
করা হথেছিণ । রনকৌশলে দিক থেকে তায় পরিকল্পনা এইপ মারাযুক হয়েছিল থে ল$ কানিংও 
বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। নিবিবাদে গোল়ালিঘর অধিকার করেও কেন ধৃদ্ধে ছার হুল তার কারণ 
বিজ্েধণ করলে বিত্রোহ বার্থ হবার একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃ্টাস্ত পাওনা! বেত। লক্ষরীবাঈয়ের কঘা এত লংক্ষেপে 
বলবার ফলে পাঠকের ওুংস্বকা অতৃপ্ত থেকে ধাবে। 

ডক্টর রমেশচঞ্জ মদুয়দারের সিপাহী বিত্রোহ সন্ধে মতামত উদ্ধৃত করে তা খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন 
প্রমোদবারু। পুস্তকের বহু স্থানে এন্ধপ বাদপ্রতিযাদ আছে। প্রমোধবাব্তর প্রতিবাদের সুর ফোখাও 
কোথাও বাঙ্থায্্ক হয়েছে। এট! না থাকলে সখী হতাম । এ ধরণের বইয়ে এন্ডপ প্রতিবাদ শোভা পা 
না। হদ্িও বাফিগত ভাবে অনেক ক্ষেত্রেই আমি প্রধোদবাবুর মতের সমর্থক । 

প্রমোদবাবু বহু তথা সংকলন করে স্বন্দর ভাবে বিস্তাল করেছেন। তার ধক্তবোর পশ্চাতে তার ও 
আবেগ আছে। হৃতরাং পাঠকের যন এ বইয়ের আবেদনে সাড়া দেবে। ধাদের দৃষ্ভঙ্গি পৃথক তারাও 
এ বইটি পড়ে উপকৃত চবেন। 

প্রকাশক বইটি লবাঙ্গহদ্দর করবার জক্ট চেষ্টার ক্রুটি করেন নি। অনেকগুলি ছবি ও মানচিত্র 
নঞ্জিবেশিত হওয়ার বইটির মূলা বেড়েছে। 

সাতার বিঞ্রোহের পর থেকে কাসীর রানী লক্মীবাঈয়ের নাম প্রবানে পরিণত হয়েছে। বীর্ষবততী রমণীর 
প্রতীক তিনি । বিদ্রোহের আর কোনো নাহক-নাদ্িক] তায় যত ছনচিত অধিকার করতে পারেন নি। 
বিহ্বোহের সামগ্রিক প্রদ্থোজনের অনেক উর্ধে ছিল তার বাক্তিত্বের দুলা ; তাই এখনে! তিনি আমাদের 
ল্রস্ধার আসনে অর্ধিষ্ঠত আছেল। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের এই শ্রদ্ধা যথার্থ জালের 
ডিক উপর প্রতিষ্ঠিত নয় । জনশ্রুতি ও অস্পষ্ট ধারণাই আমাদের অবল্ল। ্মতী মহাস্থেডা 
ভষ্টাচাধ ঝালীর রানীর একটি তঙানির্ডর পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা করে আমাদের কৃতভ্ঞতাভাছন হয়েছেন । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আস্বিন ১৮৮* শক 


লস্মীবাইতের কিরে জলের পর থেকে ভার বধৃদীবন, দৱকগ্রহণ সহ্দ্ধে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে 
পড্জালাপ, রাজের অধিকার থেকে বন্ধিত হবার বেদনা এবং বিজ্রোছে যোগদান ও মৃতাবহণ প্রভৃতি ঘটনা- 
প্রবাহের মধা দিয়ে লেখিকা একটি শক্তিশালিনী বাধুর্ধমণ্ডিত নাযীচ্রিত্র উদ্ঘাটন করেছেন। লেখিকা 
রানীর প্রতি গভীর শ্রস্ধা পোষণ করেন; গার ভাষা হ্চ্ছন্থগতি এবং ফাবাগুপলম্পহ। হৃতয়াং একটি 
চিত্াকধূক কাহিনীর মত তিনশতাধিক পৃষ্ঠার জীহনীটি সানন্দে পড়া ঘাছ। ইতিহালের লন-তারিখ 
ভীবনকাহিনীর অনাধাল গতির পথে বাধা হয়ে দাড়া না। 

লেখিকা লক্ষীবাঈএর শৌর্ধ ও সাহসের উপর অনাবশ্তক জোর দিতে তাকে যে শুধু বীরাঙ্গনা পরিণত 
করেল নি এট। আমাদের ভালে! লেগেছে । রানীর চরিত্রের মানবতার দিকটা বেশ উচ্ছল করে ঘটিত 
তুলেছেন লেখিক।। প্রজাদের প্রতি তার আন্তরিক দরদ ছিল বলেই বিপদের দিনে তার! অহ হাতে বরে 
সানীর পাশে এলে ছাড়িস্থেছিল। “বের কালী হংস নহী" বন্ধকঠে ঘোষণা করবার পরও বিনা [বিত্রোছে 
অধিকারহ)তি যে মেনে নিশ্বেছিলেন তার মধ্যেও রানীর সাধারণ যানবীন্ দুর্বলতার পরিচন্ পাওয়া বায়। 
ইংরেছ শাদকর] তীর প্রতি দূধ/বার কর। সবেও বিত্রোছের স্থঘোগ লিঙ্গে তিলি ভাগের ক্ষতি করতে 
চান নি, বরং রক্ষা করবার জন্য উৎংস্বক ছিলেন। কিন্ত ঘটনার আবর্তে পড়ে ঘখন বিশ্বোছ করতে হুল 
তখন সাহস লংগঠনশক্তি ও রগকৌপলের থে পরেচর দিয়েছেন তা প্রতোকেরই ভ্রদ্ধা মাকর্ষণ করে। 
প্রমোদ শেনওপ্ত উপরে ভার গ্রন্থে লিখেছেন যে রানী প্রথষে বিহ্োছে যোগ লা দিয়ে ইংয়েছ 
সরকারের সঙ্গে বে চিঠিপত্র পিখেছিলেন তা শত্রুর চোখে ধূলা দেবার আন্ত প্রস্থতির উদ্দেস্তে তিনি 
শবঠতাপূর্ব চিঠিনডলি" লিখেছিলেন। রানীর কার্ধকলাপে শঠতা আরোপ ন; ফরে তাকে সহছচাবে গ্রহণ 
করলেও তার মধাদা গর হর না। 

সবার দীংনী লেখা হয় তার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ হি সঠিকরূপে জানা না থাকে তা হলে চিতকারকে 
মেই তার্রিখ নির্ধারণে বিশেষ পতর্ক হতে হয়। শ্রীমতী মহাস্বেতা ভট্টাচার্য পু. ২৮৪ লিখছেন থে 
১৮৩। সালের ২১শে নভেম্বর লক্ষীযাঈ জন্মগ্রহণ করেন। ২৯৯ পৃষ্ঠায় লেখিকা গোগ্র!লিয়রে রানীর সমাধি- 
ফলকে উৎকীর্ণ যে বিবরণ উদ্ভৃত করেছেন তা থেকে দেখা ধার রানীর জন্ম হয়েছিল ১৯শে নভেম্বর | দতাজের 
বলবন্ত পারদনী তার “বালী সংস্থান! ষহারানী লক্্মীবাই সাহেব হ্যাচে” নামক মারাটী গরন্থেও জনম 
আন্রেখ ১৯শে নভেম্বর বলেছেন। ডক্টর হরেশ্রনাখ সেন পারনীলের তারিখ নেনে নিতে পারেন নি। তিনি 
স্পাই বলেছেন, “We do not kuow even the date of her birth." (Eighteen Fifty- 
5৬৫, P. 269) প্রীযতী ভট্টাচার্য একই বইঝে ছুটি তারিখ ব্যবছার করেও তার মনে কোনো সংশর 
ভাগে নি। একটি সম্পূর্ণ নতুন তারিৰ_- ২১শে সডেস্বর-_ তিনি থে কোথান্ধ পেলেন নে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র 
ইঙ্গিত দেন নি। খানীর গা হয়েছে ১৮৮ সালের ১৭ই জুল ; এই তারিখটি ন্থগ্রচলিত | কিন্তু সমাধি- 
ফলকের উদ্ধৃতি থেকে হেখা হার ১৮ই জুন ত্য স্বহা হহেছিল। এই ব্যতিক্রম সন্বন্ধেও লেখিকা! কিছু 
ষলেন নি। 

পুন্েকের শেষচাগে লেখিকা রানীর দতকপুত্র দামোদর রাও-এর কখা এবং রানীর প্রচলিত ছবির ইতিহাস 
দিরেছেন। আলোচা ভীবনীতে আৰরা প্রচলিত বিবহণ থেকে কিছু পাকা দেখেছি এবং ফোখাও কোথাও 
নহুন বিবরণও পাওয। গিয়েছে। পুত্তকের শেষভাগে জান! গেল লেখক! গোবিন্দরাম তার সহান্বতায় 


১৮৫৭ : বাংলা গ্রস্থাবলী 


কিছু কিছু অপ্রকাশিত তথা বাবছার করেছেন। এই তখ্যগুলি চিহ্িত হনে দিলে ভালো হত। একমাত্র 
লেখিকা ছাড়া কাত্রো জানবাহ উপার নেই তিনি ডাম্বে বহ!য়ের কাছ থেকে কি কি পেয়েছেন। এইলব 
অংশ নিধ্বে পাঠকের যনে সহছেই প্রশ্ন জাগতে পারে । 

ব্রস্থপৱীতে সধারাম গণেশ দেউগ্জরের 'বালীর রাজকুদার'-এত উল্লেখ দেশলান ন।॥ দামোদর রা ও-এর 
আয্মকথার বঙ্ধান্থবাদ এই গ্রন্থে দেওছা হয়েছে । চণ্ডীচরণ মি ডের ‘কাসীর রাধীর' উল্লেদ দুয়েছে 
গ্রস্বপচ্ঠীতে। চণ্ডীচযণ লেনে রর ্রতিহালিক উপস্থাসের কথাই কি বলতে চেয়েছেন লেখিকা? মিত্র 
পদবীনানী চণ্ডীচরণের কোনো বইয়ের লঙ্ধান আমর! পাই নি। 

পুঞ্তকের অধাদগী ও চিত্রকছসী লা! থাকায় পাঠকের জন্থবিপা ছন্ছ। নানচিত্রটি শেষ পৃষ্ঠার নীচে 
এমনভাবে চাপা পড়ে আছে বে এর অস্তিত্বের আভাস পাওয়া ফঠিন। 

ঞরবতী ভট্টাগার্ের 'ঝীংলীর রানী’ বাঙলা ছীবনীলাছিত্যো বিশিষ্ট স্থান লা করবে ॥ 


আমর! পূর্বেই বলেছি সাতার বিত্রোছে ধারা যোগ দিয়েছিল তাদের কথা কোনো নির্ঠরধোগা দত 
থেকে পাওয়া যায না। কিন্তু ইংরেছ পক্ষে ছুই সৈনিকের আাস্মঃরিত পড়বার হৃযোগ সম্প্রতি পাওয়া 
গেল। হৃর্গাদাস বম্বো।পাধারের 'বিস্রোছে বাঙ্গালী বা আমায় আীবনচরিত? পুত গর্থ। একটি 
দুশ্রাপা ভালো বাঙলা বই নবন্ধপে প্রকাশ করে প্রকাশক আমাদের ধন্তবাদচা্ন হয়েছেন । 

দুর্নানাল বদ্দে]াপাধাহের পিতা সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। ভুর্গাদালের ডগশ্ম ছয় কুকুক্ষে তের 
নিফটবডী কন।ল নামক স্থানে । বাণীর রানী লক্ষ্মীবাই ও তুর্গানাল একই বন্ধুরে একই মাসে ছয়গ্রহণ 
করেছিলেন । মাত্র পনেরো বংসর বয়সে গোর শিকবিঘোগ হব । তার পর তিনি নিচের চে দেনাবাছনীর 
চাকরি সংগ্রহ করেন। ১৮৫০ সালে চাকরি উপলক্ষে ্র্ষদেশ ঘাত্রা থেকে শুরু করে আটা সালে বিভ্বোছ 
সমাপ্তি পর্যস্থ জীবনের ঘটনাবলী হু্গাদাস তার আব্মচরিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। 

লেখক বিজেছের সম বেরিলিতে ছিলেন | এখানকার ঘটনাবলী ও সমাছচিত্র তার বাম্বের বিষবেগ্। 
ভ্রক্ষদেশের লোকদের আচার-বাবহারের কৌতৃহলোন্বীপক বিবরণও তিনি দিষেছ্ছেল। লে দমন জিনিলপত্তের 
হাম কেমন ছিল, লিপাহী ও আন্তান্ত নিপদন্থ কর্মীরা কত বেতন পেত, পেনাধিভাগে ছীবনযাত্রা কেমন 
ছিল ইতি সম্বন্ধে সুন্দর বিবরণ পাওহ। ঘান্ধ। সরকারের অগ্তণত কর্মচারী ছিলেন দুর্গাদাপ ॥ বিজ্রোহের 
প্রতি তীর বে বিন্দুমাত্র লঙাদভূতি ছিল না লে কথা তিনি হুস্পইডাবে বলেছেন । হিটিশ সরকার হিত্রোছ 
দমন করবার ডগ্ত যে অথ1ছুবিক মত্যাচার করেছিল, এবং যার বিবরণ অনেক ইংরেজ লেখকের বই থেকে 
আনা ঘাম, দূর্গাদাল গেনাবাছিনীর অস্বতূ ক্রু ছিলেন বলে সেলব অতা।চার নিশ্চই প্রত্যক্ষ করেছেন। 
কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করেন নি 

হুর্গাদাল সাতাহ বিদ্রোহের উপর কোনে! নতুন আলোফপাত করেন নি। তিনি বিত্রোছের পটচছনিকা 
নিজের দীবনের কথা বলেছেন। ভার রচনাশৈলী চিত্তাকর্ক । বেরিলিতে ডার বাড়িতে স্বানীহ লোকনের 
আড্| বসত ৷ ছুর্ণাদাদ তার আত্মচরিত তেখলি বৈঠকী মেছাঙ্গে বলেছেন। সনে হচ্ছ বই পড়ছি না, 
কোনো নিপুণ কথকের মুখ থেকে গল্প শুনছি। অনেক টুকরো টুকরো রগসমন্ধ কাহিনী এফটি নানার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা আ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮* শক 


হত এই পুস্তকে গ্রথিত কর! হয়েছে। দুর্গাদালের 'মাস্মচতিত' পাছিত্যমূলোর ছপ্ত চিরদিন লমাদয় 
লাভ করবে। সাত বিভ্রোছের দপিল হিল/বে বিচার করলে এর মূল) বেশ না । 

একটি পুরনে। বই নূতন করে জনপ্রি্তা লাড করবে কি না! তা অনেকট! নির্ভর করে সম্পাদকের উপর। 
আলোচা গণের সম্পাদক এ্র.নরঞন চক্রতধতী বিশেষ কৃতিত্বের পরিসর দিতে পারেন নি॥ সামাস্ত ঘর নিলে 
বেপব তথা নিহলক্ধপে পরিবেশন কর বেত সেলব সংখ ছুল সংবাদ দেওয়া হয়েছে। ভূ:মকার বিতরন 
পৃষায় সম্পাদক বলেছেন, 'জশ্মদ্ব.ন' মালিক পত্রে ১৩:০ সাল পাস্্ ‘মামার জীবন্চরিত' প্রকাশিত 
হয়েছিল । “বিতোছে বাঙ্গালীর প্রথন বঙ্গবাসী সংস্করণের বিজ্ঞপ্তিতে এই সম্পর্কে বে রুল সংবাদ দেও! 
হয়েছিল সম্পাদক নিবিচারে তার উপর নিডর করে কুল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ১৩:১ লালের বৈশাখ 

ংখযার ‘০্মচু:ম’র ৩২ পৃষ্টা দু্গাদাসের ছীবনচরিত পম হয । ভু'মকার নবদ পৃষ্ঠার সম্পাদক বলেছেন 

বঙ্গবাণী সংস্করণ ১১৩১ সালে প্রকাশত হয়েছিল । এ কথা ঠিৰ ন ৷ বাওল। ১৩০১ এবং ইংয়েছী ১৯২৪ 
সালে প্রথন লংক্করণ (ব। বগ্বালী-পংস্বরণ ) বেরিয়েছিল। দু্গ/দালের মৃহ্ঠার তারখ সম্পাদক বলেছেন, 
১৯১৪ ঞীযব্দের ৮ই জুন বা ১০২১ সালের ১২ই শ্রাবণ.” ৮ই ছুন না হয়ে হবে ২৮শণে ছুন। বাঙলা 
হালের ১২ ভারিখ ইংরেজি মালের ৮ই হতে পারে ন! । 

সম্পাদক ভূমিকার দশম পৃষ্ঠাত বণেছেন, “প্রকৃতপক্ষে এন্বখানির ভাহাবিচার করিলে ঘোগেন্জসঞ্জের 
অপরাপর র$নাবলীপ্ন সত একটি সহজ লাদৃণ্ত লক্ষ) কর। ঘা এবং আনার (বিস্বাস যে ইছ। যোগেঞ্চঞ্েরই 
রচনা, বক্ত_ দুগাদাস বন্দোপাধ্যায়" একজনের নানে প্রচলিত বই অক্বের রচিত বলে খোষনা কই। 
অত্যন্ত গুরুঝপূণ বঃাপার। সম্পাদকের প্রধান নজর ব্গবাণী-সংগ্করণের প্রকাশকের (বিজ্প্তি। লেখানে 
বল! ছয়েছে থে, দুরগাদাস তার কাহিনী বলে ধেতেন এবং যোগেএচঞ্ তা লিঙ্গে নিতেন। স্বত্রাং এ বই 
যোগেজ্রচজ্েঃই রচন।। এই বিজ্ঞ হখন প্রকাশিত হছ তখন বোগেজ্চএ ও দুর্গাদাল উভয়েই পরণেক দত) 
আর বন্ধবামী দংস্করপের বিজগ্তকারের বে তখা নষ্টা ছিল লা ত। পূর্বেই আবরা দেখিয়োছ। যোগেন্রচঞ্ডের 
জীবনীকার ললিতস্থমার বদ্দ্যোপাধান্থ সুবলচন্র হি ব। ত্রদেঞ্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ লক্বছ্ধে কিছুই উল্লেখ 
করন নি। ‘বিহোে বাঙ্গালী’ যেস্তপ খ/াতি অর্জন করেছিল তাতে যোগেমচজ্মের এই গ্রন্থ রচনাছ 
কোনো হাত থাকলে অবস্তই ত! চরিতকারর! উল্লেখ করতেন। যোগেঞ্জচঞ্ কোথাও কোখাও হতে। 
ভাষা লংশোদন করে দিয়েছেন। তার যত ল্ধপ্রতি্ঠ লেখক ও কর্মবাস্ব সম্পাদকের পক্ষে এত বড় 
একটি বই লিখে অন্যের নামে প্রকাশ করা সম্ভব নয । হুর্গাঘাল নিজেই লিখেছেন, “তাছার (যোগেন্রচ্জের) 
কথায়, তাহার উপদেশে, তাহার আগ্রহে উৎলাহিত হইয়া, আছ অগত)] আমার জীবনচ।রত [লাখতে 
বসিল৷ম (পৃ ২)" । লেখা যোগেন্রচঞ্রের হলে গায় দাঁবিতকালে দুর্গাদাস এরূপ হুম্প উক্ত কখনোই 
করতে পারতেন না। 

সম্পাদক বলেছেন, আলোচ্য গ্রন্থের ভাষায় যোগেন্রচজ্ের ভাহার সাদৃশ্য আছে। অভিজ্ঞ পাঠকের নিকট 
কিন্ত পার্থকাটাই স্পট ছয়ে দেখা দেবে। দুগাদাসের ভাব। বৈঠকী মেদ্রাছের ও লঘু চালের ; ঘোগে্জচন্জের 
ভাবা সংস্কতশন্মবুল এবং অপেক্ষ'কৃত গল্ভীর প্রন্কৃতির। স্থানা ভাবের জুনত দৃটান্ত দে ওঘা। গেল না। 

ভুর্গাদালের জীবনচরিত একালের ব্যজালী পাঠক-পাঠিকারও সনোরগ্ধন করতে বে লমর্থ হবে লে যিধরে 
সন্দেহ নেই। 


১৮৫৭ : বাংল! গ্রস্থাবলী 


্থবাদার সীতারাদের আত্মচয়িত "সিপাহী থেকে হ্বাদার" একটি ভিহশ্রেদীর ভীবনীগ্স্থ। দুর্গাদাসের 
রচনাগ হে লাহিতারসের সন্ধান পাওয়া ঘা এখানে তা অনুপস্থিত । এক সরল ভরীবন-অভিজ্ঞ বাতির 
অনাড়দ্বর স্বীকারোকিও বে ফিন্তরপ চিত্তাকর্ষক হতে পাত্রে আলো[চা বইটি তা প্রমাণ করবে । ১2৭ লালে 
অধোধ্যার তিলুঃ গ্রামে সীতারাষের জন্ম হছ। কিছু লেখাপড়া শেখার পর মামার উৎলাছে তিনি লৈক্দলে 
যোগ দিঘ়েছিলেন ললবঘলেই ৷ গ্রাম থেকে শহরে আলবার পথে চীন আক্রমণের অভিছত! লাভ করেন। 
তখন গাচেবদের সগ্বন্ধে নানা অন্তৃত কাছিনী প্রচলিত ছিল। তাই প্রথম খুব লঙস্থ হবেই চাকরির ভঙ্গ 
সাহেবের লামনে উপ'স্থত ছয়েছিলেন। ডাক্তার সাহেবের আদেশ পালনে সামান্য হিলঙ্ব হওয়াধ সাহেবের 
ছোট ছুট ছেলে দীতারানকে "গাধা, শূরোর" বলে গালি ছিল । কর্মদীবনের প্রথমেই এই হিন্ধূপ মডিততা 
সবেও দীতারামের গ্রন্থ5ক্তি আছীবন অটুট ছিল। প্রাণ বির করে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ই:রেছেহ সেবা 
করবার পরও সীতারাম লাহেবদের দুধ থেকে “কালা শৃর্ষোর” লশ্বোধন শুনেছেন। সীতারাম লে ছস্ত 
তুঞ্চ হন নি। আশ্চর্য নিনিপ্ততার লক্ষে নিরুৱাপ ভাষাই সীতারাস এইসব অপমানের কথা লিপিবদ্ধ করে 
গিয়েছেন । ধার নিষক খাই, তার গুণ গাই-_ সরল প্রাণ লীতারামের এই ছিল অন্ধবিশ্বাস । 

সীতায়ামের আকব্মচরিতের শেষাংশে সাতার ধিত্রোহের কথা বল! হচ়ছে। এর পূর্বে তিনি 
লেনাবাহিন'তে সিপাহীদের অবস্থা, ইংরেও অফ্িপারদের ব্যবহার, নেপাল যৃদ্ধ, পিগ্ডারী যুদ্ধ প্রস্ততি 
বর্ণনা দিয়েছেন। প্রথম আক্ষগান ধুদ্ধে তিনি বন্দী হয়েছিলেন ॥ অনেকবার যুক্তে তার প্রাণলংশর য়েছে; 
লেলব বর্ণনার ম্যাডডেঞ্চারের রও পা ওর। ধায়। 

বিজোহের সময় সীতারাষ ছুটি নিয়ে বাড়ি ছিলেন। বিজোহী লিপাহীরা উংরেজের অন্কগৃত হলে 
তাকে বন্দী করেছিল। দৈবক্রমে তিনি রক্ষা পান। চুটিল পরে যখন তিনি কাছে যোগদান যরেন 
তখন তার উপর ভার পড়ে বন্দী বিহ্বোহী লিপাহীদের পুলি করে হত্যা করবার। একবার বিহ্বোহী 
লিপাহীদ্র দলে দরে হানা হুল তার বড়ছেলেকে । ছেলেকে গুলি কনে হত্যা করবার নির্বম করবা 
থেকে তিনি মূক্ধি পেলেন আনেক কেঁদে-কেটে । কিন্তু কর্তৃপক্ষের নিকট পুত্রের প্রাণভিক্ষা তিনি 
করেন নি ফিংবা পু্শোক ডাকে ইংরেজ কর্তাদের উপর যীত্শ্রন্ধ করতে পারে নি। বিজ্রোচীর কেপ 
শাস্তি হবে এ তো শ্বঃসিষ্চ কখা। নিম ভশ্কারী পুত্র হলেও তিনি বিধান লক্ষন করতে চাইবেন না। 

অবস্ত এ কথা স্বীকার করতে হবে বে, সীতারাষ ইংরেছ অফ্ষিপাবদের ব্যবহারের সমালোচনা 
করেছেন। এই ব্যবহারের অন্ত লিপাহীদের মধো অলস্বোয দেখা দিয়েছিল এ কথাও বলেছেন। এই 
কারণে টা্মদ্‌ পজিকা এ বইটিকে ডাবতীহ বাহিনীর ই*রেছ অফিসারদের পক্ষে মবন্তপাঠা কলে দ্মবা 
করেছিলেন । শতাখিক বংলর পূর্বেও হে লয়কারী দপ্তরে ঘূষ চাড়া কাছ হত না তার বিশদ বিবরণ 
দিরেছেন। তিনি বলেছেন, দেশী অফিসাররা সকলেই ঘৃত নি পাকে : এর বড় কারণ অফিসারদের 
মাইনে হড় কম। হিত্রোহের পরে ইংরেক্ষ থে অত্যাচার কগ্রেছে সে সম্বন্ধে সীতারাম কিছুই বলেন নি। 
বরং অভিযোগ করেছেন বে, ইংরেকদের শান্তি খুব লগ্‌ বলেই হুর তিদের শার়েস্বা করা বায় না? 

লীতায়ামের মূল পাঙুলিপি থেকে কর্নেল নরগেট ইংরেছি অছবাদ প্রকাশ করেন ( কয়েক বছরের 
মধে। বটি তিন-চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হরেছিল। তা থেকেট সীতারামের কাছিনীর চনগ্রিঘতা 
প্রমানিত হয়। শোভন বন্ধ নরগেটের ইংরেছি খেকে বা$লা অস্থবাদ করেছেন । কিন্তু ডক্টর হুরেম্্রনাথ 


৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৮৮* মক 


বেনের স্ুনিকা্ধ একব/র মাত্র উল্লেখ ছাড়া ইংরেছি সংস্করণের উল্লেখ কোথাও নেই। নাদপত্রে 
ইংরেজি পংস্থণের পুর্ণ বিবরণ থাকলে ভালো হত । 

এ পোডন বহর অন্তবাদের ভাব! প্রা্ল এবং বিষ্াহপ। ইংরেছি সংস্করণ বখাধখন্ধপে অহলরণ 
করেও দে র5না আড়ষ্ট হুর নি এটা পোডন বাবুর ভুতিত্বের পরিগাহক। সীতারামের আব্গহিতের 
এ্রতিছাপিক হৃলা আছে॥। এমন একটি বই এতদিন পরে অনূদিত হয়ে বাঙলা সাছিতে)র অহুবান-শাখায় 
সম্পদ বৃদ্ধতে লহাততা করুল। 

পরিশেষে বাঙলা বইয়ের লেখক ও প্রকাশকদের প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। ভবিদ্বতে 
বাঙলা বইয়ের উপর আমাদের আরো! বেশি করে নিঙর করতে হবে। নেই দিকে দুই রেখে বাঙলা 
বই রেকারেজ্দের উপযোগী করে তোল। উচিত। ও প্রমোদ দেনগুপ্র ও ধতী বহাশ্বেতা ভটটাচার্ধ যে 
এরন্থপচ্গী দিয়েছেন তা বণানক্রমিকত। অথবা বিবহাহুক্রঘিত! অ্থলারে সাছানে। হয নি। বইয়ের নামগুণি 
যেমন মনে এসেছে লিখে গেছেন। শুধু লেখক ও বইয়ের সাম দিলেই বই চিন্ধিত কর! সবদময় সহছ 
ছয় না। প্রকাশের স্থান ও তারিখট1 দিলে এদিক থেকে স্ববিধ! ছবে। নির্ঘণ্ট না থাকলে প্রধে/ছনের 
সমন কোনে! প্রসঙ্গ খুঁছে বায় কর। কঠিন হয়ে পড়ে। পুঞতকের শেষে একটি নির্ঘণ্ট থাকলে বইয়ের 
ব্যাবছরক মুলা অনেক বেড়ে বায । উপরোক্ত বইগুলির এফটিতেও নির্ঘণ্ট নেই। 

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


চাপাটি ও পদ্ম । 8 প্রদখনাৰ বিী। ভি এম লাইব্রেরি, কলিকাতা * | দাম তিন টাকা। 
নটী । ওৰতীৰহাস্বেত ভট্টাচার্য । নিউ এম পাধলিশর্স, কলিকাতা ৯। দাম সাড়ে তিন টাকা । 
যা দেখেছি থা শুনেছি। শশিশেবর বহু । মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা ১২। দান সাড়ে তিন টাকা। 


গত বছর সিপাহী বিধোহেছ শতবাধিকী উপলক্ষে সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃত তাৎপর্ঘ সম্বন্ধে বহ আলোচনা 
হয়েছে॥ এনিয়ে উতিহাপিকদের মধ্যে ধখেষ্ট মতভেদ রথেছে। কোনো কোনে। এঁতিহালিক বলেন 
এ হল প্রকৃত বিশ্লব, ঘাতে জনাটর। উদ্নদিত হয়ে ধায়, দেশমগ্ছ অন্থাখান ঘটে; আবার কেনে! কোনো 
এতিহালিক বলেন, ওর মধো বিল্লবের চেহারা নেই, ওটা হল একট! বিছ্রোছ মাত্র, তার দৃষ্ট ভবিশ্রতের 
দিকে ফেরানো ছিল না” অতীতেই নিবন্ধ ছিল। এক হিসেবে ছয্বতে! শেষের কথাটাই সত্য । কেননা এ 
পর্ধস্ত ধেগব তথাপ্রমাপাদি উব্বাটিত হয়েছে তাতে মনে হয় সারা দেশের যখো লাড়। পড়ে যার নি। 
বিশেষত: বাডালীসমাদ তখন ইংরেজের লক্ষে ঘধিত, তারা বিহ্বোহকে ভালো চোখে অনেক সময়ই দেখে 
নি। সে ছিলেবে কেউ কেউ ধ| বলেছেন মনে ছয় সেই কথাই সত্য-_ এটা হল ্ষ্গন্ত মোগল আমলের 
শেষ নামক চিন্তবিকার। অব তাতে এর মহিস। খর্ব ছয় না, কেননা কোনে! বিভ্রোছও, আমার 
মতে, তাংপাহীন ও নিক্ল হয় না ইতিহাস এগিন্ে চলার পথে এগুলি এক-একটি স্ত্ত-__ এগুলি ন! হলে 
হয়তো ভবিশ্বতের পথ রূচনাই হৃত না। 

কিন্তু ইত্তিছাসের এ কথা থাক্‌ । সে তর্ক ঘাই ছোক এ কথা মেনে নিতেই ছবে সিপাছীবিত্রোহ 
ভারতবধকে গুব ছোর একটা নাড়া দিয়েছিল। তার ফলে রাষ্্রিক 'দলবদল ধাঁই হোক-লা কেন ওর 
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আঘাত নানা শহর নানা গ্রাস এবং নানা সাহষের জীবনে তরঙ্গ তুলেছিল বই-কি॥ তার দলিল ইতিহাস 
খু'জলে হয়তো বেশি মিলবে না, কিছুটা স্বতিকখার কিছুটা! গুতাক্ষদর্শার আভিজ্ঞতান্ কিছুটা ল্যেকদুগে 
ছড়িয়ে আছে। সেগুলি স।ছিতোত দূল।যান উপকরণ সেই উপকরণ অবলম্বন করে সার্থক সাহিত্য 
সরি কর! ধান তারই প্রমাণ হুল আলোচ্য গরন্থগুলি। 


তে প্রযধনাথ বির ‘চাপাটি ও পশ্ম' বারোটি গল্পের লমটি । চিপাহীবজ্রোহ সম্বন্ধে কিছু সংলামচিক 
এন্ব আছে তার মথো ছোট ছোট নানা ঘটনার উন্লেস আছে। লেই গঞ্জেহ মানবিক উপকরণ ও 
লাহিতাক মূলা ঘথেই, স্বদক্ষ শিদীর হাতে সেই গল্পগুলি সার্থক সাহিতান্থপ ধারণ কহেছে। তার 
প্রকই প্রদাণ, এই গল্পগুলির পটতৃমিকা লিপাহীবিক্োহ হলেও এগুলির নধে। গল্পের হুর অনু ফচ ছে_ 
ইতিছাল সাহিভাকে আছ্ছত করে নি। যেমন "নানাপাছেব* গল্পটি । নানাকে ঘরবার অগ্ত ইংরেজ যাগ; 
দেশে ছুচিক্ষ হয়েছে, সকলেই নানা বলে ধরা দিতে চাষ জেলখানায় বিনাবায়ে আহার-বালস্থান লংগ্রহ 
ফরবার জন্য ॥ লানাধরনের লোক আলছে-_ পঙ্জাপী, কৃষক, সাধারণ লোক | বিস্ক গোচেন্দা, ইংরেঘ্রের 
মিশ্বস্ত গোষেন্মা ইলাক, কাউক্ষেও সনাক্ত করছে না, কাজেই তারা ছাড়া পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে 
ধাচ্ছে। বিচিত্র লোক এই ইলা । শে হল মামুৰের হোস্টেলে ছেভ-ওসেটার, লানাকে শে 
দেখেছে, কাজেই সে-ই গোয়েন্দার কাজ কক্সছে। এইভাবে চলতে চলতে একদিন তার হোটেলে 
এলেন আাজিসূ। খা, নানার সহকর্মী । তার সঙ্গে ছিলেন জূবেৰি, যিনি কানপুরের বিবিৎয়ের হত্যাকাণ্ডের 
আলল কডী। ইসাক তাদের ছদ্মবেশ চেৰ করে নান পয়ে কুসিশ করলে । "পুরুষ ও রুমী যুগপং 
হুধাইল, বিন্ধ তুষি কে? এবার ইসাক তাহাদের কাছে আলিয়া, কঠের বব অনেকখানি লামাইধা 
আনিয়া.” সৃহ্স্বরে বলিল আমিই নানাসাহেব ৷" নাটকীয্তায়, ঘটনার সংঘাতে এই গমটি কক্নফ্‌ 
করছে, শতিছালিক পটগ্থুমিক! এর সঙ্গে অস্ত উপঘুক্ত ভাবে মিশে গিয়েছে। এই বইএর প্রতোকটি 
শজেরই এই গুণ । প্রসঙ্গত; ছুই-এক জায়গা! প্রেষখবাবু, ইতিহাসের পাতা ঘেটে লেকালের বাঙালীর 
রাপ্রচক্তি ও ভীরতার উপর কটাক্ষ করেছেন, সে কটাক্ষ আমাদের পাওনা । এই ধরনের ইতিছাসাশ্রিত 
বচনায় প্রদধবারু সিপ্ধহ্ত-_ তার সেই পাকা হাতের ছাপ এই বইখানির ছত্রে ছতে। 


দূর মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য বেশি বই লেখেন নি, সেইমগ্রই তর 'এটী' বখানি পড়ে একাধারে বিশ্দিত 
ও আনম্দিত হতে হয়। এই বইটি পপ্রসমৱী নৱ, উপস্থাল । এবং সতাকারের উপস্রা__ কেবল বড় গল্প 
নয়। একটি ক্ষীণ ঘটনাকে ববলত্বন করে অনেক পাড়া লেখা ধেতে পারে বটে, কিন্ত তাতে বড় জোর 
বড় গল্প হতে পারে, উপগ্াল হর ন!। উপন্তাসের প্রাণবস্ধ ছল ঘবনজ্তমাট বুনোনি, ঘটনার সংঘাত। 
তার উপর উতিছ!সিক বা! ইতিহাপ।শ্রিত উপনস্তাস লিখতে গেলে ইতিহাসকে হখোচিত পরিমাণে আনতে 
অবশ্ুই হবে, কিন্তু থানবকাহিনী ইতিছবাসে চাপা পড়লে চলবে না। ‘নটী’ বইটিতে এই সবক'টি গুণ 
প্রকৃত পরিমাপেই আছে। লেখিকা কোনো রাছারাওড়ার কাহিনী লেখেন নি। মোগল যুগ তখন 
হত ক্গীহযাণ, ছোট ছোট রাজারা! ডাকাতের দল পোষে, ঠনী লুঠেরার উৎপাতে দেশ ভরতি, আন্ত দিকে 
ইংরেছ কোম্পানির রাজত্ব ধীরে খীরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তাদের ঘাটি পড়ছে দেশের সর্বত্র, রেলিডেণ্টের 
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ভঙ্ে রাজারা কম্পমান, তানের রিশালা মার্চ করে চলে বাদশাহী সড়ক ধরে দেশের সর্বত্র । ওদিকে 
আাক্োছাড়ায বিক্রম নেই তৰু বিলাস আছে, মূদ্রো বসে, শিশমহুলে নাচ হয়। এমনি এক নর্€কী যোতি। 
তার য! বহবলডাদের নিছম ডেওে এক ডনের সঙ্গে ঘর বাধতে ঠেয়েছিল, হতাশার জী বনক্ষ্ করে তানলেনের 
মক্বাহ দীবন তাপ করল শেধে। তারই ঘেয়ে নোতি। যাধনে পড়! তার কুলধর্ম ন্ব। তবু সে 
বাধনে পড়ল একদিন ॥ তরুণ অশ্বারোহী খুশাবক্স্রের বাধলে পড়ল লে। পুরাবস্লের ডীবনকাহিনী বিচিত্র 
তার বাপদাদারা লড়ে এলেছে, গ্রাথে ছিন্দু মুসলমান বাগড়া করেছে রক্তের উন্মাদনায়, প্রাণও হারিয়েছে 
সেইভাবে । সেই বংশের ছেলে খুদ্বাবন্॥ কিন্তু তাকে শেষ পন্থ পালাতে হল। একবার এ আশ্রয়, 
একবার অন্ত আসর করতে কইতে শেবকালে তাদের চরম মিলন হুল যুডুর কিনারায় । লিপাহী-বিজ্রোছে 
কোম্পানির সৈন্তের বিক্্ধে একটি যুদ্ধে । এই উদ্ধান বাধন-ছেড়া ছুই তরণী সেই বিহ্বোহ-আবতিত তরঙ্গে 
ঘুরপাক খাচ্ছে এই বইটি সেই কাহিনীর অপূর্ব নিল্পতপ । 


উধৃত শবিশেধর বহর ‘ধা দেখেছি ঘ! শুনেছি' অন্ত ধরণের বই । হালকা মঙ্ছলিশরমানে! গম, 
কিন্তু একেবারে মর্মছেনী ॥ মৰো মখেো তীর বিজ্রপের কশাঘাত আছে, হালির অনবগ্য উপকরণ আছে। 
এর মনো কয়েকটি গল্প আছে মিউটনি প্রসঙ্গে । লেখক বৃদ্ধদের কাছে বেগব কাছিনী শুনেছিলেন 

সেইসব গল । শ্রতোকটিই সার্থক । 
জ্ীবিমলচন্দ্ৰ সিংহ 


আলোচনা 


ব’কারের আকার-প্রকার 


বিশ্বভারতী। পত্রিকার গত বৈশাধ-আাবাড় লংপ্যায় সযলেন্দু সেন ‘সংসদ্‌ বালা অভিধান’ নিয়ে যে 
আলোচন! করেছেন তা একই কালে শিক্ষাপ্রদ আয় মনোজ্ঞ । এই আলোচনাঘ আর-একটি প্রসঙ্গ 
যোগ ক'রে আমরা বঙ্গী বিদ্বংলমাঞ্গ ও উক্ত অডিধাসের প্রপেতা-প্রকাশক উচনেই মনোযোগ 
আকর্ঘণ করতে চাই। এই স্ষৃহায়তন অভিধালে সংকলন ও প্রকাশ -পারিপাটো 'প্রান্ধ চলিশ ছাঞার শব্দের 
পদ, অর্থ, প্রচোগের উদাহরণ' শুধু নয, মোটামুটি বাৎপাত পশ্য দেখিয়ে, বিশেশ লদ্‌বিবেচনা ও কুশলতার 
পরিচয় দেওয়া হয়েছে। আগামী সংস্করণে আর-একটি কাছ করলে, বাংল।ভাষা-বিক্ষার্থীদের আরও 
কৃতন্ততাপাশে আবদ্ধ করা ছবে। যাংলান্ অস্কন্থব ও বগী ছুরকম ব'এর উচ্চারণ নেট সুতরাং অভিধানে 
দুটি স্বতস্ত্র অধ্যায় ন! খাকাই সংগত, অথচ শব্দের অর্থ শুধু নয়, সর্বদাই শব্দের ব্যৎপতিটিও লা ছানা গেলে 
শবব্যবছার স্বসাধ্য হয না; বিশেষত: তৎলম শব্মে ‘ব’ নিছে অনুবিধা চোগ করেন অপতিত্ত অধিকাংশ 
বাঞালি শিক্ষার্থী এবং শিক্ষিত বাক্তি। শব্দের প্রাথমিক “ব' চেনবার সম্পর্কে অধ্যায়ের হুচনাল্ত (পৃ ৫২৯) 
প্রয়োজনীয় মন্তবা অবন্তই আসে কিন্তু সে অস্ত লবা মনে রেখে লকলে যে ব-চিত যেকোনো শব্দ 
দেখবেন এটা আশা! করা। বার না। তা ছাড়া শিক্ষিত অল্পশিক্ষিত সকলেরই পক্ষে এক নজরেই ধাতে 


আলোচনা 


শব্বর্ৎপত্ি লাভ হয়, সদাশহ অভিশানকাতের এই চেষ্টা থাকাই সংগত । তা ছলে ব-ছস্যাষের শব্দ ্ডলির 
ব, * ব, + ব, এছপ বিচিত্র চেছারান্ব সুচনা না হয়ে, অভিধানের বর্তবান শজ্দবিস্কালপঃম্পর। একেবারে 
অস্ত রেগে ও ( অবসর, নূতন শব্দ-আহরণ বা পুরাতন-বর্জন ভিজ কথা ) ব এবং ৰ এক্সপ ছুটি অন্ধ্র ব্যবহার 
করাই লন চেহে ঘবিধাজনক | এই উপলক্ষে আরও কিছু কর! যায় এবং করা উচিত যা অডিধানকার 
বা প্রকাশকের পরিশ্রৰ বাড়ালেও ( উ্মমে এবং অধাবদার়ে তাদের কৃপণতা মাছে বা ছ/কবে এদ্বূপ মনে 
করার কোনে। কারণ নেই )-_ ভাবা-বিক্ষার পক্ষে আরও প্রচুর পরিমাপেই অহরকূল তলে । সমুনয় মডিধানে 
যে-কোনো শব্দের আগ্স্থে যেখানে থে ব বা ৰ আছে সেগুলিকে ঘথাবিধি ব এবং ৰ -ছেনে নিদিষ্ট করে 
দেওয়াই প্রশস্ত । বাঙালির উচ্চারণে কোনে! ভেন না থাকলে ও, হ এবং দ চেনবার ম হুবিধ! নেই আলারেনর 
ভেদ-বশতঃ 1 ( একমাত্র ধ বাজ মক্ষর থাকলেও বলবার কিছু ছিল কি?) এতে ক'রেইঘবা জ “বিশিষ্ট 
তৎসম শব্দের অন্তত বূংপতি জানবার কোথাও কোনে| সস্বিধ! ছয় না। অন্বন্থ এবং বগীব্ব য 
সম্পর্কেও অনুদ্ধপ স্থবিধা বা সেই সুবিধালাভের অনুকূল ঈষৎ একটু ইশার। মবস্তই দাবি কল্ল| চলে_- 
প্রচলিড শব্ববিস্যালে কিছুমান্জ ওলট-পালট না থঢিয়ে। শিক্ষার্থীর পক্ষে এক নগরেই ডানা হয়োছন_ 
রর, কিছ্বা। বারমার প্রস্তুতি বাংলাস1ছিতোর অতিপ্রচলিত প্রয়োগসমূহে পণ্ডিতনশায় কেনই বা বিদ্গপ। 
প্রবীণ বফিল, ভাবুক বাঁ স্বাথ, বরেশ। বুড্বরূন্‌ ( সাছিতো এরূপ যালান মাঝে মাঝে চোগে পড়ে) 
এএাই বা কোবাকার কোন্‌ জন! ভাষ। ও লাছিত্যোর পঠন-পাঠনে, কেবল তৎলম শখ নয়, হিন্দি উহ বিদেশীর 
নান। শব্দের নান! 'ব' নিছে বাঙালি বকা শ্রোতা ও পাঠকের সবন্তার শেষ নেই-_ বাংলা "খান সেই 
সমতার কতকটা সমাপান সহজেই নধনগোচর ও ভানগোচর ক'রে দিতে পারেন। 

 অঙ্ষনটি লম্ঘবত: বাংল! লাইনে! বর্ণযে(বন-হসত্েও ব্যান । কারণ, অল্মীছা সাছিতাও আশা করি 
ও ধআ-সছাযোই সাকার হয়ে ঘাকে। অসমী ভাষায় ‘ৰ’ যে অক্ষর হিদাবেই গণা ছোক, খর 
ৰ অজ বগ্দীয় ঘক্ষরত্বূপে গ্রহণ করণে হিন্দি বা লংস্কৃত বাবহাবিদির সঙ্গে বিরোধের লস্তাধনা থাকে 
না। (শিক্ষার দশপূর্ণতা-মডিলাবে সংস্কৃত এবং ছিন্দি ঘনেককেই শিপতে হবে, জার আর নন্দে কী।) 
ভারতবর্ষের সমস্ত ভাবার দন্ত বিশেষ-বাহনীঘ এব-লিপি-গ্রহণ ধতদিন না হচ্ছে, (বাংলা লাহিতা-গন্থের 
কথা আপাতত থাক্‌ ) বাংল! অভিধানে এই অধিকস্ক বাবস্থা বা বৃৎপতি-নির্বেশ থাকলে, বাংলা- শিক্ষার্থী 
বাগ্েই বিশেধ উপকৃত হবেন মনে হয়। 








কালাই সামন্ত 


স্বরলিপি 


শুভ ছিলনলগনে বাছুক বাশি, 
মেছদুক্ত গগনে ডাগুক হাসি ॥ 
কত দুখে কত দূরে দূরে আধারলাগর ঘুরে ঘুরে 
সোনার তরী তীরে এল ভালি । 
পূ্িষা-দাকাশে দাক ছালি ॥ 
ওগো পুরবালা, 
আনো লাজিয়ে বরণডালা। 
ঘুগলহিলনমহোৎ্সবে শুভ শবঙ্খরবে 
বন্ধের আনন্দ দাও উদ্ষালি ৷ 
পূিমা-আকাশে জাগুক ছাসি ॥ 


কথা ও সুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : শ্ীশৈলদারজন মনগুমদার 
[ধা 7] 
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স্বরলিপি 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা শ্রাবণআস্বিন ১৮৮* শক 
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এই গানটি ২1৪ ছন্দেও গাওছা চলে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 


সম্পাদক শ্ীপুলিনবিহারী৷ দেন 





পঙ্জালাপ 
পত্রাবলী 
ছড়ছগৎ উদ্ভিদ্বগৎ এবং প্রাধীতগত 
আচাৰ্ষ জগদীপচক্্ " আমার বালাস্মতি 
আচার্থ অগদীশচজ্দের বাংল! রচনা 
শি্প়লিক জগদীশচজ 
ভারতপথ্িক আচা জগদীশচজ 
জগদীশচন্দ্র ব ও জড় এবং জীবনের সাড়া 
বীরনীতি 
জগদীশচজ ও রবীন্মনাথ 
মনীবী-মঙ্গল 
স্বরলিপি * “বদ্দি তোমার. -' 
বিশিনচন্তর পাল 
জীবনবাধী 
অগ্রিমত্তে দীক্ষা 
পত্বাবলী 


পঞ্চদশ বর্ দ্বিতীয় সংখা! কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 





অবলা বহু 

অবলা! বনু * রবীজ্ঞনাখ 
জগদীশচত বনু 
ডাগদীশচন্র বহু 
উরসীন্তনাণ ঠাকুর 
ভ্রপ্রমধনাথ বিন 
প্রনন্দলাল বন্থ 
পরক্ষিতিযোহন লেন 
ভদেবেন্্রমোহন বহ 
আগদীণচ্্ বহু 
প্রগুলিনবিহারী লেন 
সভোশুনাখ দত্ত 
সরলা দেবী 


জগদীশচন্দ্র 


বিপিনচচ্ পাল 
বিপিনচন্ পাল 
বিপিনচন্্র পাল 


বিপিনচজ্্ পাল - নবসূগের সান্ছিত্যিক বাক্তিত €বতোব দত 
বিপিনচন্্ পাল * স্বদেশী আস্দোলনের স্ষত্বিক্‌ উনির্মলফুমার বহু 


গ্রন্থপরিচয় * বিপিনচন্রের গ্রস্থাবলী 

ঈতিওক্ছ 

স্বরলিপি * “প্রাণরমণ, হদ্বিহৃহণ' 
ইদোন্দো কেশব কাৰে 

মছষি কাধে 

আচার কাবে : জীবনকথা 


মূল্য তিন টাকা 


শ্বিনন্ব ঘোষ 
বিলিনচন্ পাল 
উপ্রহথমফুমার দাল 


অীদত্রদাশন্ধর রাহ 
এরম্বইল রান 


চিত্রসূচী 

ভগদীশচতর বহ 
“অস্তপরশ্মি্ অন্বেষণে” 
অপূর্ব সাড়া 
মহাভারত-চিত্রাবলী 
জ্ঞান-কল্পনা 
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অগধীশচন্্র বহু । ১৯২৯ 
জগদীশচজ্র ৰহু । ১৯২২ 
ছগদীশচক্)' ছাত্রবৃন্দদহ 
অবল! বহু 
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পরীর উদ্ধিদের ও ধাতুর সাড়ালিপি 
লক্াবতী লতা! ও বনচাড়াল গাছ 
শপানুলিপি-চিজ 
জগদীশচন্রের প্রতি রবীজ্ঞনাখ। 
রবীন্্লাথের প্রতি জগদীশচম্ । 
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ধিপিনচজ্র পাল 
বিশিনচন্্েয় প্রতিষ্নৃতি। ১৯১৮ 
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নন্দলাল বহু 
নন্দলাল বনু 
এনন্দলাল বহ 


জ্যোতিরিশ্রনাখ ঠাকুর 


লাল! লাঙ্গপত * টিলক - বিপিনচজ্জ । ১৯৬ 


বিপিনচন্জরের কারাদূক্তিতে সংবর্ধনা । ১৯৮ 


প্দোদ্ছো। কেশৰ কারে 
শতাছ্ু আচার কার্ধে 
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জয়যাত্রা 2৮৯৬ 
অবলা বন্ধ 


ছেলেবেলা হইতেই ইচ্ছা ছিল, আমার এই লামান্ত জীবন বেন দেশপেবায় নিহোগ করিতে পারি। 
এই আকাক্ষা চরিতার্থ করিবার কোনো গুপই আমার ছিল না, কিস্কু দেবতার আশীর্বাৰে আনার কষ্নার 
অতীত লার্থকতা জীবনে লাভ করিয়াছি । বহু দেশ ভ্রমণ করিযা দেশলেধার নানা উপানান সংগ্রহ কলিতে 
পারি ্বাছি। লে কথা বলিতে গেলে ১৮৯৬ পৃষ্ঠাব্দ হইতে আরম্ভ করিতে হন্ব। চেই বংসন্ে আচা বহু 
মহাশয় অদৃশ্য আলোক সন্দ্ধে তাহার নৃতন আবিক্রিয়া বৈভ্ঞানিকসমাছে প্রদর্শন করিবার ভন্য ত্রিটিশ 
এসোসিছেশনে আহত হুন। তাহার সহিত মামিও যাই ; এই আমার প্রথম ইয়োরোপ-যাত্রা। ইছার 
পর পাচ-ছুবোর ত্ডাছার সহিত পৃবিবীব্যাপী ভ্রমণে বাহির হইঘাছি॥ আমার ভ্রনপকালের ম্যে পৃথিবীর 
ইতিছাস নানাডাবে ভান্ি্থাছে ও গড়িরাছে, এক আমার বদ্ধসেই ইন্বোরোপে কত পরিবর্তন বেখিলান । 
এ দেশে একটি মানুষের জীবনে এমন বিপুল পরিবর্তন কখনও দেখা ধায় না! 

বিলাতে পৌছ্িঘাই আচাৰ্য লিডারপুলে সমাগত ব্রিটিশ এসোসিয়েশনের বৈজ্ঞানিক-সম্মিলনে বকৃতা দিতে 
নিমস্তিত হন। বকৃতার দিন হলটি বিষ্যাত বৈজ্ঞানিক দ্বারা পূর্ণ দেখিলাম 1 তাছার নখো সার্‌ জে. মে. টমগন, 
অলিভার লজ ও লর্ড কেল্ডিন ছিলেন । খানি বাঙ্গালীর দেয়ে সডয়ে উপরের গ্যালারিতে নততান্ দশকবন্দের 
মধে! বলিলাম এতকাল তো ভারতবামী বিজ্ঞানে অক্ষম এই অপবান যহকঠে বিঘোষিত হইয়াছে, মা 
. বাঙ্গালী এই প্রথম বিজ্ঞান-সমরে বিশ্বের লক্গুখে যুকিতে দণ্ডায়নান | ফল কি হইবে ভাবিয়া আশঙ্কা্থ আমার 
হৃদয় ফাপিতেছিল, হাত-পা ঠাণ্ডা হইছ। আলিতেছিল। তার পর দে কি ছইল লে-স্বন্ধে আনার মনে স্পষ্ট 
কোনো ছবি আব আর নাই । তবে ঘন ঘন করতালি শুনিয়া বুঝিতে পারলাম থে পরাভব স্বীকার করিতে 
হয় নাই, বরং অয়ই হইন্বাছে। দেখিলাম একজন বৃদ্ধ লাঠিতে ভর করিয়া গ্যালারিতে উঠিয়া আমাকে 
অভিবাদন করিয়া 'আচার্ষের আবিক্িতব সন্ধে বহুবিধ প্রশংলা করিলেন। জানিতে পাৰিলাম ইনিই অগ্দিতীয় 
বৈজ্ঞানিক লর্ড কেপ্তিন। ইনি অত্যন্ত আদর করিয়া আমাদিগকে তাহার প্লাসগোর ভবনে লিমঙ্গগ করিলেন 
অলিভার লব মহাশয়ও নালান্তপে আমাদের সম্ধ্ঘনা করিলেন । তাহারা দুজনেই আচার্যকে ইংলণ্ডে থাকিয়া 
অধ্যাপক হইবার জন্ত অস্থরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভারতবর্ষের হাওয়া ছাড়া তিনি কাদ্দ করিতে অসমর্থ 
বলিয়া আচার্য তাহাদিগকে অলম্মতি আানাইলেন। 

ইংলণ্ডের বিজ্ঞানবিদ্দের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গেল, নানাস্থানে সাদ্ধা ডোজনে নিমস্ত্রিত হইলাম । 
প্রসিদ্ধ রালায়নিক ডাক্তার ম্যাভস্টোনের বাড়িতে এইন্ধপ নিষস্থণে আহত হুইয়া ভোজনলভাতে বসিকা 
শুনিলাম, একজন নিনকত্রিত ভত্রলোক-- ধাহাকে ভারতসচিব বিশেবজ্ঞ-্বক্াপে ভারতবর্ষে প্রেরণ 
করিরাছিলেন-- পার্শ্স্থ বন্ধুকে বলিতেছেন, “এই “চন বহু" লোকটি হাছার কথা আদ্রকাল লোকে এত 
বলিতেছে সে কে হে? ভারতীয় লোক আবার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করিবে? অসম্ভব! তাহাদিগকে 
ছোটো টেস্ট টিউব দিছা পরীক্ষা করাইবা তাহার স্থানে বড় টেস্ট টিউব ছিলে আর তাহারা লেই পরীক্ষা 
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করিতে পারে না ভারতবাসী নকলে মজবুত, কিন্ধ বিচারবুদ্ধি খাটাইস্ব! হাতে-কলমে বাবছার ডো কখনো 
করিতে পারে ন!1” পাশের লোকটি বিখ্যাত রাসায়নিক র্যাম্‌সে । তিনি বলিলেন "চুপ করো-_ তুমি 
কিছুই জান না-_ ডারতবাসী বহু শতাস্বীর লাধনাতে তাহাদের চিন্তাশক্তি এত প্রখর করিয়াছে বে 
চিম্বাঈলতাঘ তাহাদের সমকক্ষ হইতে আমাদের বহুদিন লাগিবে। আমাদের সৌভাগ) থে ইছার এ পর্যন্ত 
নিছের হাতে পরীক্ষা করিতে আরম করে নাই। যখন শিখিবে তখন ব্রিটনের আধিপত্য) চলিয়া যাইবে। 
তবে এই 'চন্ত্র বনু’ দৈবক্রমে এইরূপ সার্থকতা লাভ করিছাছেন, কিন্তু তাহার সিদ্ধিতে আমাদের ভন্মের 
কার নাই ।"- 

ইহার পরে লণ্ডনের প্রসিদ্ধ রন্বাল ইন্স্টিটিউশনের শুক্রবালহীছ বক্তা দিবার জন্ত আচার্ধ লিমস্ত্রিত 
হন। এইস্থানে বন্কৃতা দেওয়া! অত্যন্ত সম্ানের চিহ্ছ। তরল গ্যাসের (1iq৷i৭ 6৭5 ) আবিনর্তা প্রসিদ্ধ 
Sir James Dewar তখন ইহার কর্তা ছিলেন! তিনি যহ্যাল ইন্ষ্টিটিউশনেয়ই উপরের তলাতে বাল 
করিতেন। সেদিন আমাদের সাদ্ধা ভোজনে নিন্রণ করিল! বহু সন্মানিত লোকের সহিত পরিচ করাইয়া 
দিলেন। এই প্রথম আমার বৈজ্ঞানিক সামাজিক সন্মিলনে নিমন্ত্রণ, তাছার ফলে অনেকের সছিত বন্ধুতাসুত্রে 
আবদ্ধ হইলান | বঙ্গনারীর এই প্রথম বৈজ্ঞানিক জগতে প্রবেশ। সত্য কথা বলিতে কি, পূর্বে আমার 
ধারণা ছিল যে, বৈজ্ঞানিকদের স্্রীরাও লফলেই বুঝি খুব কিছুধী। এইসব নিমন্ত্রণে গিা লে ধারণা ক্রমে 
কমে চলিগা গেল__ তবে বৈচ্ঞানিকঘের স্বীরা যে খুবই পতিপ্রাণ! ও পতির পেবাতে নিহুক্তা ইহার সাক্ষ্য 
দিতে পারি। লর্ড কেল্ভিন নিজের সন্দ্ধে অতান্ত অসাবধান ছিলেন, তাহার পন্থী তাহার সঙ্গে থাকিয়া 
সর্বদাই তাহার সেবা করিতেন। 

রঙ্যাল ইন্প্টিটিউশনের প্রবর্তক আদিগুরু ডেভি ও ফ্যারাডের ধঙ্বপাতি সেখানে সবরে রক্ষিত হ়। 
শুক্রবার দিন তাহার প্রদর্শনী হই এবং থদি সেখানে কেহ ফোনো নৃতন কিছু দেখাইতে চান ভাহাও 
শুক্রবার দিন দেখালো! হা । আমরা গাহারাস্তে এইসব দেখিয়া বস্তৃভা-গৃছে গেলাষ। সভাপতির পার্শে 
আমি বলিলাম, বে স্থানে ডেভি ও ফ্যারাডে বক্তৃত! দিতেন, সেই ছলে ও সেই টেবিলে যখন এই তরুণ 
বাঙ্গালী বকৃতা দিতে গাড়াইলেন তখন আনন্দে আমার জীবন সার্থক মনে হুইল। ভারতের জঞ্ঘপতাকা 
আবার নৃতন করিয়া বিশ্বের সন্মুখে তোলা হইল, মনে করিলাম । অন্তান্ঠ সভার রীতির মতন এই সভাতে 
বক্তার পরিচয় দেওয়ার রীতি নাই, কারণ এখানে ঘিনি বকৃতা দেন ভাঁহাকে সকলেই জানে। স্বৃতর্ং 
ঘড়িতে 21 বাদ্দিবাৰাত্র আচার্য বকৃতা আরম্ভ করিলেন। এক ঘন্টা নীরবে সকলে বন্তৃতা শুনিলেন 
এবং বক্ৃতা-মন্তে সকলেই 'মাচার্ধকে ঘিরিদ্বা অভিবাদন করিলেন। লর্ড র্যালে বলিলেন বে এন্সপ নিছু'ল 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা কখনো হুর নাই_- দু-একটি তুল হইলে মনে হইত বেন জিনিলটা বাস্তব; এ যেন 
মায়াদাল । আমি ধন আচার্ের সহিত ইংলণ্ডে ধাই তখন জড়পিণ্ডরং ছিলাম, আদকালকার মেয়েদের 
তন চালাক-চতুর ছিলাম না, একটি কখাও বলিতে পারিতাম না, কিন্ধ এইসব লোকের সংস্পর্শে আসিয়া 
দেখিতে দেখিতে অনেক শিখিলাম। এই রগ্যাল ইন্স্টিটিউশনের কাংপদ্ধতি দেখিয়া তখন হইতেই 
আমাদের দেশে এক্ধপ কোনো স্থান করিবার বালনা আমার মনেও উদয় হইল এবং বহু-বিজান-বন্দিয়ের 
শচনা ও কল্পনা তখন হইতেই আরম্ত হুইল । 

১০০২ বৈশাখ সংখ্যা অবাসীতে প্রকাশিত খাঙ্গাগী বহিলার পৃৰিবীত্রমণ বন্ধ হইতে দকেলিও 


পত্রালাপ 
অবলা! বন্ধ রবীন্্রনাথ জগদীশচন্দ্র 


শ্রদ্ধাস্পদেষু 

আপনি নানাঞ্জনের কাছ খেকে নানারকম খবর পাইয়া খাকিবেন, আমারও সামান্ত কিছু বক্তব আছে_ 
তাহা ভাল করি লিপিবন্ধ করিবার শক্তি ধনিও মামার নাই তথাপি আমার সামাস্ বক্তব্য লামন্ত ভাষাতে 
আপনার নিকট উপস্থিত করিতে সামার লক্ষ বোধ হইতেছে না। শুক্রবার ছিন ঘনি বঢ়তাতে আপনি 
উপস্থিত হইতেন তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন আনি লচ্ছ! ত্যাগ করিনা কেন মাপনার নিকট উপস্থিত 
হইতেছি। সেদিন আমার মনে হইল আমি স্বীদাতির মধ এমন কি পুণা করিযাছিলাম ! দীন! ভারতী 
বিনমাল্ো বে পুরুষরয়কে শোডিত করিয়াছেন কি পুণাবলে আবি তার সহধস্বিণী হইলাম ! 

আমার কেবল তাহাই মনে হইতেছিল। নিছের শৌভাগা মণ করিত্রা আংলাদ ও বিশ্ব যুগপৎ উদর 
হইতেছিল। আপনিও ঘদি সেই বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে এই তই ভারতববাষের নির্ভীক সত্য প্রচার 
দেখিতেল তাহা হইলে স্তম্ভিত হইতেন। সেদিন বার লোকে কি বলিবে লে ভগ্ব ছিল না, “আমি সত্য 
লইয়। আাদিঘাছি তোমরা শ্রবণ কর" এই ভাবই প্রকাশ হইতেছিল 

এই আমার বক্তব্য 


গবলা বন্ধ 


'্ষলিকান্া 


* দুদ ১৯:১ 


সাননীহায় 

আপনি ধ়্। আমরাও দূরে থাকিয্া তাহার বন্ধুত্বে ধঙ্ক হইয্াছি। আমার গর্ব আমি গোপন 
করিতে পারিতেছি না-- আমি সকলকে অয়ূলংবাদ জানাইরা বেড়াইতেছি। ড্রিপুরার মহারাছ্গকে কাল 
টেলিগ্রাফ করিছ। দিদ্বাছি। Y 

বন্ধুকে তাহার কর্্বদনাধার পূর্বে দেশে আসিতে দিবেন না। এদেশে তাঁহার জীবন নিরর্থক হইবে। 
আমরা ভাছাকে ছুরোপে র্যখিবার আস্বোজন করিতে পারিব-- তিনি ধেন তাঁহার এই লামাস্ক কাজটুকু 
কষিবার অবসর আমাদিগকে দেন । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 


আপনারা প্রবাসে খাকিয়াও আমাদের অপেক্ষাও ভারতের অন্তরে রহিদাছেন-_ সেইখানে, স্বদেশের 


হৃদদমণডপে, চিরদিন আপনাদের প্রতিষ্টা! অক্ষ হউক্‌ ! 
আপনাদের 


অরবীন্্রনাধ ঠাকুর 


লণ্ডন ১৭ই যে ১১০১ 


বন্ধু 

তুমি আমার সংবাদ জানিবার জন্ত ব্যস্ত আছ। বক্তার আগের দিন বৃহস্পতিবার পথ্য কি 
বলিব স্থির করিতে পারি নাই। এক ঘণ্টার মধ্যে Physiology, Physics, এবং 10100195170 
ভুন্রহ শেষ নীমাংলা হইতে আরম্ভ করিয্না এই নৃতন বিদ্ধ কি করিঘ) বুঝাইব। আর experiment- 
শুলিও অতি কঠিন, কতকগুলি কল শেষ দিন নাজ প্রস্তুত হুইল ৷ তার পর একটি ঘটনা হুইল নে কথা 
স্মরণ ফরিলে আমার এখনও রোষাফ হয়। আমি বৃহস্পতিবার দিন ছু প্রহরেহ সময একেবারে নিরুত্তম 
হইয়া শন্ধন করিয়া ছিলাম, আমার কি এক গভীর কষ্টে বুক ফাটিতেছিল, তোমাদের এতদিনের আশা 
কেবল আমার শারীরিক ভূর্বলতার অন্ত নির্থংল হুইবে এ কথা মনে করিয়া থে কি গভীর যাতনা 
পাইন্বাছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এমন সমস্থ এক আশ্চর্য 40150150819 ঘটনা ঘটিল। হঠাৎ 
এক ছায়ামন্্ী মৃত দেখিলাম, বিধবার বেশখারিঞী, কেবল এক পার্শ্বের দুখ দেখিতে পাইলাম । নেই অতি 
মর্শ অতি দুঃখিনীর ছাতা বলিল ‘বরণ করিতে আসিদ্াছি' তার পর মূহর্তের মধ্যে সব বিলাইরা গেল৷ 

জানি না কেন এরূপ হইল। কিন্ত দেই মুহূর্ত হইতে আমার সব হত্্রণ। দূর হইল। কি হইবে 
আর কিছুমাত্র ভাবি নাই। ফি বলিব তাহাও আর ভাবিলাৰ না। তার পরদিন ধখন শ্রোতৃমণ্ডলীর 
মধো উপস্থিত ছইলান তখন কিরংক্ষণ মাত্র অনির্বচনীয় ভাবে অভিন্থৃত হইয়াছিলাম, তার পর যেন 
সন্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল, কে আমার সুখ দিয়া কথা বলাইল ব্রানি না; ঘাছ| পূর্ব ভাবি নাই 
তাহা দুহর্তে পরিস্ছুট হইল ।- - 

তোমার 
প্রজগদীশচ বহু 


৪ হব [ ১৯-১ ] 
বন্ধু, 

ধন্তোহং কৃতরুত্যোহং! তোনাদের চিঠি পাইনা আমি প্রাত্যকাল হইতে নৃতন লোকে বিচরণ 
করিতেছি। বে ঈশ্বর তোমায় ছার! ভারতের লক্ষা নিবারণ করিয়াছেন আহি তাহার চরণে আমার 
স্বায়কে অবনত করিরা। রাখিয়াছি। কোন্‌ দিক্‌ দিষ্বা তিনি আমাদের দেশকে গৌরবাৰ্বিত করিবেন অস্ত 
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গত্রালাপ 


আমি তাছার অরুপাডামত্ডিত পথ দেখিতেছি। তোনার নিকট পৃ] প্রেত্ণ করিবার দন্জ আমার 
অন্তংকরণ উন্মুখ হুইয়া আছে বন্ধু, আমার পূজা! গ্রহণ কর! তোমার জন্প হউক্‌ । তোমাতে আনাদের 
দেশ জী হউক! নব্য ভারতের প্রথম খবিরপে জানের আলোকশিখাত নূতন হোমারি প্রজ্জলিত কর) 
তোমাকে বারপ্বার বিলতি করিতেছি অসমে ভারতবর্ষে আলিবার চেষ্টা করিও না। তুমি 

তোমার তপস্ঠা শেষ কর-_ দৈতোর স্থিত লড়াই করিব! 'অশোকবন হইতে সীতা-উন্ধার তুমিই করিবে, 
আমি ধরি কিঞ্চিৎ টাকা আহরণ করি! সেতু বাধিত দিতে পারি তবে আমিও ফাকি দিবা! দেশের 
কুতজতা অঙ্ছল করিব ।' * 

তোমার 

উরবীন্রলাথ 


১৯৯৬-১ লালে জগদীশচজ বিছ্যাং-তরঙগ সম্বন্ধে তাহার জাহিষাহ হিলাতে প্রচার করেন, অবলা হু দছোদযার একে তাহা নিবৃত 
হইয়াছে । 

৯২০৯ লালে ১* দে তারিখে রযাল ইদট্টিটিউপনে শুক্রবালরীদ্দ আলোচনানভান্জ ঝগদীশচছ জড় ও জীবে দাড়া দহন 
ভাঙার আবিষ্কারো। বির লালোচন। করেন ; িণ্লীর নিকট ইছা বিশেষ লমাঘর ও বীকৃতি লাচ ক্র | এ লড়ার পা অবলা 
বহ অহোম ও দসনীপচন্্ম হবীআনীথক্ে থে পত্র লেখেন, রবীশ্রনাখে। প্রতানতছলহ (সখ্ধলি প্রবাদী ও রধীঅবাখের "চিপ হী খণ্ড 
হইতে নফেলিত ছইল। 


পত্রাবলী  ॥ৰীন্নাখকে দিখিত 


জগদীশচন্দ্র বন্থ 


॥৯এ নেদ ১৯১৩ 


বন্ধু 
পৃথিবীতে তোমাকে এতদিন জালা ভূষিত লা দেখিয়! বেদনা অন্থভব করিয়াছি। আছ সেই ছখ দুর 


হইল। দেবতার এই করুণার ফণ্য কি করিয়া আমার কৃতজ্ঞতা জানাইব ? চিরকাল শক্তিশালী হও, 


চিরকাল আযঘুক্ত হও। ধর্ম তোমার চির সহান্ব হউন। 
তোমার 


দগধীশ 


দাছিলিং 


২৬১৯১৯ 


বন্ধু তুমি ধর। 
তোমার 
জগমীশ 


কলিকাতা 
ওরা অগ্রহায়ণ, ১৬২৮ 


বদ্ধ 
স্থখে দুঃখে কত বংসরের স্থৃতি তোষার সহিত জড়িত; অনেক সময় সে সব কথা যনে পড়ে। আছ 


জোনাকির আলো রবির প্রথর আলোর নিকট পাঠাইলাৰ । 
তোমার 


জগদীশ 


২৯ এহিল ১৯২৬ 
Anillery Mansions Hotel 
Westminster 
যন্ধু 
Nervous Mechauism in Platts তোমার নাষে উৎলর্গ করিলাম । এই লপ্তাহেই তোমাত 
নিকট পুস্তক ঘাইবে। 
কেমন আছ জানাইও। 
তোষার 
জগদীশ 


Tose Institute 
93, Upper Circular Road 
Calcutta, the 220 Oct, 1928 


বন্ধু 
কয়দিন হইল কলিকাতা আসিযাছি। সতীশ দাস যৃত্যুদুখে, আর তর চারদিন। তোমার বধু (ঠাকুরাণী) 
এবং আমি বে কিছ দুশ্চিন্তার আছি ভাহা বুঝিতে পায়িবে। আমাদের বে ছু চারিনিন বাকী আছে 
তাছারই প্রকৃত পদ্বা বাছ্র করিতে হইবে । 
তুমি বে অনের কষ্টে আছ তাহাতে আমি তোমার বিধদ্ব সর্কদ! ভাবিতেছি। ত্রিশ বংলর ছুটতে 
আমর! সহধোগী এবং সহকর্স্থা। তোমার কষ্ট আমাকে আথাত করে। বদি কেন রকমে তোমার অভীষ্ট 
সাধনে সহায় হইতে পারি, তাহা হইলে আমি সফলকাম হইব । 
তুমি ধাছা লাখন করিযাছ তাহা অবিনশ্বর ্ছিবে । আর বে বেশী তোমার দান ভাহা অযাচিত । 
কাধে আমি তোমার চিল মনে করিও । 
আমর! দুজনেই প্রবল শত্রুকে প্রবল মি করিয়াছি! তবে বেখানে শয় ও নাই, মিত্রও নাই, যেই 
কভার মধ্যে মনের জোর রাখ! কঠিন। তাহার মধ্যেও বড় কাক্স হইয়াছে এবং হইবে । এই কথা দর্কাদ। 
মনে রাখিও। আমাদের যখো যে বহুদিনের একতা, তাহা দেবতার দান বলিয়া মনে করি। 
১লা ডিসেম্বরে আবার ৭* বংসর হইবে । মেছিন আনি সমস্ত বোবাপড়া ঠিক করিব, সেদিন তোমার 
সহিত দেখা হইলে ্বী হইব । তোমার শুভ ইচ্ছা বেল আমাকে সেদিন বলীথান করে। 
শেষ দিন পরাস্ত ও যে সাধনা বাবর আরম্ভ করিছাছি তাহাতেই বন অবসান করিব। জিদ্রষ/ণ হইব 
না। অন্তত আমরা বদল একে অস্তের ভার বহন করিব । এর চেয়ে আর বেশী কি হইতে পারে । 
তোমায় 
জগদীশ 
আমার লেখা ও বানান বুঝিতে পার কিনা এ আশঙ্কার দর্বাদা লিখিতে পারি না। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৮৮* শক 


হাৰ্ধিলিং ১০ই অষ্ট ১৯৯১ 


বন্ধ 
তোমার বনবাধী পাইরা সুখী হইলাম । বইখানি সুন্দর হুইস্বাছে। তোষার বাণ ঘেন বহুদিন বহু 


লেকের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয় ইহাই আকাক্ষা করি। 
আমি নানা কারণে ভিয়মাণ আছি। সরকার হইতে খবর আসিধাছে যে জ্ঞানবিস্তারের ছন্ত হাহা 
প্রাপা ছিল তাহা কটা ধাইবে।__ কারণ তাহা লখের ব্যাপার মাত্র। আমার অনেক করিবার ছিল তাহা 


এখন অসন্ভবপ্রায় হইল। 
তোমার 


অগদীশ 


গাঙ্ছিলিং 
৯১ জুলাই ১৯০২ 
বদ্ধ 
তোমার পারস্তবি্ন কাহিনী আগ্রহের সন্ধিত পাঠ করিয়া গৌরবান্বিত হইগ্বাছি। দেখা হইলে লব কথা 
শুনিব । এই তৃদ্ধিনে আনরা সর্ব'প্রকারেই পরাহত হইতেছি, এর মধ্যে এই ড্যোতিরেখ! অন্ধকারে আলো|। 
তুমি এখন বহন্ধপে আহত হইতেছ, মনে করিও আমি তোমার তখে তৰী । আমিও সমপ্রতি 
ভগিনীস্থেহ্‌ হইতে বকিত হইয়াছি। মীরার আকস্মিক ভুখে একান্ত পীড়িত হইলাৰ। 
তোমার 
জগদীশ 


কলিকাতা 
২২এ সেপ্টে ১৯৬৪ 


বধ 
তোনার অন্ত কিন্্রপ চিন্তিত আছি তাহা ছানাইতে পারিতেছি না। এখন অনেক বিধয় হইতে ছটা 
নিতে হইবে। তোমার স্বাস্থ্য এখন চিন্তার কারণ হুইন্থাছে। সাবধানে থাকিলে এখনও অনেকদিন 
চলিবে, নতুবা! কোন দিন কি হয় এই শঙ্ষা। দাচ্ষিলিং আসিও, আমরা আজই সেখানে ধাইতেছি। 
তোমার 
জগদীশ 
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ববীষ্ত্লাখের লোবেল-পুবস্থার-প্রপ্থি-উপলক্ষে 


পত্রাবলী 


২হএ বৈশাখ ১৯৪৩ 
বধ 
জগতের কল্যাণ অন্ত তোমার গবিশ্রাদ্ত চেষ্টা বহু বংলর ধর্সিঘ্বা যেন ফলবতী ছহ আদ এই প্রার্থনা 
করিতেছি । 
তোমার বিশ্বভারতীর কোন অস্ুষ্ঠানের সাহায্যার্থে ৭**২ টাকা পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিয়া হুষ্ী করিবে। 
তোমার 
দগদীপ 


পরিচয় 
রধীজ্্নাথকে লিখিত অগনীশচন্ের পতাবলীর অধিকাংশ ১৩৩৩ সালে প্রবাণীতে (ইষ্ট হইতে পৌষ ) 
প্রকাশিত হইয়াছিল। বে-সকল পত্র প্রথাসীতে অপ্রকাশিত ছিল, বর্তনান সংখ্য। বিশ্বডারতী পত্রিকায় 
তাহা মুিত ছইল। করেকখানি চিঠি ইতিপূর্বে প্রকাশিত । 

পত্র ১ রবীন্ত্নাথের নোবেল-পুরদ্ধারপ্রান্তি উপলক্ষে লিখিত । সংবাদ পাইছা জগদীপচজ্জ রীন্রনাধকে 
বে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন তাহাও নিছে মূত্বিত হুইল_ 


Rabindranath Tagore 
Bolpur E. I 
I am rejoicing dear friend 
Jaggdish 
[ 15th November 1913) 
পত্র ২ ব্ববীন্ঞনাথের নাইট পদবীত্যাগ উপলক্ষে লিখিত 
পত্র ৩ আগদীশচন্-খুচিত ‘অবাক’ গ্রন্থ রবীন্রনাখকে প্রেরণ উপলক্ষে লিখিত । 
পত্র ৪ জগদীশচন্্-লিঙ্দিত এই পুস্তকের উৎ্পর্গপত্র_ 
To | My Life-Long Friend | Rabindra Nath Tagore 

পঞ্জ € সতীশ দাস-_হুবিখ্যাত বাবছারজীবী সতীশরঞ্জন্‌ দাস, বল! বহুর ভ্রাতা । 

৫ সংখাক পত্রে উল্লিখিত জগদীশচন্দের সন্ততিশূতিব উপলক্ষে রবী্গনাখ যে কবিতা লিখিঘাছিলেন 
তাহা এই সংখ্যার অস্তত্র পুনর্মুত্রিত হইল। ৬ সংখ্যক পত্রে উল্লিিত বনবাৰী গ্রন্থে কবিতাটি দূত্রিত 
আছে। 

পত্র * পারস্রবিজ্য় কাহিনী_-১৯৩২ লালে রবীন্দ্রনাথের পারন্ত্রথপকথা । 

৩ সংখ্যক পত্র ব্যতীত অন্থান্থ চিঠি, ও টেলিগ্রামটি, শান্তিনিকেতনে ববীন্সদনে রক্ষিত আছে। 

চা 


জড়গ্রগৎ উন্তিদজগৎ এবং প্রামী জগত 
জগদীশচন্দ্র বন 


সকলেই মনে করেন যে, জড় উদ্থিদ এবং প্রাধীর মধ! অভেস্ প্রাচীর বর্তমান । তবে দৃষ্-জগত কি কেনো 
নিয়মে আবন্ধ নছে? এজপও হইতে পারে থে, আপাতত: ঠবছোর মধ্যে ফোনো মূলগত একত্বের 
বন্ধন আছে। 

আছ প্রা অর্থ শতাৰী পূর্বে এই সমস্যা আমার যন অধিকার করিহ্বাছিল। আমি তখন” আকাশের 
বিদ্যাংতরঞ্গ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছিলাম, এবং দূর হইতে প্রেরিত সংবাদ লিপিবদ্ধ করিবার ঘস্ত এক 
নৃতন কল মাবিষ্কার ও নির্ঘাণ করিতে সমর্থ ঘইরাছিলাম। দেখিতে পাইলাম, খাতুনিমিত কলের লিপি 
ক্ষৃহ হইতে ক্ষৃত্তর হইতে লাগিল, যেন কলটি ক্রান্ত হুইন্বা পড়িতেছে। লিপির ধরণ আমাদের ্াস্তি- 
বিশিরই অনুরূপ । মান্ষের যেমন বিশ্রামের পর ক্রাধি দূর হয, কলটিরও সেইরূপ বিশ্রামের পর ক্লান্তি 
দূর ছইল। আবার কতকগুলি ওুধধে হেন আমাদিগকে উত্তেদিত করে, ছড়নিমিত কলেও তাহার 
অসথবপ প্রক্রিরা দেখিতে পাইলাম ॥ উদার ক্লে বহুদূর হইতে প্রেয়িত অতি ক্ষীণ সংবাধ লিপিবদ্ধ 
করিতে সমর্থ হুইয়াছিলাম। অপিচ কতকগুলি জবা কলের উপর বিহবৎ কার্য করিছথাছিল, বাহার অন্ন 
ফলের সাড়া দিবার শক্কি একেবারেই বিলুপ্ত হইল। ইছা অপেক্ষ। আশ্চং বা/পার এই বে, অনেক সময় 
বেষন অতি কহ মাত্রার বিধ প্রয়োগ করিলে জীবদেহে উত্তেছকের করিনা করে, ধাতুনিমিত হহ্তেও যেইক্জপ 
ফল ধৃষ্ঠ হইল। যে সাড়। দিবার শক্তি জীবনের এক প্রধান চিহ্ন বলিয়া গণ্য হইত, ছড়েও তাহার 'াডান 
দেখিতে পাইলাম ॥ ইহা হইতে বুঝিতে পারিলাম বে, জড় ও জীব জগৎ একই নিংমে পরিচাপিত এবং 
উৎারা একই শুতে গ্রথিত। 


উদ্থিদ ও প্রানীর পরকিয়া 
উদ্ধিব, ছড় ও প্রাণীর মধাগত বলিম্বা উহার মে) প্রানীর শ্যার ক্রিন্থা আরও হুম্পষ্ট ঘেখিতে পাইব মনে 
করিদ্বাছিলান। 

কিন্তু এইক্ষপ বিবেচনা প্রচলিত মতের সম্পূর্ণ বিকুদ্ধ। প্রচলিত যতবাদীগণ মনে করেন, উদ্ভিদ ও 
প্রাণীর যখো কোনো সাদৃষ্ত থাকিতে পারে না। তাছারা বলিহ। থাকেন যে, বাহিরের আঘাতে জীবপেশী 
বেত্রপ সংকুচিত হয়, উদ্ভিদে সেন্ূপ হর না প্রান্ীকে এক স্থলে আঘাত করিলে স্বাদ দ্বার) উত্তেছন! দূরে 
প্রেরিত হয এবং তথায় লংকুচননীল পেণীকে চালিত করে। উদ্ভিদে উত্তেছনাবাহ্ফ এন্প কোনো পথ নাই । 
প্রারীগণ বিবিধ উষধ প্রয়োগে বেক্প উত্তেজিত কিংবা বলছ হয, উদ্ভিদে নেৱপ কিছু ছহ লা। প্রাধী- 
জগতে স্পন্দননল পেন দেখা ঘাছ, বাহা পুনঃ পুনঃ সংকুচিত ও প্রলারিতে ছয়, তাহা! উত্তিদে দই হয় লা। 
ম্বতম্পন্দনসীল পেখী বিবিধ বধ প্রয়োগে উত্তেজিত প্রশহিত অথবা! আড়ষ্ট হয়। উদ্ভিদে তদহুন্রপ প্রক্রিন্না 
কখনও সন্ভব হইতে পারে না? ইহ এবং ছন্তান্ত কলিত কারণে বিরুদ্ধবাদীগণ যনে করিতেন বে, বৃক্ষমীবন 
"ও প্রামীজীবল সম্ূ্ণনাপে বিভিন্ন। 








ড়লগৎ উদ্ভিদ্গৎ এবং প্রাধীজ্লগং 


এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার প্রকৃত কারণ এই বে, এতছিন বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন অদৃই ও আন্রাত ছিল। 
ধদি কোনো অবস্থা'ুণে বৃষ্ধ উত্তেডিত হত বা মন্ত কোনো কারণে বৃক্ষের অবসাদ উপস্থিত হয, তাহ! জানিবার 
কোনো উপায় ছিল না। তবে কি করিছা বাহা জ্ঞাত ছিল তাহা জালগোচর করা ধাইতে পাত্রে ? ইহার 
জন শীবন্ত ভাবের একটি মাপকাঠি প্রস্তুত করা আবস্তক । 
হালকা] 


প্রাণী যধন কোনো বাহিরের শক্তি দ্বারা আহত হয তখন নানা জপে সাড়া দিবা থাকে। বাছিরের ধাক্কা 
কিন্বা 'নাড়া'র উত্তরে ‘সাড়া’। নাড়ার পরিদাণ 'অনুলারে লাড়ার পরিবাণ মিলাইঘ! দেখিলে আমর! 
জীবনের পরিমাণ মাপিয়া লইতে পারি। উত্তেছিত অবস্থা গল্প নাড়াতে প্রকাণ্ড লাড়া পাওয়া ধযে। 
অবলর অবস্থায় অদিক নাড়ার ক্ষীণ সাড়া, আর হন স্বৃত্যু আসিয়া! জীবকে পরাভূত করে তখন হঠাৎ সব 
প্রকারের সাড়ার অবসান হ্য়। 

ধৃক্ৰের আভডা্বরীণ অবস্থা জানিবার একমাত্র উপায় এই, লে যেন তাছার ইতিহাস স্বচং লিখিতে দম 
হ। বিবিধ কলের সাহাবো বৃক্ষের বহবিধ সাড়া লিপিবন্ধ হইয়াছে ধাহ! খালা ”হত্বেই তাছার চিত্রকর 
প্রক্রিদ! নিংলন্মেছে বুঝিতে পারা ঘায়। বৃক্ষের অদৃশ্য বৃদ্ধি কেছ ফধলও দেখিতে পার নাই ॥ কিন্ত মামার 
উদ্ভাবিত ক্রেস্তো গ্রাফ বন্র ধাত! যে বৃদ্ধি মদৃশ্ত ছিল তাছা কোটিগুণ বাড়াইঘা সহজ দৃষিভৃত ধরা হইয়াছে। 
এই ঘর খারা বৃক্ষেত্র বিভিন্ন আহারের ও বাবছারের ক্লে বুদ্ধি-ঘাত্রার হাহা পরিবর্তন হয তাছা দঢুর্ডকালে 
ছান। ধাইতে পাত্রে । পরীক্ষার ফলে ইচ্ছাছুলারে গাছের বৃদ্ধি বহুগুণ বাড়াইবার, হাস ফিবার এবং স্থগিত 
কায়বার উপায় আবিষ্কৃত হইগ্রাছে। আমাদের স্পর্শেও হে বৃক্ষ লংকুচিত হয় তাহ! প্রমাণিত হয়াছে। 
শে উত্তেছফ মাছধকে উৎসূয় করে, বে বিষ তাছার প্রাণনাশ করে, উদ্ভিদেও তাহার একইবিধ ক্রিয়া 
প্রবাণিত ছইয়াছ্বে। 
দৃত্যুরেদা 


উদ্জিদের দীবনে এমন সমর জপে ধধন কোনো এক প্রকাণ্ড আঘাতের পর হঠাৎ লমপ্ত লাড়া দিবার শির 
অবশান হয । সেই আছাত মৃত্যুর আঘাত। কিন্তু সেই অস্তিম দূহুর্ডে গাছের স্থির দ্বিন্ধ মৃতি যান হয 
না। তার কত্র আহ্বান যখন আসিয়া পৌছে তখন গাছ তাছার শেষ উত্তর কেমন করিত দেয়? মানবের 
মৃত্যুকালে ধেমন একট! দারুণ আক্ষেপ সমস্ত শরীরের মধ্য দিয়া বাহিয়া ধানত, ডেমনি দেখিতে পাই অন্থিম 
খৃহ্ডে বৃক্ষদেহের মধ দিনাও একটা বিপুল বুক্ষনের আক্ষেপ প্রকাশ পায়। এই লমরে একটি বিদ্বাংপ্রবাহ 
মুহর্তের অন্য মুদূর্ বৃক্ষপাত্রে তীত্র বেগে ধাবিত হর। লিপিবজ্ছে এই মঙ্ হঠাং জীবনের লেখার গতি 
পরিবতিড হয়। উধ্ব রেখা! নি দিকে দুটিয্বা গির। স্তব্ধ ছইর! ধায় । এই সাড়াই বৃক্ষের অন্রিম লাড়া। 
বৃক্ষের অন্ঠাস্ত বিবিধ সাড়া বিশেষ বিশেষ ফলের লাহাযো লিপিবদ্ধ হুইছাছে। তাহাদের মধো 
নিলিখিত বিষহগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 
নুক্ষের উবেছনা-প্রবাহ 


বৃক্ষে বে একস্থানে আঘাতঙ্গনিত উতেম্ছনার আবেগ দূরে প্রেরিত হর তাহা সমতাল-ধস্ত হারা! প্রমাণিত 
ছইদাছে। এই কলের আন্চর্য ক্ষমতা নন্দ্ধে ইছা বলিলেই বখেই হইবে থে, ইহার সাহায্যে সমস্থ গণনা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা! কাতিক-পৌধ ১৮৮০ শক 


এত সার হইয়াছে বে এক লেকেও্ডেয সছত্র ভাগের এক ভাগ অনায়াপে নির্ণীত হইয়াছে। ইহার কার্ছপ্রণালী 
নদ নৃতন, এবং ইছা ছার! বঙ্গের কোনে| স্থানের আঘাত-সংবাদ দূরে পৌছিতে কত সমন্থ লাগে তাহা 
হন্তক্তৃক লিখিত হয়। প্রানীর স্রা্নবীর প্রবাহের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। লনতাল-স ছারা 
প্রসাণিত হইয়াছে, হেপব কারণে প্রাধীর উত্তেজনা প্রবাহের বেগ বর্ধিত কিংবা নন্দীভূত হয়, নেই একই 
কারণে উদ্ভিদের উত্তে্রনা-প্রধাহের বেগ বধিত অথবা প্রশমিত হয়। এ স্বন্ধে প্রা এবং উত্তিদের প্রেক্রিদা 
মূলত: একই রূপ । 


০০০০০ 


প্রাস্টগণের এহপ পেন্ট আছে ধাছা আপনা-আাপনি স্পন্দিত ছ্ছ। ইহা হদ্পিখের পেশতে বিশেধরপে 
দৃই হছ। নানাবিধ ভৈৎজা দারা হৃৰ্পিণ্ডেয় স্বাভাবিক তাল বিভিূপে পরিধতিত হয়। ইহার প্রন্োগে 
ক্ষণকালের জন্ত হৃদপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হচ্ছ, হাওছ! করিলে সেই অচৈতঙ্গ অবস্থ। চলিহ| বায় । ক্লোরোফর্ম 
প্রয়োগে মাত্রাধিকা হইলেই হন্‌পণ্ডের ক্রিরা। বন্ধ হইয়া! যায়। বিবিধ বিষ প্রয়োগে হৃদয়ের স্পন্দন বন্ধ 
হয়, কোনে। বিষ প্রয়োগে দদত্র-"পন্দন সংকুচিত অবস্থার, অস্ত বিষে প্রলারিত অবস্থা নিম্পদ্দিত হয়। এইয্ূপ 
পর্স্পরবিয়োধী এক বিষ দ্বার। অন্ত বিহ ক্ষ হইতে পারে। উদ্ভিদেও যে স্পন্দনদলত! আছে তাহা 
বনটাড়ালের ক্ষ প।তা ছারা প্রমাণসিন্ধ হইছাছে। বনটাড়ালের স্পন্থনের বিশেষত্ব একেধারে আর্ত ছিল, 
কারণ উহার স্পন্মনরেখা লিপিবদ্ধ করিবার কোনো উপাহই ছিল না। বিশেষ কল নির্মছার। এই বাধ 
দুহীরত হইঘাছে। অতি আশ্চর্য এই যে, উদ্ভিদের স্পনানরেখা প্রায় হদ্পিওের সপন্দনরেধার সম্পূর্ণ 
অনুরূপ । “মান্যস্তত্রিক' রক্তের চাপ অধিক হ্রাস করিলে যেরূপ হৃদস্পন্মন বদ্ধ হয় এবং রক্তের চাপ 
বাড়াইলে স্পন্দন পুনরা আরম্ত হয, উদ্ভিদেও আভান্তরিক রসের চাপ কমাইলে ম্বতম্পন্দন বন্ধ এবং চাপ 
বাড়াইলে পুররা্ আর্ত হ৷। ইহার প্রয়োগে উদ্ভিদম্পন্দন সামদ্িক আড়ষ্ট হয়, বাতাস ফরিলেই অঠচৈতত্ত 
ভাব পুর হুয়। ক্লোরোকফর্ম অধিকমাত্রাঙ্থ বাবহার কঠ়িলে স্পন্দন একেবারে বন্ধ ছইছা ঘায়। সবাপেক্ষা 
আশ্চ এই যে, যে-বিষ বারা যেভাবে স্পন্বনশীল হফ্পিও নিম্পদ্দিত হু সেই বিষে সেইভাবে উদ্ভিদের 
স্পন্দনও নিরন্তর ছয়। উদ্ধিদেও এক বিষ দিপা অস্ত বিধ ক্ষয় করিতে পারিয়াছি। দ্বত:ম্পবনের প্রকৃত 
রহ কি তাহা উদ্ভিদের উপর পরীক্ষার ছারা আবিষ্কার করিতে সবর্থ হইস্াছি। 

এইক্সপে নিরন্তর স্পন্দন করিবার জন্ত বাহিরের শক্রিগঞ্চজ আবশ্্ক । নেই শক্তি লংগ্রহের জস্ত 
আলোর সাহায্যে উদ্ভিদ বায়ু অথবা দল ছুইতে অঙ্গার বিল্লেধণ করিয! ্বী্ঘ শরীর গঠন করে। বিলেষ 
খের সাহাব এই প্রক্রিন্বায় ভেফাতে্ লিপিবদ্ধ হয়। কখনও উদ্ধিধ এই হনে ঘণ্টা বাজাইত্রা তাহার 
আহারের তৎপরতা! বাহিরে প্রকাশ করে। 

পূর্বে বলিল্বাছি বে, এইলব কলের কার্যকারিতা অসম্ভব বলিঘ। বিবেচিত হইছিল | এই জন্চ আমার 
বিরুদ্ধবাদীর! মুয়াল সোলাইটিতে এইসব কল লইয়া বিশেষ পরীক্ষা করিয্নাছিলেন। পরীক্ষার ফলে ডাহারা 
সিদ্ধান্ত কহিলেন, এইলব কল এবং নূতন প্রণালী স্বার| দীবছ্গপতের অনেক দুন্ধহ লমন্তার উত্তর পাওয়া 
হাইবে। হাহাহা লামার বিরুন্ধবাদী ছিলেন তাহারাই তন আমাকে বহাল সোলাইটির সভ্যপদে নিয়োজিত 
করিলেন। ভারত বে বিজ্ঞান-পরীক্ষার স্থারা পৃথিবীর জ্ঞানবৃত্ধির সহাহতা করিবে এই প্রথম তাহা স্বীকৃত 


জড়লগং উদ্চিদজগং এবং প্রাণীদদগং 


হুইল। যেগব পরীক্ষার মন্নবিত্তর আভাল দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহা স্বীকৃত হইবে যে প্রাণীর ও 
উদ্ভিদের মৃসগত প্রক্রিয়া একইরূপে ল।ধিত হদ্ব । এই প্রনাণের বিশেহ ফল এই বে, উদ্বিদেশ্র অপেক্ষাকৃত 
সরল জীবন হুইতে অধিকতর জটিল প্রাণীদ্গতের রহস্টোদ্ঘাটন সম্ভবপর ছইবে। 

বৃক্ষসীবনের ইতিহাপ হইতে আমাদের শিক্ষণীহ অনেক বিহর আছে, ঘেমন, জীবললগ্র্যযের 
প্রক্বোছনীয়তা। 
সৃক্ষে জীবনন: প্রা 
বহ্ববিদ ছুরবস্থার মধে) পড়িহ!ও বৃক্ষ তাহার জীবনত্রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে । তবে কোন্‌ শক্ষিবলে 
ৃত্বার বিচন্ধে ঘুষিতে পারিহাছে? তাহার এফটি কারণ এই বে, বৃক্ষের মূল একটি নিনি কূমিতে 
প্রতিষ্ঠিত, যে-ম্থানের রস খারা তাছার দীবন সংগঠিত হইতেছে । সেই তুমিই তাহার স্বদেশ ও তাছার 
পরিপোধক । বৃক্ষের ভিতর আরও একটি শক্তি নিহিত আছে যাহা ছারা যূগে যুগে সে আপনাকে বিনাশ 
হইতে রক্ষা করিঘ্বাছে। বাহিরের কত পরিবর্তন ঘটিতেছে বিন্ধ অদৃ্টবৈওপো লে পরাছত হয় নাই। 
বাছিরের আঘাতের উত্তরে পুনদাবন দারা সে বাছিরের পরিবর্তনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। বে 
পরিবর্তন আবন্তক তাহা গ্রহণ করিয়াছে, যাহা! অনাবস্তক জীর্ণপত্রের প্রায় সে তাহা আগ কৰিদাছে। 
এইরূপে নাছিন্ের বিভীঘিক| সে উতীর্ণ হইথাছে। 

ইছার গঙ্গে আরও একটি শক্তি তাহার সত্বল । সে দি বটবৃক্ষের বীর হইতে জন্মগ্রহণ করিয। থাকে 
তবে পেই স্বতির ছাপ তাহার প্রতি অঙ্গে ধারণ করিয্নাছে। এই জন্ত তাহার মূল সূনিতে দৃঢপ্রতিঠিত। 
তাহার শির উবে আলোকের সন্ধানে উঃত এবং শাখা প্রণ!খা ছাদানানে চতুর্দিকে প্রদারিত। তবে কি কি 
শাক্িংলে বে বাহিরের আঘাত পাইন্জাও বাচিয়া থাকে? তাহা এই: যে ধৈর্ধে বে দত লে তাহা 
স্থানে দৃঢ়জপে আলিঙ্গন করিধা থাকে, থে অহুকৃতিতে ভিতর ও বাছিয়ের সামন্ত করিয়া লয়, এবং যে 
স্বভিতে বহুছীবনের শক্তি নিজস্ব করিয়া রাখে । আর থে হতভাগা আপনাকে স্বদেশ হইতে বিচুুত করে, 
যে আীবনসংগ্রাম হইতে পলাহ্ন কহিছা পরদৃখাপেক্ষী ও পর-অনরে প্রতিপালিত হয়, যে দাতীয় স্তি পিয়া 
হান, সে হতভাগা কি শক্তি লইয়া বাচা থাকিবে ? বিনাশ তাহার সন্মুখে, ধ্.সই তাহার পরিণাম। 
অনন্তের পাত্রী 
অদৃপ্ত আলোকের পরীক্ষার দ্বার! জানিতে পার! বাছ যে, অমংখাবিধ ভ্যোতির মধ্যে এক ক্ষত গণিটিই 
আমাদের দৃশ্তরাজ্া । আমাদের ইন্জিন মপর্ণকূপে সীমাবস্ধ এবং এই অপূর্ণতার আন্ত অসীম আোতিরাশির 
মধ্যে আনরা! অগ্ধবৎ খুরিতেছি। তাহা লবেও মান্থুষের মন নিরাশ হয় নাই। বরং অদম্য উৎসাহে সে 
নিজের পূর্ণতার ভেলা অদান| সমূহ পার হইয়া নূতন রাাছোর সন্ধানে ছুচিাছে। 

অনস্বের পথযাত্রী, কি ল্ষল তোষার ? স্থল কিছুই নাই, কেবল আছে অন্ধবিশ্বাস, বে বিশ্বাসবলে 
প্রবাল দেহাস্ছি দিয়া মহাতীপ রচনা করিডেছে। ভানসাহ্রাজোও সাধক দিগের অস্থিপ্রাতে তিল তিল করিহা 
বাড়ি উঠিতেছে। আঁধার লইয়াই আরম্ভ এবং জ্বাধারেই শেষ, মাঝে দুই-একটি ক্ষীণ আলোরেখা দেখা 
হাইতেছে। মাহষের অধ্যবলাহ্ষলে ঘন কুযালা সপপারিত হইলে বিশ্বদগৎ জোতি্ হুইবে । 
ন্ষশচক্রের 'অব্যর' অর্থ হইতে এই নাফসন 
ছজত-্তী (১৯৩: ) ছুইতে সৃহীত 


আচার্য জগদীশচন্দ্র. খানার বানস্বতি 
শ্রীরতীন্দ্লাথ ঠাকুর 


আচার্য জগদীশচন্লের সঙ্গে মামার পিতার হখন প্রথম পরিচর হয় তখন আমি নিতান্ত শিশু) পরিচয় 
ক্রমশ বখন বন্ধুত্বে পরিণত ছল তখনও আমি বালক । ছগদীশচন্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বতি তাই বালাস্বতির 
সঙ্গেই বেশি জড়িত । 

অ্বগদীশচজ্জ ১৯** সালে লণ্ডন-প্রবালকালে আমার পিতাকে লিখেছিলেন, 'তিন বৎসর পূর্বে আমি 
তোমার নিকট একগ্রকায় অপরিচিত ছিলাম" 

জগদীশচন্দ্র ইউরোপে-ভ্রমণের পয় কলকাতায় কিরে আসেন ১৮৯৭ সালের এপ্রিল নাসে। তার 
জীবনীকার প্যার্টিক গেডিস্‌ তার বইয়ে লিখেছেন, পৌছ-সংবাদ পেয়ে আমার পিতা তাকে অভিনন্দন 
জানাবার অন্ত সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন তিনি বাড়িতে নেই । তখন তার টেবিলে একটি ম্যাগনোলিদ্না 
কুল রেখে আলেল। দ্বিতীষ বার যখন দেখা করতে ধান ছুই বন্ধুর কিয়কম মিলন ঘটেছিল তার বর্ণনা 
গেডিলের লেখায় পাওয়া ধার না, আমার শ্বতিপটে তার আবছায়া ছবি এখনও জেগে আছে। বিলাত 
খেকে ফিরে কিছুদিনের খন্তে ধর্মতলার এক বাড়িতে অগদীশচন্ড ছিলেন । সে বাড়ি সম্ভবত আনদ্দমেহন 
বহুত ছিল। আমি তখন ন-বছরের শিশু, তৰু, কেন জানি না, পিতা আমাকে তার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। 
ছুই বন্ধুতে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা বুঝতে পারা বা মনে রাখা! আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি, এইটুকুই 
কেবল মলে পড়ে। জগদীশচ্্র উক্ষৃলিত ভাবে ইউয়োপ-ভ্র্ষণের কাহিনী অনর্গল বলে ধাচ্ছেন আর 
আমার পিতা সাগ্রছে তা শুনছেন এবং মাকে মাঝে ছু জনে বিলে খুব হেলে উঠছেন । গল্প বোধ হয় 
আরও আন্কেক্ষণ চলত, আমার দিকে ছঠাৎ ধৃরী পড়াতে আমার পরিশ্রান্ত মূদ্বের ভাব দেখেই হ্বতে! 
পিতা অনিচ্ছাসতেও বন্ধুর ফাছ খেকে সেদিনের মত বিদায় নিলেন। 

এই সয়ে পিতার উপর জনিষারি দেখার ভার ছিল। তাকে প্রাত্নই শিলাইদছে ঘেতে হত। শীতের 
সমন তিনি পদ্মানদীর বালির চরের ধারে বোট বেঁধে বাস করতেন । তখন তিনি প্রথমে সাধনার পরে 
ভারতীয় সম্পাদনা করছেন। প্রতি মাসেই গল্প বা প্রবন্ধ লিখতে হচ্ছে। পদ্মার দিগন্তবাপী বালিয় 
চরে খুব নিসৃত ফোনো স্থানে বোট বীধা থাকত। লোকছন সেখানে যেতে পারত না। গল্পের পর 
গল্প লিখে গেছেন এই পরিবেশে । ছোটোগয্প লেখাতে উৎসাছ দিতেন জগদীশচঙ্্। প্রতি সাধের 
শেষ শনিবারে তিনি আলতেন) তার জন্ত আর-একটা বরা সর্বদাই প্রস্তুত থাকত। দু রাত 
শিলাইদহে কাটিয়ে নোনব্যর কলেজের কাজে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে বেতেন। আমার 
পিতার কাছে পৌছে প্রথমেই ভার দাবি জানাতেন__ গল্প চাই। প্রতি সপ্তাহেই একটি করে নতুন 
গল্প তাকে পড়ে শোনানো বেন বীধাদন্তর হবে গিয়েছিল । লেখা শেষ ছলেই প্রথমে পড়ে শোনাতে হবে 
জগদীশচন্্কে, তারপর ছাপতে ঘাবে। বন্ধুত্বের এই দাবি বন্ধুর পক্ষে অগ্রাহথ করবার উপাদর ছিল না! 

আমার পিতা বখন শিলাইদহ বোটে থাকতে যেতেন আমাকে প্রায়ই তার সঙ্গে নিয়ে হেতেন। 
আমার পিতা যেমন উদ্গগরীব হয়ে সগণীশচন্্রের আগননের প্রতীক্ষা করতেন, আমারও তেমনি ওংস্রফা 
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কষ ছিল না আমার লক্গে তিনি গল্প করতেন, নানারকম খেলা শেখাতেন। ছোট বলে আমাকে 
উপেক্ষ। করতেন না। আমি তার স্বেহপাত্র হতে পেরেছি তাতে আমার খুব অহংকার বোধ হত। 
আমি মনে মনে কল্পনা করতুদ বড় হলে জগদীশচজে মত বিজ্ঞানী হব । 

বর্ধার পর নদীর জল নেমে গেলে বালির চরের উপর কচ্ছপ ওঠে ডিম পাড়তে। জগদীশচন্র কচ্ছপের 
ডিম পেতে ভালোবালতেন। অআষাকে শিখিয়ে দিলেন কী করে ডিন খুঁজে বের কর! ধায়। শুকনো 
বালির উপর কচ্ছপের পানের দাগ বেশ স্পষ্ট দেখ! যাব, লেই সারবীধা পৰচি একেবেকে বহদূত্ পণন্ 
চলে। প্রী্ছের রৌস্রতাপ ন পেলে ভিঘ ফোটে না? তাই কচ্ছপ নদী ছাড়িবে ঘতট! সন্ভব উচু ভাগায় গিয়ে 
ভি পেড়ে আসে ৷ বালি সরিহে গর্ভের য্যে ডিন পেড়ে আবার বালিগুলি সমন করে চাপা দিয়ে ধায় 
যাতে শেল সন্ধান ন। পা । এত চেষ্টা লবেও ধূর্ত শেদ্বালকে সম্পূর্ন ফাকি দিতে পারে না। আনাকে 
আজগদীশচন্ শিখিয়ে দিলেন কী করে পায়ের দাগ ধরে ধরে তিমের গর্ত আবিষ্কার করতে হয়। শেদ্বালেশ্র 
সঙ্গে নামার রেখারেহ চলতে থাকত । [মের খোজ করতে গিয়ে অনেক সঙ্গ কচ্ছপমাতারও সাক্ষাত 
মিলত॥ ভাঙার উপর তার পালানোর উপাদ নেই, উল্টে দিছে তাকে তুলে নিয়ে হাওগা লঙল। 
কচ্ছপের মাংস খেতে জগদীশচজ্র খুব পছন্দ করতেন। 

পল্মাচরে বসবাল আগদীশচন্তররেরও বড়ো। ভালে। লাগত । দেশে বিদেশে কত সুন্দর আগ] তিনি 
দেখে এলেছেন। তবু আমাদের বলতেন, পস্থাচরের যতো! এবন হন্দর স্থাস্থাকর স্থান পৃথিবীতে কোথাও 
নেই। স্থানের পূবে তিনি আমাকে দিয়ে বালির মধ কয়েকটি গর্ত করিছ্ে রাখতেন। সকলকে এক- 
একটি গর্ভের মধো মাক বালি চাপা দিয়ে শুরে খাকতে হুত। ঘখন সবর শরীর গরন হয়ে প্রা আধসিন্ধ 
হয়ে উঠত তখন পদ্থার ঠাণ্ডা জলে ঝাপিয়ে পড়! বেত । তিনি বলতেন, এতে স্বাস্থোর বিশেষ উদ্নত হয়। 

গদীপচগ্ত্ের গড়ের ভাণ্ডার ছিল অসুস্থ ; তার গ্রকাশডঙ্গিও ছিল ভারি সুন্দর, সরল । গল্প বলার 
মখো ধধেই ছান্তরল থাকত বলে তার গল্প গুনতে বড়ো ভালো লাগত-_ কৌতূহল জেগে উঠত, ক্রান্বিকর 
মনে হত না। জগনীশচঞ্জ গল্প বলে বা তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা সহবদ্ধে আলোচনা করে আমার পিতার 
আনন্দবর্ধন করতেন। দিনের বেলাট। এইরকম গল্মগুজবে আলোচনার কেটে বেত। লঙ্ধা! হলেই উনি 
ফবিকে ধরতেন, লেখ! পড়ে শোনাতে হবে । কবিত! প্রবন্ধ কিছুই বাদ দেবার উপাথ [ছিল না, কিন্তু 
জগদীনচন্রের সব খেকে বেশি আগ্রহ ছিল ছোটোগল্লে। আহ্ারাদির পর শুরু হতগান। গান গাওয়। 
কখন শেষ হত আমি জানি না; তার আগেই আবি ছুষিদ্বে পড়তুম। কয়েকটি গান জগদীশ5ন্ত্রের বিশেষ 
শ্রিষ ছিল! একটি পিতৃদেবকে বার বার পাইতে বলতেন, সেট! হচ্ছে 

এলে! এসে! ফিরে এলো, বধু হে, ফিরে এসো । 

এই রকম বিমল আনন্দে কেটে বেত প্রতি সপ্তাহের শনি ও রবি বার। কলফাতায় ফেরবার মুখে 
অগদীশচজ্ঞ বন্ধুকে নোটিস দিয়ে রাখতেন, আসছে লণ্তাছে আর-একটা নতুন গল্প চাই । 

আমার ছেলেবেলাকার শিলাইদহের স্বৃতির সঙ্গে জগদীশচন্দ্র মধুর স্মৃতি ছবিচ্ছেপ্তভাবে অড়িত। 


তার পর মনে পড়ে বুদ্ধসয্নার কখা। ১৯*৪ সাল হবে। জগদীশচন্র, ভীদতী অবলা বহু ও ভগিনী 
নিবেছিতা৷ সহ বৃদ্ধগয়া যাবেন স্থির করেন, পিতৃদেবকে অনুরোধ করলেন সঙ্গী হতে। ক্রমশ দলটি বেশ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 


বড়ো হয়ে গেল ॥ অধ্যাপক ঘছনাথ সরকার, ডরিপুরার কনেল মছিম ঠাকুর ও মহাহামকৃদার শজেম্ত্রফিশোর 
লোলুকর্ভা), আমি ও আনার সহপাঠী সম্মেবচজ্ছ মদুয়ৰার কেউ বাদ পড়লুষ না। আমরা বু্ধগঘার 
যোহস্মের অতিথি হুব বাবস্থ। হয়েছিল। তার অতিথিশালার বিরাট বাড়ির তেতলার ঘরগুলিতে থাকতে 
দিয়েছিলেন, কিন্তু ঘরের বিশেহ প্রছোজন ছয় নি, সামনে ঘে প্রকাণ্ড বারান্দা ছিল তাতেই আমর! হুখে 
সঙ্ছন্দে আসর ছনিয়েছিলূৰ । আতিখ্োর অভাব হয় নি, উত্তম দুধ ঘি ফলমূল বহুবিধ পান সব সময়েই 
্রস্থত॥ ধখনই ফাক পেতুম, উঠোনে বৃহৎ দারা ছিল, তার ভিতরে নেবে গিয়ে বসে থাকতুম। এরকম 
ইদারা ইতিপূধে দেখি নি। ইদারার বাইরের গা বের ঘুরে ঘূরে (সিড়ির মতো গ্যালারি নীচে প্ন্ত 
নেমে গেছে। তার মাঝে নাকে আন্লা আছে। গরমের দিনে সেখানে বসে বড়ো আরাম । 

রোদ পড়ে গেলে সদ্ধের দিকে সঞ্চলে বিলে মন্দির দেখতে ধাই | ত্রিপুরার মছিম ঠাকুর ও লালুকর্তা 
হু জনেরই ফোটো! তোলার শখ ; তাদের সঙ্গে ছোটো বড়ো নানারকম ক্যামেরা দ্বিল; দিনের আলো! 
থাকতে কোনো সময গিয়ে তারা বহু ফোটে! তুলে যেখেছিলেন। (লে ফোটোগুলি আছে কিনা 
জানি না)। মন্দির দেখা ছলে আমরা নন্দিরের পিছন দিকে বোধিক্রমের নিকটে গিয়ে বগলুৰ । ধন 
অন্ধকার হয়ে এপেছে, মন্দিরের গায়ে গবাক্ষগুলিতে প্রদীপ জেলে দেওয়া হয়েছে। চার দিকে নিও, 
তার মধ্যে কালে এল “ওঁ ননিপদ্রে হ"-_ বৌন্ধমন্্ের দৃহ্গন্ধীয় ধ্বনির আবর্তন ॥ কয়েকটি জাপানী 
তীর্ঘবাত্রী এই মন্ত্র বৃত্তি করতে করতে সন্দির প্রদক্ষিণ করছেন, আর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে ধূপ 
ছেলে রেখে দিয়ে যাচ্ছেন। কী শান্ত তাদের মৃতি। কী গভীর তাদের ডক্তি। ইঃপুডার কী 
অনাড়মর প্রণালী । অনতিপূর্বে মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধমূতির সামনে মোছন্তের পুরোহিতদের কণ ঢাক 
ঢোল ঘণ্টা বাছিত্ে আরতি দেখে এপেছিলুষ | আমাদের মনে এই কথাটাই আগল, ভগবান এদের মধো 
কার পুল খুশি হয়ে গ্রহণ করলেন? বন্দিরের পরিবেশ ছেড়ে কারও আর উঠতে ইচ্ছা হর না। অনেক 
কাত প্যস্ব জগনীশচন্জ, ভগিনী নিবেদিতা ও শিতৃদেব বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিছাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে 
আলোচন! কন্ুতেন। নিবেদিতা এক-একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা ফরেন তার ঘথাযোগ্য 
সমাধানে পৌছতে ॥ আমর! অন্তের! তাদের প্রস্নোৱর তর্কবিতর্ক মুড হয়ছে শুনে ঘাই । আমার বিশ্বাস, 
এই বৃদ্ধগযা-সন্দ্শনের ফলে উত্তরকালে শৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্যে পিতৃদেবের অশ্বরের আবরণ প্রগাঢ গভীয় 
হয়ে উঠেছিল॥ শাঞ্জিনিকেতনে ফিরে এলে আমাকে তিনি ঘন্মপধ আগাগোড়া মূযন্থ করতে দিয়েছিলেন। 
পালি পড়াও শুরু হল এবং পিতারই আদেশকুমে অশ্বঘোষের বৃদ্ধচরিত-তর্মার ছুলাহসে প্রবৃত্ত হলুষ। 

বন্তদেবের বোখিলাভের পূতস্থান বৃদ্ধগসার ঝগমীশচ্, নিবেদিত। ও রবীন্ত্রনাথ তিন মনীধীর একজ। 
লমাগে অপূর্ব এক পরিবেশের সরি হয়েছিল । সাজ দু-তিন দিনের তীর্থবাস, কিন্তু তারই মধো কত 
গলপ, কত আলোচনা, কত পরাদর্শই না হয়েছিল । বড়ো দুল যে তার আজ কোনে! অহুলিপি নেই । 
লেই পদ্বনসে বুদ্ধগয়ার নাছাব্য বা বর্ধ্ধদের আলাপ-মালোচনা সম্পূর্ণ বোববার ক্ষষতা ছিল না। না 
থাকলেও এই তীর্ঘস্বানে দুর্লড সংসঙ্গে ত্রিরাত্রিবাসের স্বতি আবার মানসপটে আজও উদ্জল হয়ে রয়েছে। 

ফেরবার সম সকলে নিলে গরা স্টেশনে বাওরা হল) সকলের গন্ধব্যস্থল এক নঙ, তাই বিভিন্ন 
ট্রেন ধরতে হৰে। সপতীীক জগদীশচজ্ত বঙ্ছে মেলে কলকাতান্থ যাবেন-__ সেই ট্রেনই প্রথম এল। 
দৌড়াদৌড়ি করে কোনো কামরাতেই জান্গা পেলেন না। প্রথম শ্রেখীর একট] কামরার দেখ! গেল 


আচার্য জগদীশচন্দ্র 


সবট লোক, দ্ধ জনেই শ্বেতাঙ্গ । ভারতীয়কে তারা চুকতে দেবে না দেখে আমরা দু-এক আন স্টেশনমাস্টারের 
কাছে ছুটে গেলুম। ব্যাপার বুঝতে পেরে তিনি কিন্তু সাহস করে এগিয়ে এলেন না। ফিরে এসে 
দেখি ভগিনী নিবেদিতা তার স্বদ্জাতি-দুটিকে বেশ তিক্রমধূর ধক দিচ্ছেন। ধমক বেছে লাছেবেরা 
অবশেষে গাড়ির দরজ! খুলে দিল। জগদীশচন্দ্র ও শ্রীমতী বহু শেহমূতুর্ে কোনোরকমে উঠে পড়লেন । 

ট্রেন চলে গেলে দেখলুম নিবেদিতার প্রছলিত সৃতি! কিছুতেই আব্মলংবরণ করতে পারছেন না । 
লেই মূহর্তেই ইংরেদকে ভারতবর্ধ খেকে বিতাড়িত করতে পারলে তবে হেন দ্বত্বি পান। ভার মেই 
যাগ পড়তে ন! পড়তে আর-একটা ট্রেন এলে পড়ল। নিবেদিতাকে এই ট্রেনেই ছেতে হবে পশ্চিমের 
দিকে । ছুটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা একটিতে একজন স্বেতান্দিনী, জগ্চটিতে একটিমাত্র ভারতী 
শুক । যে কামরার ইংরেজ মহিলা ছিলেন, আমর! নিবেদিতার মালপত্র সেই কানরায় তুলে নিতে 
গেলে তিনি বললেন: I a ০০: ৪০105 10 (0৩০) অগত্যা অন্য কামহাঘ় নিয়ে গেলুম। আানএ1 
দরজা! খুলে ঢুকতেই ভত্রলোকটি শপব্যস্ত হয়ে উঠে দাড়িয়ে তার গড়গড়। সরিয়ে নিয়ে নিবেদিতা ভর 
তার নিদ্ধের জান্বগ! ছেড়ে দিলেন। টন ছাড়ার সব নিবেদিতা আমানের সকলকে ডেকে বললেন: 
Now, you see (he difference between the barbarous Euglishimcu aud the 
civilized Iudians 1 


আমি ধখন আমেরিকার কলেছে পড়ছি, জানতে পারলূম দগদীশচজ্জ আনেরিকা-পরিহষণে আলছেন। 
কয়েকটি ইউনিভালিটি বন্ৃতা দেবার হস্ত তাকে আমন্ত্রণ করেছে। এই খবর পেয়ে আনন্দে উৎফুল হয়ে 
উঠলুম। তখনই ছুটল আমার কলেছের ভীনের কাছে। ইলিনয় বিশ্ববিস্বালযে তাকে আনতেই হবে 
আমার এই লনির্বদ্ব অনুরোধ ডাকে জানালুম ৷ ডীন ড্যাভেনপোট পণ্ডিত মাধ, বিজ্ঞানডগতের ঘথেষ 
খবর রাখেন। আনি তার ক্লাসে পড়ি, ছাত্র হিসাবে আমাকে ধথেই শ্বেছ করতেন | সছান্ডে বললেন, 
তৃূমি ঘা চাও তাই হবে। সেই শুনে আমিও জগদীশচজ্জকে চিঠি লিখলুম যে ইলিনয় বিশ্ববিস্ালয়ের 
আমহ্বণ গেলে তিনি যেন উপেক্ষা না করেন; হার্ডর্ড, ইয়েল প্রভৃতির মতে! বিখ্যাত না হলেও তিনি 
এই অপেক্ষাকৃত ছোটো বিস্থাহতনে সদদ্রদার শ্রোতা হতো বেশি পাবেন। মোট কথা ভার আলা চাইই। 
জবাব পেলুম তিনি শীত্বই আগবেন। আমি তখন ইউনিভানিটির বিজ্ঞান-মহলে জগদীশচঙ্ছের অ(বিধার 
সন্বদ্ধে মহা উৎসাহে প্রচার করতে লেগে গেলুয় ।* এত উৎসাহ, এত আনন্দ, এত আয়োজনের পর যখন 
আচার্ধের আসবার সময় নিকটবর্তী হল, আবি পড়লুষ অন্থস্থ হয়ে। ডাকার পাঠিয়ে দিলেন একটা 
আরোগাডবলে পনেরে! দিন ধরে তাদের ব্যবস্থাধীনে নিরামন্ন হবার জন্ত। সাত দিন সেখানে থেকে 
আৰি পালিয়ে এসে সটান ছাছির ছলূম স্টেশনে, জগদীশচজ্র ও তার সহধর্ষিণীকে অভার্থনা করে তাদের 
নিদ্দিষ্ট বাপস্থানে নি ঘাবার অস্ত । তার পর দিনই প্রথম বন্কৃতা। সকালবেলাঘ জগদীশচন্র আমাকে 
বললেন: ‘আদার বক্তৃতার সঙ্গে বে experimental demonsiralions থাকবে তাতে তোমাকে 
সাহায্য করতে হবে । চল, লায়াহ্দ লেকচার হলে ধুলি খাটিয়ে রাখি ও তোমাকে দেখিরে দিই কী 
করতে হবে।' আনন্দে অধীর ছরে উঠলুষ, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে ছতে লাগল আদার সহপাঠীরা কী ঈর্ধার 
চোখেই না আনাকে এর পর দ্বেখবে। নানারকম অত্যাচার উপন্রবে গাছগাছড়া কিরকম সাড়া দেয় লে-লব 

bd 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিকপৌষ ১৮৮০ শক 


দেখাবার জন্ত ছপদীশচক্ কয়েকটি অত্যান্চর্য হত প্রস্তত করেছিলেন । লক্ছাবতীর পাতাম্থ কোনোরকম 
আঘাত লাগলে তার পাতা গুটিদ্বে ধার, তা আমছা! দেখতে পাই। কিন্তু যে-কোনো গাছেই আঘাত 
লাগলে তার আ[তিপূর্ণ প্রতিত্রি়া আছে, হদিও আমতা তা দেখতে পাই ন|। দগদীশচন্জরের আবিষ্কৃত 
ধের লাহাযো, গাছ কিসে কিরকম সাড়া দে্ব কালো পর্দার উপর একবিন্দু আলোর কম্পন দেখে আমরা 
তা অনায়াসে বুঝতে পারি। বক্বৃত! দিতে দিতে তিনি হধল কোনো! €স০৩7805৫0 দেখাবার ফস 
খামতেন-- আগ্রহের সঙ্গে পর্দার দিকে তাকিয়ে থাফতেন। হে মুডে আলোর রেধা আশাহুন্ধপ নেচে 
উঠত তিনি উদ্ধলিত হতে চেঁচিয়ে উঠতে ; 7067৩, there, here 1 আমিও তখন ম্বপ্তির নিশ্বাস 
ফেলতুম-_ রুলচুক কিছু করি নি। 

আমার আমেরিকা খেকে দেশে ফেরার পর তখনই দেখা হত ছপ্দীশচত্র বলতেন, “তুমি আমার 
ল্যাবরেটরিতে কবে যোগ দিতে আসছ?” শান্তিনিকেতনে তখন আমার ডাক পড়েছে, অগদীণচন্ের 
অন্থরোধ রাখতে পারি নি। সে্গন্ত তিনি ছুঃখিত হস্কেছিলেন) তিনি ভার গবেণাগ্রপ্ কতগুলি 
আমাকে দিয়েছিলেন, শাঝিলিকেতন-্স্থাগারে সেগুলি এহনও আছে! 


শীঙ্ষকালে দাঞ্িলিডের “মায়াপূরী'তে জগদীশচন্দ্র খাকতেন। তার কাছেই গ্লেন ইডেনে আমাদের 
বালা। বে বছরের কথা বলছি তখন জগদীশচন্ের স্বাস্থ্য ভাপ্রায়। আমার পিতা ঘন ঘন তার কাছে 
বেতেন। কাব্যালোচনা বিশেষ হত না। পিড়ছেবের কাছ থেকে তখন জগদীশচন্দ্র শুনতে চাইতেন 
দাশনিক প্রসঙ্গ । বেশ বোধা যেত ঠার মনের মধ্যে জীবনমবতার রহস্ত নিয়ে তুমূল আন্দোলন চলছে। 
বৈজ্ঞানিক ধূক্তিবিচার তাকে যেন সম্পূর্ণ তৃপ্থি বা শাস্তি দিতে পারছে না। প্রচলিত ধর্মনতও পুরোপুরি 
গ্রহণ করতে তার বৈজ্ঞানিক মন সার দিচ্ছে না) তাই ক্রমাগত কবিকে প্রশ্ন করতেন, তার সাধনার ফলে 
তিনি কী উপলব্ধি করেছেন । বিজ্ঞানী বা তবজ্ঞানী অনেক বিচার প্রমাপের আটিল রাস্থায় ঘুরে ফিরেও 
থে শীবাংসাধ পৌছতে পারে না কৰি বা সাধক হন্তো গানের লছছ অন্ত টিন গণে অনায়াসে তায় 
সন্ধান পেয়েছেন, এই ধরণের একটি বিশ্বাস হতো তার হয়েছিল এবং এই জন্তই আমার পিতাকে এ বিষন্ন 
তিনি ক্রমাগত প্রশ্ন ফরতেন। 

দাখিলিঙেই সেই শেষ রেখা। তার ম্ৃহ্যুর সময় আমরা কলকাতাহ ছিলুম না। 


> এই অদঙ্গে অবল। বহু অহোষর রবীজনা বকে বে চিট দিদিয়াছিলেব তাং! উদ্ত্বত হইল | -_ম্ক, বিশ্বতায়তী পত্রিকা 

সরণী শরত্যাবুর কাছে অধ্যাপক নহাপরের বিব্য একটা চিঠি লিখিরাদ্েন ; তাহাতে জানা। গেল থে 1175515 হইতে ওঁকে 0৫1 মাসে 
1e০৷০/=৪ রিতা নেবার শুব সন্জাঘবা! আছে। হয়ত রশী আপনর কাছেও লিখ্যাদজ্েন। এটা! সংখা বটে” ২০ মার্চ ১৯-৮ 
“রবী ওঁর 1০০1০৮০ দেবা সম্বন্ধে শুব খাট যাহে, ফলে এড দিহগ? আসিয়াছে দে চনি লব ছাখিতে পারিলেন সা, ফেল «৬ টা প্রবাস 
বিশ্ব 








আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাংলা রচনা 
জ্প্রমথন1থ বিশী 


গণিতে উদাসীন লাহিত্যাযোদী মধুহুদন একদিন ক্রালে একটি ভুরু অদ্কের সমাধান করিয়া সহপাঠী ভূদেবকে 
বলিলেন, দেখো শেক্সলীয়র ইচ্ছা কলে নিউটন হতে পারে ফিন্ম নিউটনের পক্ষে শেম্মগীঘর হওয়া 
অসন্ভব। 

তার পরে বলিলেন, কিন্তু আমায় অন্ধ কযা এই পর্যস্বই_ বলিয়া! তিনি একগানি। সাহছিতোর পুত্থকে 
মনোনিবেশ করিলেন। 

এখন ছাত্রদের যখো অনুপস্থিত নিউটনের পক্ষ গ্রহণ করিবার হতো ছু:লাহপী ব্যক্তি না থাকায় নিউটনের 
মামলা একতরফা! ডিসমিস হুইহ। গেল ॥ কিন্তু বামলাটি সত্যই ফি সংক্ষেপে চিলমিস-যোগ্য ! বৈজ্ঞানিকের 
পক্ষে কি কবি হওয়া একেবারেই অসম্ভব? পৃথিবীর সাহিত্যের ও বিজ্ঞানের ইতিছা সন্ধান করিলে 
নিশ্চয় দেখা যাইবে দে, কবি ও বৈচ্ঞানিকে বাবধান ছৃত্তর নয় অর্থাৎ প্রপা।ত বৈজ্ঞানিক প্রপ্যাত কবি 
ইন ন! উঠিলেও, কখনো! কখনো বৈজ্ঞোনিকের হাতে কবিত্ব ফলন হ্বজ্ঞন্দে চলিঘাছে। তাহার বেশি 
আশ করা মন্তায় হইবে! 

আচার আগদীশচন্জ কবি ও বিজ্ঞানীর বাবধান-দুত্তরতান বিশ্বাসী নন। তাহার মতে কবি ও বিজ্ঞানীর 
লক্ষ্য এক-_ সত্যাহুসন্ধান। তবে পণ শ্বতত বটে । বিজ্ঞানী প্রমাণ ও ধূক্তির খুঁটি ধরিয়া ধরিধ! চলেন, 
কবি চলেন 'মহুয়ৃতি ও অনুমানের ইঙ্গিতে । কমলা দুজনেরই প্রেয়ণাদাত্রী; এখানেই নিউটনে ও 
শেক্মদীয়রে এক । 

তিনি সাত বলিতেছেন-_ “কবি এই বিশ্বপ্রগৃতে তাহার হদয়ের দুটি দিবা একটি অন্্পকে দেখিতে 
পান, তাহাধেই তিনি রূপের যধো প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অক্তের দেখা বেখানে ফুরইছা ধার 
লেখানেও তাহার ভাবের দুটি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপন্ঞপ দেশের বার্তা তাহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে 
নানা আভালে বাছিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিক পন্থা স্বত্র হইতে পারে, কিন্তু কবিত্ব-লাধনার সহিত 
তাহার সাধনার একা আছে । দৃষ্টির আলোকে যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি ন্দালোকের অছুসরণ 
করিতে থাকেন, শ্রুতির শক্তি ঘেখানে হ্থরের শেষ সীমার পৌছায় সেখান হুইতেও তিনি ফণ্পমান বাণী 
আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত বে রহস্ত প্রকাশের আড়ালে বলিছা ছিন রাত্রি কাছ করিতেছে, 
বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন ফরয! দুর্কোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং লেই উত্তরকেই যানবভাষাদ্ব 
যথাযথ করিনা বাজ করিতে নিদুক আছেন।” 

এই প্রলঙ্গে তিনি আরো! বলিতবাছেন-- “সকল পথই হেখানে একত্র বিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণ সত্য। 
লতা খণ্ড খণ্ড আপনার মধো অলংখা বিরোধ ঘটাইযা অবস্থিত নথে। সেইজন্ত প্রতিদিনই দেখিতে পাই 
জীবতব রণাধনতর প্রক্কতিতয আপন অ(পন সীষা ছারাইয়া ফেলিতেছে। বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েই 
অন্কুতি অনির্বাচনীঘ একের সন্ধানে বাছির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা! ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক 
পথটাকে উপেক্ষা করেন না।* 


বিশ্বভারতী পঞ্জিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 


এই বস্বাটি কাহার কলমে লিশিত-_ কবির না বৈজ্ঞানিকের  রবীশ্রগাহিত্য হইতে অমুন্তপ বা 
সবাগ্ররাল মন্ববা খুসি বাছির কর| মোটেই অসম্ভব সন্ন । ভাই বলিধাছিলাম কবির কলৰে ও বিজ্ঞান) 
কলমে আড়ামাড়ি নাই, প্রচ্ছহ সহধোপিতাই আছে-_ তবে ক্ষেত্র ভিন্ন বলি! সেটা লব লয়ে ধর! পড়ে 
না। 

দগদীশচস্ত্রের কলম কখনো কখনে! কবির চালে, অনেক সময়েই সাহিতোযর চালে, চলিদ্রাছে। আবার 
ভাতার হাতে বিজ্ঞানের হন্গুলি খুব সম্ভব অনেক সমকে কবির চিহ্নত পথে চলিন্বা কবি ও যিআালীর 
অন্ছেয়তা প্রমাণ করিগ্নাছে। তীহার মধ্যে একজন প্রচ্ছদ কবি ন! খাকিলে ছড়বিভানের পথে চলিতে চলিতে 
হং জড় ও চৈতস্যের দুসিদিষ্ট বেড়া ভাড়িব। দি, জড় ও চৈতন্য বেখানে একাকার হইয়! গিহাছে সেই নৃতন 
রালে। প্রবেশ করিতেন না। তাহার ভিতরকার প্রচ্ছ্ কবিই খুব সম্ভব আর-একটি প্রদীপ্ত কবিগ্রতিডাকে 
কাছে টানিয়া পরব বান্ধব ফরিদা তুলিযাছিল। তখন দেখা গেল বে, অন্তরের যতো বা/ছিরেও কৰি ও 
বিজ্ঞানীর সান্িখা অতি ঘনি&, একের মন হইতে অপরের মনে এক ধাপের ব্যবধান । অন্তরে বাহিরে কবি ও 
বিজ্ঞানী প্রতিবেশী । 


মাচভাধায় প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা সবেও জগদীপচন্জ। ধখেষ্ট বাংল। রচনা রাখির। যাইতে পারেন নাই । 
অন্যক নামে প্রকাশিত প্রযন্ধদহ3ই তাহার লিখিত একাজ বাংল! গ্রন্থ । কুড়িটি প্রবন্ধের বখো নিছক 
লাছিত্যওুণ-সম্পন্ চলার সংখা! সামাস্ত কটি মাত্র এখন, এই ফ’টি অবলখনে আলোচনায় বিপদ আছে। 
প্রধনত্: লেখকের প্রতি অবিচার হইতে পারে, বিশেষত: সমালোচক যেপানে নিশ্চিত যে রচনাম্ব প্রকাশিত 
মাহিতাগুপের চেষে লেখকের অন্তনিহিত সাহিত্যিক শক্তি অনেক বেশি। কিন্তু এই দৃ্ত অনেক- 
বেশিট।কে তথাপ্রনাণাদিযোগে অপরের বিশ্বামযোগ্য করিয়া তোলা সব সময়ে বড় সহজ নয় । দ্িতীয়ত: এমন 
আলোচনা অনেক সময়েই সড়াবনার বিবরণ ছইতে বাধা । যে-সব সাহিত্যিক গুণের সম্ভাবনা তাহার মধো 
ছিল স্থযোগের অভাবে ব! অন্ত কারণে তাহ! প্রকট হুইবা ওঠে নাই, এক-মাধটা শৃস্থ নির়িধ মাত্র রাদিহা 
গিঘাছে- গে নিরিখ সমালোচকের চোখেই সব সময়ে পড়িতে চার না, পাঠকের চোখে তুলিয়া ধরা আরো 
কত কঠিন। এমন ক্ষেত্রে লেখকের জীবন ও অন্ত কীতির সাগ্গীওলাকে তলব করিডে ছয় । বর্তমান 
প্রগঙ্গে তাহাও লছজ নব । ওাছার বৈজ্ঞানিক কাঁতি বর্তমান সনালোচকের জনের অনারত। কিন্ত এ কথা 
নিশ্চিত যে তাহার বৈজ্ঞানিক কীতির সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিলে তাহার সাহিত্যকীতিকে উদ্দলতর ও 
স্পতির করিয়া তোলা বাইত । বাকি থাকিল আচার্ধের জীবনের, অর্থাৎ ঘটনাপ্রবাহ ও প্রভাবের, সাক্ষ)। 
লেটাকে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করিব । 


৩ 


লে দূগে শিক্ষিত বাক্তিমাত্রেই পরাধীনতার গ্লানি তীব্রভাবে অন্থভব করিতেন। ইছা ছিল একটি 
সর্বভারতীঙ অহরাতি। উনিশ শতকের বিচিত্র কর্মোস্ধনের দূলপ্রেরণা ছিল এই অভুকূতি। এই অনুনতির 
প্রেরণা তৎকালীন বাগালী ননীষীগণ কর্ষেন্ত ও জ্ঞানের বিচিত্র পথে প্রেরিত হইয়াছিলেন। বাংলাদেশে 
প্রথম ও প্রধান: ইহা সাহিত্যিক কূপ লাভ কহিছথাছিল ॥ বদ্ধিষচজজ রমেশচজ্জ ছেমচন্রা নবীনচনম প্রকৃতির 





অপূৰ্ব সাড়া 
শিল্পী গগলেঙ্ছনাথ ঠাকুর 


আচার্য জগদীশচন্্রের বাংল! রচনা 


সকলেরই সাছিতাম্বনীর সূলে এই প্রেরণা, পরাদীনতার শ্লানিই মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ 
ছাগাইয়াছিল এই মনীষীগণের মনে । পরাদীন জাতির হাতে চরিতার্থতা| লাভের অন্ত অস্থ ছিল ন। 
ত্রিগুরারান্দের ঈলমোহরে বাংলাভাদা লক্ষা করিব! বিভ্ভাসাগর সোৎসাছে বলি উঠিরাছিলেন_ ওরে, 
আমার মাতৃভাষা যাজভাব|। ইছাই ছিল সকলের মনের অহুচ্চারিত ভাব] মাতৃভাধাকে হতো! বাগ্গড1ন? 
কয়া ধাইৰে নাঁ_ কিন্তু তাহাকে চিততরাছো রাদরাজেশ্বরী করিত তুলিতে বাধা! কী! 

বল! বাহলা জগদীশচন্দ্র ও এই ল্লানি তীত্রভাবে অহু চব করিতেন । এখন, এই ভাবের মগ্রহঙ্স্বপে ওহাব 
মনে আসিয়াছে দাতৃনুমির প্রতি অন্রাগ, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, দেশের অতীত ও এতিঘের প্রত 
অনুরাগ-সঙ্গাত কৌহুছল। তার পরে তাহার বখ্যে ধে প্রক্ছ্র কবিস্বভাব ছিল তাহ! তাহাকে একপ্রকার 
অতীজিন্ববা দিত] দিঘ়াছিল। বস্র অন্তনিছিত সতাকে দেখিবার আগ্রহে ইহার পরিচন্ধ পাই-_পুর্ধোক 
উদ্ব্বতিতে কবি ও বিজ্ঞানীর একা প্রনর্শন উপলক্ষে তিনি ইহার স্বরূপ ব্যাধ্যা করিগজাছেন। আন লে যুগের 
একটি সাধারণ লক্ষণ ছিল আধ্যাত্মিক চেতনা । জগদীপচজ্ঞও ইহার দতীত ছিলেন না। লধশ্পেসে 
উল্লেখ করিতে হয় তাছার সামাজিক মনের কৌতুফপরাহণ হাস্তোদ্দলত!। 

এখন গাহার রচনার আলোচনান্ব নামিলে দেধ! যাইবে বে, পূর্বক কয়েকটি দুই অন্পবিপ্যর চিহ্ন 
রাখিয়া গিদ্রাছে হাহার সাহতো। লে-লব চি অনেক স্থলেই ক্ষীণ, অনেক স্বলেই অহুনান করিয়া লইতে 
হা-_ প্রান্থ বই ল্াবনাস্ত গুছা -নিহিত। সেইম্ত পূর্বাহেই স্বীকার করিনা লইঘ়াছি হে, তাহার সুচনার 
ইতিছাল ননেক পরিমাণেই সম্ভাবনার বিবরণ__ অর্থাৎ ইছা ঘত্টা সাহিত্যের আলোচনা তার চেয়ে বেশি 
একটি লাছিত্যিক সনের আলোচনা। 


প্রথমে অগলিপরীক্ষ। প্রবন্ধটি লওয়। ঘাক। নাতৃকৃষি উঞ্চারের উপায় ধখন থাকে না তখন 'মপরকে 
যাচতুষি-রক্ষার্থ বীরের মতো প্রাণত্যাগ করিতে দেখিলে বীরের মনে উৎসাহের সঞ্চার হন্ব। অ্িপরীক্া 
গেইরকম একটি উৎলাহবর্ধক কাহিনী । গোর্খা-সেনাপতি বলডত্র সত্তর জন বীর লদী-সহকারে যানচুনি- 
রক্ষার্থে অলি হস্তে প্রাশত্যাগ ধরিয়াছিলেন। “লেখক নেপালেছ সীমাস্ব প্রদেশে ভ্রমণ কালে এই 
খতিছাসিক ঘটনা সংগ্রহ করেন ।* 

ৰে পরাধীনতার মানিময় অস্সূতির কথা পূর্বে বলিঘাছি এই কাহিনীটি রচনার মূলে তাহাই 
সঙ্ির। কিন্ত মনীধীর নন গ্লানিতেই দূহ্মান হয় নাই-- নৃতন প্রেরণার বশে চালিত হইয়াছে । 

মাতৃডাষাত্র লিখিতে হইবে কিন্ত কেন কিন্তপে ? “এ সহ্বন্ধে ২৭ বংলর পূর্বের করেকটি ঘটনা 
মনে পড়িতেছে। কোনদিন লিখিতে শিখি নাই, কিন্তু ভিতর হইতে কে যেন আমাকে লিগাইতে 
আরম্ভ করিল। ঠাহারই আড্ডার 'আকাশস্পন্দন' ও ‘অদৃশ্য আলোক' সন্ধে লিখিলাৰ। পরে লিখাইল, 
ভিন্তিদদীবন মানবী জীবনের ছায়াষাত । ব্বীবন সম্বন্ধে বেশি কিছুই জানিতাম না। কাছার আদেশে 
এয্জগ লিখিলা ?" আজাদাতী কে? মাতৃভাষা, না মাতৃন্কুনি, না বিধাতা ? লেকালের লোকের মনে তিনে 
বিলির! এক ছিল। 

পরাধীনতার গানিবোধে মাহহের যন লঙ্ব্ থাকিতে পারে নাঁ_ অতীতকালে যাত্রা করিয়া প্রাচীন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৮৮* শক 


খতিষ্ব হইতে গৌরব ও শিক্ষা আদান করিঘা লন, আবার ভবিষ্কতের দিকে হাতা করিন্না প্রতিকারের 
উপায় সন্ধান করে। জগদীশচন্েয চলার এই ছবি প্রক্রিয়ার পরিচন্থ পাওয়া ঘ্বায়। 

মজস্তাওহ(হ চিত্রাবলী ঘর্শনে তিনি একাধারে শিক্ষা ও শক্তিলাভ করিয়াছিলেন। “আর একখানি চিত্রে 
রানার প্রাপাণ হইতে ছন প্রবাহ নিত্রীক্ষ7 করিতেছেন। বাধিজঞ্রিত, শোকার্ত বানবের দঃব তাহার 
হনদ্ব বিদ্ধ করিদাছে । কি করি! এই ছুখপাশ ছিএ হইবে, তিনি আজ রাভা ও বনসম্পন পরিত্যাগ করিত! 
তাহার লঙ্কানে বাহির হইবেন | আজ বছালংক্রমণের দিন) "সম্মুখে হতনূর দেখা বাক, ততনুত্র জনমানবের 
কোন চিন্ত দেখ! হায় না। প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। অতীত ও বর্তঘানের মধ্য অফাটয বাবদান, 
পাক্সাপায়ের কোন সেতু নাই) গুগ্থার অন্ধকারে হাহা দেখিস্বাছিলাৰ তাছা বেন কোল স্বপ্রয়াজোয পুরী । 
অশাস্ব হরে গৃছে ফিরিলাম।” 

এখন, এই অশান্তি দূর হইল কিন্রপে? তিনি বলিতেছেন বে, অঙ্তুয় বুদ্ধের আর ছুইখ|লি চিত্র 
দেখিলেন। একখানিতে জননী পুত্রের মঙ্গলের জন্ত বুদ্ধের আশীর্বাদ হাঙ্কা করিতেছেন, মস্তপানিতে 
স্বহাত। উপবাসক্রিই বৃদ্ধকে পরমার নিবেদন ফরিতেছেন। “দেখিতে দেখিতে অতীত ও বর্তমানের 
মাবধানে মমতা ও শ্রেহরডিত একটি সেতু গঠিত হইল এবং সেকাল ও একালের ব্যবধান খুচিয়া 
গেল।” সজীব মাতৃন্ধার হইতেছে এই সেতু । 

‘ভাদীরবীর উৎস-সন্ধানে' আাদীশচঙ্তের শ্রেষ্ট রচনা । এই অত]াস্্য রচনাটি বাংলা প্রবন্ধল।ছিতোর 
একটি পরম সম্পর। কবিষ্ববয়ের ইছা অনবস্ভ স্বরী। কলিকাতায় ভাগীরবগ্রবাহু তাহার মলে 
প্রশ্ন জাগাইরাছে, নদী তুমি কোখ। হইতে আলিতেছ? উৎসের সন্ধানে তিনি আোতের উদ্ধানে ঘাত্রা 
করিয়া গঙ্গোত্রীতে পৌছিদ্বাছেন, সেখানে অতীতকাল তুষারে সংহত । আবার সেই মোত অন্থসরণ করিঘা 
গঙগালাগরে পৌছিন্বাছেন, সেখানে অনাগত ভবিষ্বৎ রহ্টে গভীর ॥ মাঝখানে বর্তমান কাল, কলিকাতা 
নিতান্ত প্রগল্ভ। এই ভাবে ভাগীরবীর উৎপ-সদ্ধানে তাহার অিকালদশন টি পুণা প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ 
হইয়াছে এই শ্রেৰীর রচনা নেখিস্বা দুখ হথ খে, কেন তাহার লেখনী বারো বহুবিধ ছুরির সুযোগ পা 
লাই । বলে সন্দেহ থাকে না যে, তাহার প্রতিও| পাহিতোর পথে চলিলে বাংল। সাহিত্যের একটি অঞ্চলকে 
স্বদ্ধ করিয়া বাইতে পায়িত। 

অগৰীশচক্গেয় কৌতুকপরাণ সামাদিক সনের উল্লেখ করিঙাছি। গরীয়বীঙ্রনাৰ ঠাকুর লিখিত 07 47, 
80০ 0{ Time নাষে পুস্তকে দছলিনী জগদীশচন্দ্র একটি চিত্র পাওয়া যাইতেছে ॥ রখীন্গনাখ 
লিখিভেছেল-+ Jagadish Chandra Bose had a wonderful (und of iuteresivg slories, 
some very amusing, of the many lands be had visited and personalilieshe bad 
met. He could go on telling them for hours aud days together, yet one would 
never get tired of listening to him for he could always make the most trivial 
{actsiuteresting, and his humour was #0 relreshing. He could also laugh, so [ew 
people can laugh well and at the proper Lime and place. I would greatly miss 
him when he went away « 


অবাক গ্রন্থের 'পলাভক তুফান" নাসে রচনাটি একটি মজলিসী মনের সরি । রচনাটিতে যে সার্থক 


আচার্য জগদীশচন্দ্ের বাংলা রচন! 


হান্তরস আছে, বৈজ্ঞানিক তবের যে বিচিত্র ব্যাখা আছে, সর্বোপরি বে সাহিত্যিক গুণ "মাছে তাছা দে- 
কোনো প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিকের ঈধার স্থল । 

সৰশেধে তাহার আধা।স্রিক চেতনার উল্লেখ করিতে হ্ছ। যুক্তকর, ভাগীরঘীর উৎস সন্ধানে, নিবেদন, 
হাজির প্রভৃতি রচন| সেই অন্ধপ রশ্মিতে উচ্ছল । 

“জীবনের যখন পূর্ণশক্তি তপন কোলাহলের দখ্যে তোমার নির্দেশ স্পই করিত্ন। শুনিতে পারিতাম না। 
এখন পারিতেছি; কিন্তু সক শক্তি নিব হইবা আসিতেছে । একদিন তোমার হুকুমে মাকধানের যবনিকা 
ছিন্ন হইবে, দুত্তিকা দিন! বাছা গড়িয়াছিলে তাহা ধূলি হইয়! পড়িয্ব। রচিবে। কি লইয়া সে তখন তোমার 
নিকট উপস্থিত হইবে? অল্লই তাহার শ্রন্ততি, অপংখ্য তাহার তৃক্কৃতি, তবে বলিবার কি আছে? কোন্টা 
স্থমতি আর ফোন্টা দুর্ঘতি,এই ধাদ্ধাতেই জীবন কাটিস্বাছে। সাফাই কর্রিবাত্র কথা বগন ফিছুই নাই তখন 
তোমার পদপ্রান্ে লুষ্িত হইয়া নে কেবল বলিবে__ আসানী হাজিয়।" 

আসামী অনেক কাল হইল তাহার পদপ্রাস্মবে হাজির হইস্থাছেন আর মামর! লিশ্চঘ দানি তিনি যে 
ফেবল বেকহুর খালাস পাইস্জাছেন তাহা নই, মহাবিচারকের পাদপীঠতলে উপবেশনের নহা্য আদনটি 
লাড করিয়াছেন। ‘তৃপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের লগ্রেদ হা পাবিব সকল মন্থর পরিপান যে 
নহাতৃণ্ডি তাছা লাগ করিষা তিনি ধর্ম হইঘাছেন। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জগদীশচত্র নাতৃচাযার নন্দিহপ্রাঙ্গণে অনেকগুলি সম্ভাবনার দীপ 
আপিযাছিলেন। বিখিলিরিষ্ট গ্রেরপ। তাহাকে নক্পখে চালিত না করিলে__ এই ল্াবনার ধীপন্ুলি 
উচ্ছল গ্রোচ্জল ছা বাংলা সাছিত্যাকাশে একটি অক্ষর সপ্তবিসগডল র5না করিতে পাহিত-_ সেই শক্তি, 
নেই কবিমন, সেই পরল প্রলাদগুদ তাহার ঘখেষ্ট পরিমাণে ছিল। 


বাচা জাদীশচত্র বনু জন্মশন্তৰামিক উৎসব উপলক্ষে ₹তুবিজ্ঞানদশিযে অনুক্ধিত বিশেষ ধরুতাদালার অন্তৰ | 


শিল্পরদিক জগদীশচন্দ্র 


প্রীনন্দলাল বন 
শ্বতিলিখন : জীপন্ধানন মণ্ডল 


ছগদীশচন্ বহু মছাশহের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচছ ছিল । গণে মছারাজ নিয়ে গিয়ে প্রথন আলাপ 
ফয়িয়ে দিয়েছিলেন তার বাড়িতে । 

আর্ট সম্পর্কে অনেক কথা বলতেন তিনি। বড়ো বড়ো লব আইডিঘ। দিতেন আমাদের | 

মহাভারতের হোপ চন্লি ভালো লাগে নি তার । “ইন্সিন্সিদ্থার লোক” বলেছিলেন তিনি লমালোচনা- 
প্রণঙ্গে। শিল্তের আঙুল কেটে দিয়েছিলেন বলে তিনি পছন্দ করতেন ন! ্রোপকে । লব চেয়ে পছন্দ 
ছিল তার কর্ণধে-_ বীর কর্ণকে । 

আমাদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল বরাবর নিমন্ত্রণ করতেন বাড়িতে। খোজখবর করতেন 
প্রায়ই । 

পরে, তার সঙ্গে দেখা হয ঘধন তিনি অছন্তা বান | মিসেন বেরিংহাম তখন অজন্তা । তাকে ফপিতে 
সাহা করবার জন্তে অদ্ন্ভা ধাই আমি আর অসিত | লিস্টার নিবেদিতা গিয়ে অবনীবাবুকে বলে আমাদের 
পাঠালেন । ওখানে কা চলবার সময বেটা আর সমরেজ্জ গুৱকে আনিহে নিলেন ছেরিংহাম। 

অজন্তাহ আবাদের কাজ চলছে। জগদীশবাবু, সিস্টার আর গণেন ওছা গেলেন দেখতে | সঙ্গে 
ছিলেন লেডি বস্তুও । 

অস্স্থা় আমরা থাকতুষ ছর্গাপুর ভাকবাংলোর | টোঙ্গা খেকে ওয়! নামলেন ওখানেই | মিস্টার 
নামলেন “দুর্গা' 'হর্গা’ বলতে বলতে; গলায় তার ছোট কত্রাক্ের মালা। জগদীশচন্জ আমাদের আস্তানা 
দেখে তার পর এলেন গুহার, আমাদের কাজ ছেখতে। 

কাছ চালাচ্ছি আমরা তক্স ছয়ে । বাইরের জগৎ ঝাপসা ছয়ে আসছিল। খাবার সময় বন্ধে যেত। 
এই সব দেখে গু ভাবলেন, শরীর খারাপ হয়ে ঘাবে। 

জগদীশবাবুর সঙ্গে ছিল তার বগ বাবুচি। শে লেগে গেল রাত! করতে । আমাদের খাওয়া-দাওয়ার 
সব ব্যবস্থা ক'রে দিলেন জগদীনবাবু। 

আমি তখন জাত খানতৃয খুব । লেডি বঙ্গ ও সিস্টার নিবেদিতা অনুরোধ করলেন, সবাই একসঙ্গে 
খেতে) চেষ্টা করতৃম, ছল আর ভাত বাচিয়ে খাবার । ক্রমে লয়ে গেল সব। 

অহন্তা থেকে ফিরে এসে, পরে “বিচিত্াস্থ কাজ কমি । “বিচিত্া'র শেহ পর্বে, আমি আর হরেন কর 
রইলুয কলকাতাতেই । তখন প্রতিষা দেবীকে শেখাচ্ছি আনি। জগদীশবাবু বৈঠকখানা্ আর 
লেকচার-হলে ফ্রেক্ষো করার কথা হল । কথা বললেন অবনীবাযু । 

কষেঞ্ডোর অন আড়াই ছুট তিন স্ুট চওড়া আর পাচ-ছ ছুট লঙ্কা সেগুন কাঠের তক্তা গণেন নহারাগ 
কিনে দিয়ে গেলেন খ্যাবাদের । কি কি ছবি করতে হবে সে কথা জানবার জন্তে জগদীশবাবু বাড়িতে 
গিয়ে দেখ) করতে বললেন গণেন। 








শিল্পরসিক জগদীশচন্দ্র 


কথা ছল, ছবি হবে মহাভারত থেকে আর অঙন্তায় কণি থেকে ॥ মহাভারতের বে প্যনেল ফরলূম তার 
দেওয়ালের এক দিকে পার্থলারঝি, মাঝখানে পাশাখেলা, আর-এক দিকে ছাতিত পিঠে চড়ে ভুর্ধোধন যুদ্ধ 
ক্বরছেন। 

উদ্টে! দিকের দেওয়ালের, অর্থাৎ রাস্তার দিকের দেওয়ালের, মাঝখ!নে ছুষিষ্টিরের শ্বর্গারোহণ_ একলা 
চলেছেল ঘূর্ধিচচির, সে ধর্মর নী কুকুয়। 

আর দু পাশে ছুটে! প্যানেল । তাতে আছে, কুরুশ্মেত্র-মুদ্ধে শেবপর্ব। জনশুস্ প্রকাণ্ড মাঠ। মাঝে 
মাঝে চিত! জলছে। কপাচার্ধেরা সবাই পালাচ্ছেন। মাঝে যুধিষ্ঠির ।_ এ সব করলুন আমি । 

খাবে মাঝে অজন্তার পানেল। ঘটে! পদ্ম এই সব করলেন সুরেন। হ্থবেন স্টার প্যানেল 
ষোট করলেন চারটে । 

লেকচার-হলে তামার ঘেটে লৌরদগতেম্ছ ডিজাইন করেছিলুষ আমি, ঠোকাইবের কাছের আগ্ে। 
চিৎপুক্ রোডের একজন কারিকর আমার লেই ভিদ্াইন থেকে করে দিলেন । 

সরশ্বতীর ভিঞ্জাইন করতে বলেছিলেন জগদীশবাবু! লে আর করা হুদ নি। 

সিষ্টারের রিলিফের এক মূতি আছে বস্থবিজ্ঞানমন্দিরে। সে ডিভাইন আমার করা। বোষ্বের 
কার্ঘাকায় করেন ওঁ রিলিক্ষের কাছ আমার ডিছাইন থেকে । 

ছ' মাসের বেশি লেগেছিল নামাদের, সব মিলিয়ে শেষ করতে । দিনরাত কাছ করতুন মামর!। 

বৈঠকখানার মাঝের প্যানেলট! করেছিলেন ঈশ্বরীপ্রসাদ । অবনীবারুর “ভারতদাতা ছবির লাইনে- 
করা ক্কেস্কো 

বঙ্গভর্গ-আন্দোলনের সম অবনীবাবু একে ছিলেন 'বঙ্গমাতা'র ছবি। তারই নাম হল পরে ‘চারঙমাতা' ॥ 
নাস দিলেন সিস্টার নিবেদিতা ৷ 

'ভারতমাতা! নাম ছিরে সে ছবি তখন লিঙ্কের পতাকার উপর ক'রে, প্রোসেশন করা হত দেই স্বদেশী 
আমলে। সেই 'যঙ্গমাতা'রই রেখাচিত্র ঝট, স্থলের ঈশ্বরীগ্রলাদ জগদীশবাবু বৈঠকখানার নাকের 
প্যানেলে একে দিয়েছিলেন জগদীশবাবু ছিলেন খাটি স্বদেশী মান্য 

প্যা্টিক গেডিলের প্রলঙ্গে পদের কথা মনে পড়ে। প্যাটিক গেডডিল থাকতেন এলে ছগদীশবাবুত্র 
গঘরে। লেডি বন্ধু ৫ফে বর করতেন মাঘের মতন। ঠ্দের গধালে আমি গিয়েছিলাম গেডিগকে দেখতে। 
লেই সঙ্গে কাছও ছিল; ৫ দের দস্তে সিক্ষের উপর থে ছবি করেছিলুম সেটা তখন ওঁদের লেক5:র-ছলে 
খাটিয়ে দেওঘা হবে। 

এখনও লেকচার-হলের উপরে টাঞানো! আছে পে ছবি কলন! আর [জ্ঞানের জাত । একটি 
মেয়ে বাশি বাদিরে আগে মাগে চলছে আর তার পিছনে পিছনে চলছে একছন পুরুষ_ হাতে খাপখোল! 
তলোহারের ধার পরীক্ষা করতে করতে। 

ছবিখানি দেখে গেউিস বললেন, ‘ভালো হয়েছে। তবে, আর-একট1 জনিল করে|। যে লোকট। 
চলে হাচ্ছে, পিছল-পথে তার পারের চিহ্ন একে দাও । অতীতের ট্রাডিশন ওটা । 

কি [দিয়ে করব; র$ তো! আনা হয় নি 

* খড়ি দিয়ে করে দেবে। তাতে কি। খড়ি অনেক দিন থাকবে ।” 
৪ 
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খড়ি দিয়েই আমি একে দিলু পদচিন্ন। 

কলকাতায় কিসের একটা মীচিং ছিল একদিন । গেতিল বেরচ্ছেন বক্তা দিতে । অনেক দিন ছয় 
মাথার চুল ছটা হব নি। আরলি দেখে, নিছের মাখার চুল নিজেই ছে টেছেন। এব্‌ড্রোখেব্‌ড়ো হয়েছে 
নাথামর। লেডী বহু আপত্তি করলেন। গেডিস্‌ বললেন, ‘তা হোকৃ, ওতে কি ছবে।' বন্ুদ্া্থা পে 
কথ! লা মেনে, নিছেই কাচি দিয়ে চুল খানিক সোল ক'রে দিলেন লাছেবের ৷ 

একবার ফ্ষাউন্টেন পেনের কালী বুক পকেটে লেগে গেছে। লেডী বন্থু আপত্তি করলেন লে 
ছামায়| সাছেব বললেন, “ও খাকৃ-না। নীচে গাড়ি দাড়িযরে। কাচবারও সম নেই। তখন খড়ি 
নিশ্নে নিজেই ঘষে দিলেন। কালীর দাগের উপর আরও খানিক সাদা পৌচ পড়ল। 

গদীশবাবূর বাড়িতে সেডিসের কথা আরও আছে। দাছিলিঙে নীলরতনবাবুর বাগানবাড়ি ছিল) 
গেডিস্‌ গিয়ে সেই বাড়িতে উঠেছিলেন। ডক্টর বোসও থাকতেন ওখানে গিয়ে। সে সব প্রসঙ্গ আজ থাক্‌। 


তবে আজও ছানতে ইচ্ছে করে, ছবির লোকটার সেই পিহনে-ফেলে-আ/দা! পদচিহের সাদা খড়ির 
দাগশুলে! আছে কি না। 


ভারতপধিক আচার্য জগদীশচন্দ্র 
আীক্ষিতিমোহন সেন 


সন্তদের বাণী দেখলে বুঝাতে পারি যে লম্বদের ধর্মের উদারতা অতিশ্হ চমৎকার । সদর বাণী নিয়েই আনি 
চিরদিন কাছ ফরেছি। তখন দেখতাম পণ্ডিতের! এইসব সন্ভমতকে অত্যস্ত অব্জার চোখে দেখতেন । 
ঘদিও এখনে! ওদের গ্রন্থ এবং লিখিত শাহের প্রতি পণ্ডিতজনের হথেষ্ট শ্রন্ধার ডাব রয়েছে তবু, এন 
সন্তবাণী ভালো করে জানার প্রয়োজন 'ছনেকে অনুভব করছেন। 
কি সহজ দৃক্ত ভাব! এক নিরক্ষর সন্তের ছোটে! একটি বাসী বলি, তবেই আমার কথ। বোকা 
হাবে। 
বড়ে নৌকা ডুবে গেছে। মাহয ঝড়ের তাড়নায় ডুবে গিখে জলের নীচে হাত-প! ছুঁড়ছে। তপন 
মাছের দল তাকে ছিতেস করছে, কেন লাফাল[্ষি ফরছ-_ 
কো রে লড়ন! 
কো রে বরপা 
কো! রে উপর ছানা । 
মাম্থয বগন জলে ডুবছে তখন সে বলল মার নৌকা যে-বাতালে ডুবছে প্রতি নিঃশ্বাসেই বে সেই-বায্র 
পরশ চাই ।- 
জিদ্‌মে মেরী নাও ডুবাই 
হছরদম উদ্‌ফো পানা। 
অর্থাৎ বে হাওয়া আমার তরী ভূবিষেছে, প্রত্যেক নিস্থালেই আমি ধে তাকেই চাই। 
এই কথাই কবীর আর-এক স্থানে বলেছেন__ নগরে লাগল আগুন, লারা নগর গুড়ে শেষ হয়ে গেল, 
মনে হল এরা আর কখনো আগুনের ধার ধারবে না। প্রডাতকালে দেখি একটি মেয়ে হাতে খড়-কুটে! নিয়ে 
কোথায় চলেছে । নিজেস করলাম, হে কন্তে, কোথা চলেছ, কিলের খোজে ? নেয়েটি বলল, আগুন চাই । 
ব্যারে, একি বখা। কাল সন্ধায় ৰে আগুনে পুড়ে নগর ছাই হবে গেল, আছ প্রভাতে প্রধমেই দেখছি 
তুমি সেই আগুনের খৌছেই বের হয়েছ ।_ 
সার! পাটন্‌ জলি ধুয়। 
তৌ ভী ছোছৈ আগি। 
শান্তিনিকেতনে বখন এলাম তখন দেখলাম বে, আমার জানাশোনা নেক মহছাপুক্তষের কবির সঙ্গে 
গভীর যোগ আছে । আবার এবন মহাপুরুঘকে এখানে এসে জানলায ধাদের বিহত্নে পূর্বে কখনো ভালো 
ফরে আদি কিছুই জানতাম না! 
যে কাণীতে আমার বালাফাল কেটেছে সেখানেও এক দল এদন প্রাচীনপন্থী আছেন ধারা কনো! 
সন্ধহের বাণী শ্রদ্ধা করে শুনবেন না! কিন্তু এখানে এলে দেখলাম, গুকুদেবের কী গভীর অরন্ধা এইলমন্ত 
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বাণীর প্রতি। কদেকজলকে এখানে পেলাম ধারা এই সক্ববাধীর মর্ম উদ্ঘাটনে অতিশঙ্থ চমৎকার কাছ 
করেছেন। 

কবীরের এক বড়ো মঠ রয়েছে মধা প্রদেশে বিলাসপুরর জেলায় কুদরনাল নামক স্থানে । কুদরষাল 
যেতে হলে দুইটি স্টেশনের সহায়তা পাওয়া ঘাছ। স্টেশন দুইটির একটির নান চাপ), আর-এফটি বড়দুদ্বার । 
কবীরের পরিচ্থও লোকদের মধ্যে খুব কম । 

শুজদেবের কাছে আছি। তার বাণী শুনি। তার এক-একটি স্থানে এমন-সব বাণী শুক্কদেবের কাছে 
শুনেছি ঘা একেবারে আমাদের বহু অন্ধকার অচিরে দূর করে দিত ৷ 

ক্রমশ এহানে সম্বমতের বড়ো সহায়ক ছুই-এক জল গুক্ুদেবের বন্ধু্নের মধ্যে পাও গেল। 
অ্রদেন্রনাখ ঈল মছাশর, ডাক্তার পিলড্যান লেডী, ডাকার উইনটারনীদ প্রস্ুতি। তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে 
আলাপ হয়ে বন্ধ বিষয়ের অন্ধকার কেটেছে । 

কিন্ত সবচেয়ে আমার আশ্চর্য লেগেছিল, হখন পদার্থবিজ্ঞানের এক মস্ত পণ্ডিতের কাছে কতকটা 
সহায়তা পেলাম ॥ তিনি আচা অগদীশচন্জ বহু ॥ আমাদের পূর্ববন্ষেরই মাহুত্ধ এবং একই বিক্রমপুরের 
খানিম্বা আনর!। শুনেছি পূর্বে দেশে থাকতে তাদের সঙ্গে ঘাতাঘাত ছিল আমাদের আনার 
পিডৃদেবের মেডিকেল কলেছের লহাধ্যা্ী ডাকার নোহিনীমোহন বহু আচা জগদীশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। 

জআগনীশ বসু মহাশয় একদিন এমন-একটি কথা বললেন ঘ| শুনে আমার অনেক দিনের একটা সংশয় 
দৃয়ীহৃত হল। 

ভক্ত কৰীরেরও মত-_ সকল সাধনাকে এবং সাধককে খুব উদারডাবে সমত্ত ধর্মের মর্মে প্রবেশ 
করতে হবে। কবীর বলেছেন, আনাদের দেশমাতায় থে বিরাট বীপাধত্বটি, তাতে বধ আ। বিরাজমান। 
লেই বীণাধটি ছোটো বড়ো নানা তারে নানা সুরে বাধা। সবগুলো মিলে তাতে ঘে নাতান ওঠে 
তাই হল ভারতের সাধকের কামা। 

এই জন্যই ভারতের আত্মপরিচয় দিতে ছলে সেই সমগ্রতা কোথাও যেন ক্ষুঃ ৭! হয় তাই দেখতে 
ছবে। ভারতের বিনি ভারতী তার কাছে পিজ্জা! করলে শুনতে পাওয়া ধাবে থে ভারতের সর্বনরসমন্ই 
হুল আমাদের দেশের মর্মগত পরিচয়। 

তাই কৰীয় বলেছেন আমাদের দেশের যে এত মতামত এত ভিন্নতা তনু, তায় সবই বজায় রাখতে 
ছবে। বে-কোনো একটি স্থর বা ততীকে উপেক্ষা করে অসম্মান যদি করি তবে পে আর আসাদের দেশের 
বিচিত্র বীণা রইল না) 

তাই কবীর ভারতের ধর্মকে কোনো! এক সম্পদায়-বিশেষের ছাতে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না! 
এই ভায়তের লমন্ত মতের এই যে অপূর্ব একটি সম, ঘাতে ভার একটি তারকেও বাদ দেবার উপায় 
নেই। সর্বস্থর-সনস্বরের বে বীণ! ভাই ছল ভারতের যরবের পরিচা_ 

পন্ব বীণ শত ধূন উচারে 
মো ব্ধত ছিয় মঁযারে হো) 
আচাৰ জগদীশচন্ের চিন্তাধায়াও যে এইস্থপ ত! টের পেলাম তার একদিনের কখাতে। 
যদিও জগছীশচন্ বসে রবীন্নাঘের কিছু বড় ছিলেন, তরু, ঠার এত বড় বন্ধু জার বোধ হয় 
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কাকেও দেখি না। রবীন্রনাথকে দেখা যেত ব্বন সরকারের লেনের মধ্য দিয়ে একটি সরু পথ দিয়ে 
আচার্য জগদীশচজ্রের বাড়ি যাচ্ছেন । একদিন গোড়াসাকোতে আমি আর শান্তিনিকেতনের দস্থোহচল্র 
বদ্যদার বসে আছি। গুরুদেব হঠাৎ আমাদের ডাক দিলেন তার সঙ্গে জগদীশবাবুর বাড়ি যেতে হবে। 
লেদিন, কেন দানি না, কোলে! গাড়ি এল না। গুরুদেব আগে চলেছেন, আদর! চলেছি তার পিছনে। 
ঘেতে বেতে হঠাৎ লেই গলিটার নধ্যে তিনি যে এমন কনে ঢুকে যাবেন বুঝতেই পারি নি। লম্মোষ 
ও অজিত চক্রবর্তীর কাছে এই পথের কথা পূর্বে শুনেছিলাম । গলিট! তখনো দেখি নি। 

সেদিন গুুদেবের লঙ্গে কথা হচ্ছে আচা জগদীশের সঙ্গে, তার মখো হঠাৎ কি যেন কোলো কারণে 
আমাকে বলতে হুল একটি কথা.। ভারতবর্ষে এই সর্বসতা-স্বীকার-কর মতকে কবীর নিজে ভারত" 
পশ্থ বলে গেছেন। আমার হাতে সেদিন ঠাণ্ডারাম নালগুদ্রারের লারতায় মূত্িত একখানি বই ছিল 
কবীরপন্থী যুগলানন্দদ্ীর লেখা । ঘাতে, তিনি আত্মপর্রিচ্য দিছেছেন “ভারতপধিক' বলে। আচার্য 
জগনীশচন্ ভারতপধিক শব্দটি দেখে এত আনন্ৰিত হলেন হে তার তুলনা নেই । 

আচার্য জগদীণ বললেন, এই শব্দটি তো অতি হুত্বর। এটিকে বাধছার করতে হয়। রবীষ্রনাথ 
তা করে গেছেন। জগদীশচন্দ্র কোখাও বলেছেন কি না বলতে পারি না। তবে লেদিন হতে আচাধ 
বসুর বাড়িতে আনার ধ্যতান্বাতের পথ খুলে গেল। 

আমার কর্মস্থল শান্তিনিকেতন কলিকাতার আাষার ধাতান্বাত বিশেষ প্রন্বোজন না হলে হত না। 
অনেক বংগর ধরে আচার্ধ আগদীপচান্টের জন্মদিন ৩*শে নভেম্বর যেতাম । 

বহু-বিজ্ঞানমন্দির গৃহপ্রবেশ মহু্ঠানটি প্রাচীন ভারতীয় মতে হয়। আতার্খ জগনীশচম্দের ইচ্ছাছুসারে 
গায় প্রি বিজ্ঞানমন্দিরে প্রবেশ উৎসবের সনপ্ত মত্ত আমাকে সংকলন করতে হন্ব। ঝাড়গ্রাম বাণিভবলে 
গৃহপ্রবেশের অগ্থঠানটি আমাকেই করতে হয়েছিল । এইলব কারণে তার সঙ্গে আমার ঘনিষটভাবে আলাপের 
সুযোগ হয়েছিল। 


জগদীশচন্দ্র বহ ও জড় এবং জীবের সাড়া 
শ্রীদেবেশ্রমোহন বস্তু 


বর্তমান ঘুগে সর্বপ্রথম ৰে ভারতীয় বিজ্ঞানী তার বৈজ্ঞানিক আ্যিক্রিয়ার ভগ্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতি নর্জন ফরেন 
দেই ছগদীশচন্র বহর জন্মশতবাধিক ৩* নভেম্বর ১৯৫৮। ১৮৮৭ সালে জার্মানির বিজ্ঞানী হার্জ বৈছ্াতিক 
তরঙ্গ সঙ্বদ্ধে এক ত্পান্তরকারী গবেবপা সম্পাদনা করেন! পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু, লভ, রিঘি, 
ফ্লেমিং, মার্কনি প্রস্তুতি বিজ্ঞানী হার্জ-প্রদশিত পথে অগ্রসর হয়ে বহু পরীক্ষায় ব্যাপৃত ঈইলেন। হিন! 
তারে যা! প্রেরণ তাদের পরীক্ষার সম্ভব ছল। অগদীশচম্রের পরীক্ষায় বৈশিষ্ট ছিল এই বে, এক 
সেক্টিনিটারের চেয়েও ছোটে! তরঙ্গ-দৈখেযয় বৈভযাতিক উমি তিনি স্থ্রি করতে সমর্থ ছলেন। পরীক্ষায় 
তিনি গ্রতিপ্ করলেন যে, আলোকের ধর্ম ও এই বিছ্বাৎত়ঙ্ষের ধর্ম হুবহু এক । হহ্ছের যে অংশে এই 
বৈছাতিক তরঙ্গ পর! পড়ে, জগদীশচন্জ সেই গ্রাচক-অংশের ধর্ম সদ্বন্ধে বহু গবেষণা করলেন । তিনি দেখালেন 
যে, মত্ত আঘাত, বৈছাতিক তরঙ্গ, আলোক প্রভৃতি বিভিন্ন রকমের উত্তেজনায় গ্রাহফ-অংশ একই ভাবে 
লাড়! দের । এইসব গবেষপা দড় ও জীবের লাড়া নামক পুত্তিকার তিনি প্রকাশ কয়লেন। ধাতব পদার্থ 
ও ছীব-পেস্টর সধো কতকগুলি সাড়ার লযত। লক্ষ্য করার পর তিনি উদ্ভিদের সাড়া সন্ধে পুঙ্ধাহুপুত্ধ 
অমসদ্ধান আরভ করলেন, কারণ উদ্ভিদ হল সয়ল জড় ও ছচিল প্রাণির মধাবতী। ১৯২ সাল হতে ১৯৩২ 
লাল পন্ড উত্তিদ-ভীবন সম্বন্ধে তিনি ঠার অুসন্ধান চালিয়ে গেলেন, আয় ১৯১৭ সালে বহৃ-বিজ্ঞান-মন্দির 
প্রতিষ্ঠিত ছবার পর সেখানেই ওইসব গবেধণা৷ চলতে খাকল। 

জড় ও জীবের সাড়া এফ প্রকারের বিষ্ঞানের ক্ষেত্রে জগদীশচন্দ্র এত বড়ো একটা উক্তি সমদ্ধে 
কিছু আলোচনা শ্রয়োছন। কিন্তু তার মাগে মন্থধাবন করতে ছয়, জীবন বলতে আমরা কি বুঝি । এক 
ফথায এর কোনো! লংজ্ঞা দেওয়া! যার না। তবে সাধারণ ভাবে বলা বেতে পারে যে, একটি সজীব পদার্থের 
এইসব বৈশিষ্য খাকবে-_ আত্তীকরণ, প্রন, আঘাতে সাড়া দেবার শর্ধি' ও বাইরের অবস্থার সঙ্গে খাপ 
খাইরে লেবার ক্ষমতা । 

জীবিত পদার্থের মধ্যে সব চেনে লরুল হল একটি কোধ দিয়ে গঠিত সবুদ্বর্পের শেওল1) বন্ধ 
জলাশয়ে এদের দেখা বান্ধ, এর! সেখানে বেড়ে বেড়ে চলে। এর! হল দীয-অভিব্যক্তির সব নীচের 
ধাপে, আর সব উপরে রইল বহকোযঘুক্ত প্রাধী। প্রাণিদেহে কোথগ্ুলি এক-একটি বিভাগে দলবদ্ধ 
হয়ে খাকে__ কোথাও পেসীভাবে, কোথাও নার্ভের আফারে, কোথাও মস্তিষত্তপে । ওই বে সবুজবর্ণের 
এককোবফূক্ত শেওলা, তার এই কোঘেতেই জীযনীক্রিযার সমন্ত-কিছু সংহত হয়ে আছে। এই দীব- 
কোব বাইরে খেকে বিভিন্ন রকমের অলৈব যলিফিউল আত্মসাৎ ক’রে নিজ দেহ পুষ্ট করতে থাকল; 
ব্বল, কার্বন ভাই-মক্মাইভ ও নাইট্রোস্মেন, ফসফরস, পটাশিঘম প্রভৃতি দিরে গঠিত যৌগিক পদার্থ 
লিয়ে নিজেদের শ্বেতসায়, চবি, প্রোটিন প্রস্ততি গঠন করল। এইভাবে আটিল কোষ গঠন 
করতে যে শক্তির প্রয়োজন তা সে পেল হুর্ালোক থেকে + পূর্যোলোক শেধণ করল ওই কোবের 
ক্লোয়োফিল নলিকিউলরা। সেলগুলি আন্বতনে ঝড়তে থাকল, শেখে তার! বিভক্ত ছল, তাদের 





লণ্ডন বল্ল ইন্দটিটিউটে বিদ/ঃত্তরগ্ লঙগন্ডে আবিষ্কার বিয়ে বক্ুৃতা-হত জগদা১০ । 
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জগদীশচন্্র বসু ও জড় এবং জীবের সাড়া 


সন্যানদন্ততি দেখা দিল) একটি সরল জড় পদার্থ হতে কি ভাবে ীবের উৎপত্তি হয় এই হল তার একটি 
উনাহ্রণ। 

বর্মানকালে জীব-অভিবাক্তি স্বস্ধে এই মতবাদ দ্বীকৃত হয়েছে বে, আড় হতেই মীবনে্র উদ্ধব। বে 
প্রত্রিয়ার মধ) দিয়ে এই অভিবাক্তি চলেছে তাতে কারন, নাইট্রোজেন, আস্মিদেন ও অন্ত কয়েকটি সহগল 
মৌলিক পদার্থ জটিল হতে জটিলতর নলিকিউলে পরিণত হচ্ছে। কর্ন! কর! হছ, এইলব জটিল 
মলিফিউল ধীরে ধীরে জীবিতকোষের পটি বৈশিষ্ট লাভ করছে; একটি হল চতুন্পার্থের অপেক্ষাকৃত 
সরল মলিকিউলকে আত্মলাৎ করা, অপরটি ওইসব খলিকিউল গ্রহণ করে [নিজদেহে জনুস্থপ নলিকিউপ নহি 
করা। এই ছুই প্রক্রিয়াকে বলা যায় পুরী বৃদ্ধি ও প্রদলন। এইলব জটিল দলিকিউল গঠনে বধাব্ী 
সরে কি কি প্রক্রিয়া চলেছে সে স্বদ্ধে বহু অন্পনাকন্পন! হচ্ছে। এইসব কল্পনার মধো একট! মূল কথ! 
রয়েছে এই, জীবনের ধর্ম ছড়পদার্খের যথে)প্রচ্ছ্রভাবে বিশ্বমান, আ]টমদের নখ রাসাদনিক আযক্তির 
ফলে বিশেষ অবস্থায় তা পরিশ্ট হচ্ছে, আর এইভাবে দড় হতে জীবের উৎপত্তি 

জীবনের চতুর্থ বৈশি্ট] হুল, বাইরের উত্তেজনা সাড়া দেবার ক্ষনতা। বেস উচ্চপ্রে্ট প্রাণীর নার্ভ ও 
পেস্ট আছে তারু। কিভাবে সাড়। দেহ আগে দেখা ধাক । আঘাত দিলে, বৈদবাতিক শক্তি দিঘে উন্তেছ্িত 
করলে, রাসাগনিক ত্র প্রয়োগে_ বাইরের সকল রকম উত্তেজনায় তার! নিদ দেছে তড়িংআোতের হি 
করে; আর কোবাও এর ব্যতিক্রম দেখা ঘান্ধ না । এই কারণে ইংরেজ আববিত্মাবিশারদ ওমালার 
এই মত প্রকাশ করেন যে, বাইরের উত্তেজনায় বৈছাতিক সাড়া দেওয়া ছল জীবনেত্র বৈশিষ্ট, আর এই 
বৈশিষ্টা সব চেয়ে লগে, লব চেয়ে ব্যাপক । জীবন সম্বন্ধে ওমালার-এর এই সংজ্ঞা ছগনীশচন্্র গ্রহণ করলেন । 

একই জাতীয় প্রোটোদাজ্ম দিয়ে গঠিত জীবনের প্রথন বিকাশ যে ছত্রক সেও উত্তেদনীয়, আর তার 
উত্তেছনা থে প্রকাশ করে সংস্থচিত ছে, নিজদেছে বিহ্াংগ্রবাহ পাঠিয়ে । দীব-অভিব্যক্রির উত্তম 
বিকাশ হল প্রানী; প্রাণিদেছে বিভিএ ইন্জিদ্ গড়ে উঠেছে__ চোখ দিয়ে যে দেখছে, কান [যে শুনছে, 
নাক দিয়ে শু কছে, স্বিব দিকে নাস্বাদ নিচ্ছে, আর লর্বদেহ দিবে স্পর্শ অহডব করছে। প্রতোক ই জ্্দিযত্র 
থেকে নাওঁ চলে গিয়েছে, ; স্থানে স্থানে তারা মিলিত হচ্ছে, আবার সেখান থেকে বেরঙ্ছে, শেষ অবধি 
ষস্তিষ্বের ভি ভিন্ন কেনে এসে পৌছচ্ছে। মণ্ডিক্ষে বাইরের পৃথিবীর বে ছাপ পড়ছে তা বেহমধো 
বি্যৎপ্রধাহে চালিত হচ্ছে। প্রাণিজ্গতে ঈর্ঘসথানীঙ হল মানব ; মানবের হন্তিষ্থে বে উত্তেগ্ন। পৌহচ্ছে 
তাতে তার চেতনাশক্রি জাগন্তক হচ্ছে, আর বাক্যের সাহাবে সে তার চিন্তাকে অপরের নিকট পৌছে 
দিচ্ছে। দীবাভিব/ক্ির দীর্থ প্রসারিত ধারার একদিকে রয়েছে প্রোটোপ্নাজ্ম, যে সাড়া দিচ্ছে সংকুচিত 
হয়ে, বৈহাতিক প্রবাহ পাঠিয়ে, আর ওই ধারার অপর প্রান্ত এসে পৌছেছে মানবে, থে মানব চেতনা 
শক্তির অধিকারী হতে তারই সাহায্য নিযে তার উদ্দীপন! প্রকাশ করছে। 

ড় হতে জীবের উৎপত্তি ফি রকমে ঘটছে-_ এর উত্তরে কল্পনা! কর। হয়েছে যে, জড়ের মধো দীবন 
প্রচ্ছ৷ হয়ে রয্বেছে, তার রাসাক্বনিক আসক্তির মাধাৰে ওই জীবনের প্রকাশ । সেই রকম ডেবে নেওয়া 
যেতে পারে বে, চেতনা জড়ের মধ্যেও প্রচ্ছর রয়েছে। এখন প্রএ হবে, এই চেতনা কিভাবে নিজেকে 
প্রকাশিত করছে। 

জগদীশ বললেন: জড়ের বৈহ্যাতিক লাড়া ছল এই প্রকাশের দূত; নার তিনি বললেন, এই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌহ ১৮৮* শক 


কারণেই জড় ও দীবের মধ্যে আমর! সাড়ার সমতা লক্ষা করি। বেসফল গনলদ্ধানের ফলে অগদীশচজ 
দৃঢ়তার সঙ্গে ঠাঁর এই মত বাক ক'রে বিজ্ঞানের ইতিহালে এক বিদ্রব আনলেন সেই অহুলদ্ধানের মূলে 
ছিল তার এই কাটি পরীক্ষ! 

বৈহাতিক তরঙ্গ ধরবার জন্ত তিনি একটা নলে কিছুটা গুড়া ধাতব পদার্থ নিলেন। একট! ব্যাটারি 
হতে তড়িৎপ্রবাহ ওই থাতুচর্শ ও একটি গ্যালভানোহিটারের অধো দিক্বে চলেছে। এখন, ওই গুঁড়ার 
উপর যেই বৈদ্াতিক তরঙ্গ পড়ল অষনি পূর্বপ্রধাহের উপর আর-একটি তড়িংল্রোত অন্ুবিষ্ধ ছল, 
গালভানোমিটারের কাট! নড়ে পেল। এই রকমের পরীক্ষা করতে: করতে জগদীশচজ্জ লক্ষ্য করলেন 
অচ্বিদ্ধ তড়িংল্রোত বীে ধীরে কৰে চলেছে, বেন বৈছাতিক তরঙ্গে আহত ধাতুচূ্ণেদ একট! ক্লান্তি আগছে। 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম ছিলেন, তড়িৎগ্রবাহ আগের মতো চলতে রইল, বিশ্রামে হেন ওই ধাতুচর্ণের ক্রা্ি 
দূর ছল। খাতুচূর্ণের পরিবর্তে গ্যালেনা ক্ষটিক বাবছার করে জগদীশচচ্র একই ব্যাপার লক্ষ] ফরলেন। 
এখন তিনি দুটা! টিনের তাহ নিলেন, প্রতি তারেয় একটি করে প্রান্ত বলে ভোবানো৷ রইল । তার 
ছটিয় অপর ছুই প্রান্ত গ্যালভানোষিটারের সঙ্গে দুক্ত। এখন একটি তারে মোচড় দিলেন; লক্ষা 
করলেন, গ্যালডানোমিটারের মধ্যে দিস্বে একটি তড়িংন্রোত বয়ে গেল; তড়িৎ্প্রবাছের মাত্রা বেড়ে 
গেল যখন জলে একটুখানি উত্তেজক লোডিঙ্বম বাই-কার্বনেট নেওয়া হল; আবার তড়িৎপ্রবাছ কমতে 
কমতে এসে থেষে গেল যখন অন্মালিক আ্যাসিডের যতো! অবসাদক জলে মিশিদ্ধে দেওয়া! হল। উদ্ধিঘে, 
প্রাধীর পেবীতে তে! ওই একই রূকবের ব্যাপার ঘটে খাকে-_ ক্লান্তি, উত্তেজনা, অবলাদ অন্ন্ধপ অবস্থায় 
দেখ] দেয়। পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালাতে লাগলেন পাশাপাশি ধাতু, উদ্ভিদ ও প্রাণিপেশীর উপর 
পরীক্ষা চলল ; বিশেষভাবে নিষিত বরে লাড়ালিপি গৃহীত হতে খাকল (চিত্র 9)1 দেখলেন, কি জড়ে, 
কি জীবে, ক্রাঞ্জিতে একই রকমে সাড়ার পরিমাণ কৰে, উত্তে্কে বাড়ে, বিধপ্রয়োগে এই সাড়া 
একেবারে বন্ধ হয়ে যাহ । সাড়ালিপির এই সমতা লক্ষ্য করে তিনি বললেন__ এখন কোথায় রেখা 
টেনে বলব, পদ্বার্থবিস্তার নিয়ৰ এখানে শেষ ছল, আর শারীরবৃত্ের নিয়ম আরম্ত হল; আদৌ এই রকমের 
ভেদরেখ। টানা যায় না। 

জগদীশচন্দ্র বললেন__- এইসব লাড়ালিপি কি আবাদের জানাচ্ছে না বে, জড় ও জীবের মধ্য একটি 
সাধারণ ধর্ম আছে য( উভয়ের মধ্যে স্দচভাবে গ্রথিত। ওইসব সাড়ালিপি কি এই কথ! বলছে না 
যে, জীব যে সাড়া দিচ্ছে জড়ে তা পূর্ব হতেই পুচিত ছয়েছে। আমছ। আজ জানলুম থে, শারীরবৃত্তের 
নিষষলমূহ পদার্থবি। রলাছনবিষ্ভার নিস হতে একেবারে বিদুক্ত নয্ব। আনলুম বে, বিজ্ঞান এক, 'দার 
তার নিয়মগুলি ধীরে ধীরে অবিচ্ছিন্রভাবে এপি চলেছে । কোথাও কোনে! ব্যবধান এলে দু দিককে 
পৃথক ক'রে ফেলছে না। 

পৃথিবীর উপাদান জড়পক্গাখ্‌ হতে প্রাণিজীবন ও তার চেতনার উৎপত্তি, এ কথা স্বীকৃত ছয়েছে। 
তা ছলে ধরে নিতে হবে, অচেতন জড় পদার্থের মধ্যে জীবন ও চেতনা প্রচ্ছন্রভাবে রয়েছে । কিন্তু এই 
প্রচ্ছহ জীবন ও চেতনা! কিভাবে ধীরে খবীহে পরি-্ছুট ছয়ে উঠছে ? জীবনের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বর্তমান 
কালের বিজ্ঞানীরা বলছেন বে, রাসাছনিক আসক্তির দ্বার! ব্যাপারটা ঘটছে; এই প্রক্রিয়া একটি সরল 
নলিকিউল বাইরের করেক রকমের জ্যাটম আত্মসাৎ ক'রে ক্রমশ জটিলতর হচ্ছে, আর শেষ অবধি তা 
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জগদীশচন্দ্র বস্তু ও জড় এবং জীবের সাড়া 


হতেই প্রাণের উৎপত্বি। সেই রকম জগদীশচন্রের পরীক্ষা হতে এই সিদ্ধান্তে আলা বার বে, থে 
প্রক্রিন্নার ভিতর দিযে জীবের চেতনা উচ্বৃত হচ্ছে তা হুল জড় ও জীব উভয়ের বৈত্যাতিক লাড়া দেবার 
ক্ষমতা ঘা! উভয়ের মধো একই ভাবে কাছ ক'রে চলেছে। জড় ও জীবমর এই ব্রহ্মাওকে এক সুত্রে 
বেধে তার বিরাটন্ছকে কল্পনার মখো আনতে ভারতে প্রাচীন প্রিয়া বলেছিলেন_ ধ: একং সদ বিপ্রা 
বহুধা বদ্স্ধি। বর্তমান ধূগে একজন ভারতী বিজ্ঞানী পরীগ্ষাল্ঝ সত্য দারা তা প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
বিভিন্ন দেশে ইতিহাসের বিডির কালে ভি ভি বিজ্ঞানী এই বদ্ধাও্ড ও অন্ধাপ্ডের জীবের উদ্তব সম্বন্ধে 
আমাদের জ্ঞানডাগ্তার পুষ্ট করে চলেছেন। তাদের লেইলব চিন্তাধারার এই কয়টি বিশেষ ন্তয় দেখা 
হাত্ব। প্রথন, জড়ের মধ্যে বেলব ব্যাপার ঘটছে তাকে গণিতের মানের মখো নিয়ে আলা? দ্ষিতীর, 
ভটবনকে পদার্থবিদ! ও রলাঘনবিদ্যার নিরবসমূহ দিয়ে ব্যক্ত ক'রে চল! ? তৃতীয়, জড় ছতে জীব কী ডাবে 
উদ্ত ছল আর লেই দীবের মধ্যে চেতনা কি ভাবে দেখা দিল । পদার্থের মগ্যে জীবনের ও চেতনার 
বীছ প্রচ্ছগ্থভাবে অন্তনিহিত রয়েছে। রাসায়নিক আসক্তি ও উত্তেনীত্বতা, এই দুই প্রক্রিয়ার নধা দিয়ে 
যীরে ধীরে তারা পরিস্ছুট হচ্ছে। 

অগদীশচঞ্জ দেখালেন বে, বিশ্বে জড় ও জীব উভয়ের মখো উত্তেজনীরতা বর্তমান । বিজ্ঞানে ইতিছালে 
এ ছল পগদীশচছ্ছের অবিস্মরণীয় দান। 


বীরনীতি 
জগদীশচন্দ্র বহ্ 


বদি বিজ্ঞান কিছু শিধাইয়! খাকে তবে তুযুহা এই থে, আমরা থাছা। দেখিতে পাই তাহাই স্বরূপ নগ্ন । 
স্বৰ! কুল দেখি, বুল ভাবি ও ঝুল শুনি। আনরা ক্ুত্র হৃষ্ট বস্তু হইছাও হদি বিশববদ্ধাগুকে গ্েহদূমতার 
চক্ষে দেখি তবে যিনি আদাদের সর করিদ্াছেন ডাহার মঘত] আসাদের অপেক্ষা কত বেশি ) 

আমাদের বৃদ্ধির অতীত বিহে মন ক্িষ্ট না করি আমাদের করিবার অনেক আছে । হতো আমরাই 
স্থতিকর্তার হন্ত। আবাদের হস্ত আড়ষ্ট হইলে সত্িকর্তার কর্ধে আড়ষ্ট ছইবে। 
যাহা অজ্ঞাত তাহাই বিভীবিকামর, নেইজন্রই আমরা মরণকে মিখ্যান্কপে দেখি। আমার নিকট তে] সমস্ত 
ব্বগৎই জীবন্ব। 

আর-এক কথা-_- বাছ। অনিবার্ধ ভাহাকে বরণ করিতেই হইবে, পৌক্ধ সহকারে অথবা ভীত চিত্তে। 

ধরি মাতৃপ্রেষ বিধাতার প্রদত্ত হয, তবে গাছার শ্বেছ এবং করুণা মানুষের মনত! হইতে গভীরতর। 
শ্রাস্ত শিশু যদি মাতৃক্রোড়ে নিছে ঘুমাইতে পারে, তাহা ছইলে মরদনিস্রাতে ভয় ফি? 

এই জীবন একটা মহাক্রীড়াস্বরপ । আমর! কি একটা উপলক্ষা ফরিদা ইছছাকে পাশার স্কায় নিক্ষেপ 
করিতে পারি না 1-_ হয় দয় কিছ্থা পরার । আপনি জীবনকে আনন্দমণ দেখিতে চান। কিন্তু ঝটিকা ও 
আগ্রাংপাতেও এক যহালংগীত আছে। 

আমর! এখানে শাস্তির ও নিশ্চেটতার মধ্যে আছি, কিন্তু অদূরেই লক্ষ লক্ষ লোক নিজেকে হান 
মরণে আনতি দিতেছে। ইছাদের নিরানন্দে হতে! ভবিম্যৎ জীবনের মঙ্গল হইবে। 

আনন্দ কিছ! নিয়ানন্দ, হুখ কি ভুখ, ইছাতে কি আসে ঘাছ? 

আগুল কথ! পূৰ্বতে! অথবা অপূর্নতা লইয়া, ইহার মধ্য কোন্টা গ্রহণ করিব? 
হে অনস্ত পথের ধাত্রী, কি সম্বল তোমার 1 সম্বল কিছুই নাই, আছে কেবল অন্ধ বিশ্বাস; বে বিশ্বালবলে প্রবাল 
সমুত্রগ্তে দেহাস্বি দিবা সহানীপ রচনা করিতেছে। জান-লামাজা এই্প অস্থিপাতে তিল তিল ফরিদা বাড়ির! 
উঠিতেছে। আধার লইর। রত, স্বধারেই শেধ, মাঝে মাঝে ছুই-একটি ক্ষীণ আালো-রেখা দেখ! ঘাইতেছে। 
মনের অধ্যবলাবলে ঘন কুযাশা অপলারিত হইবে এবং একদিন বিশ্বজগং জ্যোতির্যর ছইয়। উঠিবে। 
সত্যের লমাক প্রতি প্রতিকূলতার সাহাযোই ছু, আর ন্ানু্ুল্র প্রত্রছ্থে সতোর ছুবগতা ঘটে । 
ধদি কেহ কোন বৃহৎ কাণে জীবন উৎপর্গ করিতে উন্ু ছন, তিনি হেন ফলাফলে নিরপেক্ষ হইয়া! 
খাকেন। ধরি অসীদ বৈধ থাকে, কেবল তাহ! হইলেই বিশ্বালনবনে কোনদিন দেখিতে পাইবেন, বারংবার 
পরাজিত হুইরাও থে পরামূখ হু সাই সে-ই একদিন বিঙ্বহী হইবে। 
মৃত্যুই ঘদি ন্সের একমাত্র পরিণাম তবে খনসান্সে পূর্ব পৃথিবী লইয়া সে কি করিবে? কিন্ত মতা 
সরধদ্বী সহে; অড়সন্্রীর উপরই কেবল তাহার আধিপত্য । সানবচি্ত/-্রন্থত র্গীহ অদি মৃত্যুর 
আঘাতেও নিাপিত ছুহ না। অমরদ্ছের বীছ চিন্তা, বিতে নছে। 


বীরনীতি 


অধিক বিশ্বের কাহাকে বলিব? বিশ্বের অসীমতা, কিনব! এই বলীম ক্ষৃত্র বিন্দুতে অসীম ধারণা 
করিবার প্রয়াস__ কোন্টা অধিক বিশ্যযকর? 

জীবনের চরমোৎ্কধ মানব ! এ কথা লর্ব লমছের জন্ত ঠিক নন্ন। বে শক্তি আদিম ভীববিন্দুকে নগন্য 
উদ্নত করিয়াছে, বাহার উচ্ছালে নিরাকার মহাশৃন্ত হইতে এই বহুন্ধগী ভগৎ ও তথ বিস্থহকর জীবন উৎপন্ন 
হইয়াছে, আছিও সেই নহাগতি সমভাবে প্রবাছিত হইতেছে। উর্ধ্বাভিমুধখেই সনির গতি; আর সন্মুণে 
অন্তহীন কাল এবং অনন্ত উন্নতি প্রদায়িত। 

ধর়িত্রী প্রবীণকেও চায়, নবীনকেও চাস; প্রবীণ ভবিষ্যতের অবশতস্তাবী পরিবর্তনে ঘেল উদ্ধি্ না হন, 
আর নবীনও বেন প্রবীশের এতছিনের নিষ্ঠা শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। 

বে-ব্যক্তি পৌষ হারাইযাছে, কেবল সে-ই খা পরিতাপ করে। অবলাদ দূর করিতে হইবে, দর্যলতা 
ত্যাগ ফরিতে হইবে । ভারতই আমাদের কর্মভৃষি, সহ পন্থ! আমাদের ছন্ন নছে। 

ববীয়নীতি আপনার পরাভবের মধ্যেও সত্যের আঃ দেখিয়া আনন্দে উৎকুল্প হয । অছ্িব।ণণ আসিগ্া 
খন ভীগ্মদেবের মর্মস্থান বিন্ধ করিল তখন তিনি আনন্দের আবেগে বলিছাছিলেন, সার্থক আমাত 
শিক্ষাদান । এই বাণ শিখণ্ডীর নছে, ইহা আসার প্রিয় শিল্প অর্জুনের | 

বাইশ শত বৎসর পূর্বে এই ভারতখণ্ডেই অশোক যে হহাসাহান্্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহ! কেবল 
শারীরিক বল ও পাধিব ধার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । সেই বহাসাম্াজে] হাহা লঞ্ষিত হইয়াছিল, তাছা 
কেবল বিতরণের ক্র, ছুখযোচনের জন, এবং জীবের কল্যাণের জন্ত। 


জগতের দুক্ি-ছেতু সমস্ত বিতরণ করিছা এমন দিন আসিল হখন সেই শনাগরা ধরণীর অধিপতি 
অশোকের অর্ধ-আমলক মাত্র অবশিষ্ট রছিল | খল তাহা হস্তে লইবা তিনি কছিলেন এখন ইহাই আমার 
সৰ্ব্ব, ইহাই ধেন আমার চরম দান রূপে গৃহীত হয়। 


জীবন লর্মস্ধে একটি মহাসতা এই, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা! স্থগিত হয় লেই দিন হইতেই 
জীবনের উপর মৃত্যুর ছাম্বা পড়ে । ছাতীয় জীবন সন্বস্ধে একই কথা। 


মানলিক শক্কিতেই জীবনের চরমোগ্ছুটস। দেখ, তাহারই বলে এই পুণ্য দেশ লঙ্জীবিত সহিয়াছে। 
লেবা দায়া, ভক্তি দ্বারা, জান দারা একই স্থানে উপনীত হই! 


কি কি শক্তিষলে উদ্ভিদ আহত হুইয়াও বাচিয়া থাকে ? থে বৈধ, যে দৃঢ়তায় লে তাহার শ্বন্বান 
দ়ুজ়পে আলিঙ্গন করিবা থাকে, থে অস্তরৃত্িতে সে ভিতর ও বাহির সামন্ত করিছা লয়, থে স্মৃতিতে বহ 
জীবনের সঞ্চিত শক্তি নিজন্ব কতা লয়। আর বে ছতডাগ্য নাপনাকে স্বস্থান ও স্বদেশ হইতে বিচ্যুত 
করে, দে পর-মরে পালিত হয়, যে দাতীয় স্মৃতি বুলিয়া ধার, লে হতভাগা কি শক্তি লইয়া বাচিয়া থাফিবে ? 
বিনাশ তাছার সঙ্গুখে, দ্বংসই তাছার পরিণাম । 


মাহুঘ কেবল অদৃষ্টেরই দাস নহে। তাছারই মধো এক শক্তি নিহিত আছে ধাহার দ্বারা সে বহির্ণগতের 
নিরপেক্ষ হইতে পারে। তাহারই ইচ্ছা শছলারে বাছির-ভিত্রের প্রবেশদ্বার কখনও উদ্ঘাটিত কখনও 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাঠিব-পৌষ ১৮৮* শক 


অবরুদ্ধ হইতে পারিবে । এইরপে দৈছিক ও মানসিক দুর্বলতার উপর সে জঙ্গী হুইবে।" - অন্বয়য়াজো 
শ্বেচ্ছাবসে লে বাছিরের ঝগ্জার মধোও অক্ষত থাকিবে । 
অগ্সিবার সময় ক্ষপ্র ও অসহার হইয়া এই শক্তি-াগরে নিক্ষিপ্ত হইঘ্রাছিলান। তখন বাহিরের শক্তি 
ডিতরে প্রবেশ কনিকা আমার শরীর লালিত ও বহিত করিছাছে। মাতৃন্তগ্তের সহিত নেহ মানা মমতা 
অস্থরে প্রবেশ করিয়াছে এবং বন্ধু ্রনের প্রেম হারা জীবন উংুমিত হুইয়াছে। ভুদিনেও বাছিগের আঘাত- 
ফলে ডিততরের শক্তি লক্ষিত হইয়াছে এবং তাহারই বলে বাছিরের সহিত ঘুঝিতে সক্ষম হুইয়া ছি। 

ইহার মধ্যে আমায় নিজস্ব কোথাছ ? এ সবার মূলে আমি না তুমি? 
একের জীবনের উচ্চালে তুমি অন্ত জীবন পূর্ণ ফরিত্নাছ । অনেকে তোমারই নির্দেশে জ্ঞান-সন্ধনা্থ 
জীবনপাত করিয়াছে, মানবের কল্যাণতেতু সাছালম্পর ত্যাগ ফরিত্বা ছ:খদারিত্র বরণ ফর়ি্নাছে, এবং 
দেশসেবার অফাতরে বধ্য মঞ্চে আরোহণ করিগ্াছে। সেইসগব জীবনের বিক্ষিপ্ত শক্তি অগ্ত জীবন, জ্ঞান ও 
কর্মে, শৌর্ধে ও বীর্ে পরিপূরিত করিধাছে। 
ডিভর ও বাহিরের শর্ষি-লংগ্রামেই জীবন বিবিধ রূপে পরিস্ছুটিত হইতেছে । উভয়ের মূলে একই 
মহথাশক্তি, বাছা দ্বারা অস্বীব ও সদ্বীব, অণু ও ব্রহ্ধা্ড অনুগ্রাণিত। সেই শক্তির উচ্দবাসেই জীবনের 
অভিব্যক্তি । সেই শক্তিতেই যানৰ মানব পরিহার করিঘ| দেবছে উন্নীত হইবে । 
আমর] অনেক সমরে তুলিয়া ধাই বে, প্রকৃত পদ্বীক্ষাগার আমাদের অন্তরে । লেই অন্ররতম দেশেই 
অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হছইতেছে। অন্তর্দূতিকে উদ্দল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অঙ্পেই 
মান ছইস্থা ৰায়। নিরাক্ত একাগ্রতা বেখানে নাই সেখানে বাছিরের আয়োদনও কোন ফাছে লাগে না। 
ফেবলই বাহিরের দিকে বাছাছের মন ছুটি হা, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাডের 
অন্ত ঘাহারা লালামিত হই! উঠে তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সতোর প্রতি ঘাছাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা 
নাই, ধৈর্ষেহ সহিত তাহার! সমন্ত দুখ বহন করিতে পারে না; ফ্রুতবেগে খ্যাতিলাড কদ্িধার লালসায় 
তাহারা লক্ষানরষ্ট হই! যাত । এইকপ চঞ্চলত! ধাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের অস্ত নহে। কিন্ত 
লত্যাকে ঘাহায়! ধথার্থ চার, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নছে। ফারণ দেবী সরস্বতীর 
যে নির্দল শ্বেতপদ্ তাছ। সোনার পণ্য নহে, তাছা হাযযপন্থ। 


জগনীশচক্রেড পর ও প্রবন্ধাবলী হইতে রীচারক হাাচাখ কর্তৃক সংকনিত। প্রথম দুইটি লংক্চলন ছগমির গ্রে ১১১৬ 
দালে লিখিত ছুইখানি পের অংশ । 
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সি গজল 


অটো জপদীশওলের সন্ততি পুতি উৎসব উিশলক্ষে 


জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 
স্ীপুলিনবিহারী দেন 


লর বংসরের জঙ্জদিনের প্রাক্কালে “উিশ বংসর হইতে সহযে/টি এবং সহকর্মী? বনু শুভ ইচ্চা কামনা 
কারে জগদীশচন্দ্র যীশ্রনাখকে [লখছেন-_ 

“আমাদের মখো যে বহুদিনের একতা, তাহা দেবতার দান বলিত্া মনে কলসি" "শেষ দিন পর্যন্তও 
যে সাধনা আমর! আরম্ভ করছি তাছাতেই জীবন অবলান করিব । বিযমাণ হইব লা) অন্তত: আমরা 
দমনে একে আন্তের ভার বহন করিঝ।” 

দেবতার দানের এই স্বীকৃতি, প্রান্থ চল্লিশ বৎসর কাল ধরে লিখিত মগরীশ্চজ্রের বহু পত্রে প্রফীর্ণ 
হয়ে আছে 

"তোমার লহিত শুভক্ষণে দেখ। হইন্াছিল। কেবল তোমার সঙ্গেই মন খুলিয়া কথা বলিতে পায়ি। 
আর তোমার লক্ষে কাছ করিয়াই হুশ ৷” 

রবীশ্রুনাথকে লিখিত অগনীশচচ্ছের ছোট বড় সব চিঠিতেই নানা ডাষান্ এই কথাটিই ধ্বনিত_ 

“আমাদের বন্ধুতা দেবতার ব্কণা বলিঙ্া যনে করি।* 

সগ্ততিতয জনদিনের এই চিঠির প্রসঙ্গে রবীজ্রন!খ জগদীণচক্রকে লিখছেল_ 

“আনায় অন্তরের কথা তৃষি জানো-- কিন্তু সকলকে জানিয়ে রেখে যেতে চাই। আমাত সৌ ভাগ, 
তোমাকে বন্মুত্বপে পেষেছি, সেই গৌরবের কথাটিকে স্থাষী সপ দ্বিদ্বে আদার ছন্দে প্রতিষ্ঠিত করেছি 
ভাবীকালের চিত্তে তোমার স্মৃতির সঙ্গে আাঘাস স্বতি জড়িত হয়ে থাকবে এই আমার মানন্দ ।" 

ভগদ্বীশচজ যে দেবতার করুপ।য় কথ! উল্লেখ করেছেন, যবীন্রনাথ যে-সৌভাগোর কথ। স্মরণ করেছেন, 
লে-করুণা সমগ্র দেশের "পরে, সে-লৌভাগ্য এই ভারতবর্ষের; কারণ, আগদীশ6জ ও রবীশুনাৰের এই 
লৌইার্দয তো ফেবল তাদের বাঞ্িগত জীবনে আন্কৃল্য ও ছানগ্রতিদানেতর বিধয় নধর; সেই বাক্তিগত 
সীঘাকে উত্তীর্ণ ছয়ে দেশকে তা স্থায়ীভাবে সমৃদ্ধিমান করেছে। গভীর দেশপ্র।ণতা কবি ও বিদ্ঞানীত্র এই 
একগ্রাপতার উৎল ; উভন্বেরই জীবন ধপন অপেক্ষাকৃত সন্ধবিরল, সর্যছনের স্বীকৃতি ঘখন স্বরুহবততী, দেই 
ফালে গার! পরস্পরকে সখ! ছার! যে মহৎ চিন্তান্ব ও হুঃসাধা কর্মে প্রবৃত্ত করেছেন দেশের চিতক্ষেত্রকে 
তা চিরছিনের অন্ত প্রাণবান্‌ ফলবান্‌ করেছে ।-_ সেই কথা স্মরণ করবার জন্তই এই শতবাছিক উৎসবে 
আজকের দিনটি বিশেষচাবে চিছ্িত। 


জগবীণচন্গ ও রবীল্রনাখোজ দৌগুযোর বিবরণ লপপূর্ণ একখানি অস্থো। বিদ্যা হতে পারে। দর্ডগান সংকলন আচা! হান 
জমপতবা হিন উৎলবে ধর ভারশে প্রথিকরিত (৪ ডিসেম্বর ১৯৫৮ ) সঙ্গাপতি পীন হোছ), দহয়ে॥ নিবিষ্ট সীমা তাতে শীকাধ, তাতে 
প্রধান করেকটি বিধযই উনিনিক হতে পারে। আআচাখ জশবীণচত্ ও আধা অবলা হহুকে লিখিত রব.শ্রনাবের পড়াবলী, জগদীনচ ক 
সম্পর্কে রবীন্রনাখের লগা কৰিৱা| ও প্ৰবন্ধ, ও আসুহগি ক পৰাদির লং্রহ “চিপ” হট ভণ্ডে হী শ্র-জাদদীশ-এ্রসক্রে্ অধিক(-শ 
উপকরণই নিয্ধ; রানা বকে লিখিত জশববীশচস্রের ‘পড্রাবলী'ও জঙ্গবীশচগ্রো দন্মদতবা্ঘিক উৎদবে স:কলির হচ্ছে ।-- এই 
চায় বাবত ফোনে! কোনে! বিং॥ কমান সংকলছিত -কর্তৃক পসঙগাবারেও ব্যবহাত। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 


২ 

গত শতান্বীলন শেষডাগে, রবীজ্রনাথের প্রথমযৌবনে, স্বদেশচেতন! ধখন দেশের মধো ক্রমশ জাগয়িত 
হয়ে উঠছে-_ রবীঙ্্নাখের ডাহায্ বলতে গেলে ধখন “বহু বংসর নীরব থাকিত্রা বঙ্গদেশের প্রাণ ভরত 
উঠিয়াছে'_ তখন রবীন্দ্রনাথের মনে, আরও কোনে! কোনো দনীধীর মনে, রাষ্ট্রশক্তি আত্বত্ত করবার 
চেয়েও দেশায্যবোধের যে-দিকট| প্রবল হরে উঠেছিল তা হচ্ছে “বিশ্বসভাই ভারতবধ্ের অনরবাণী 
উচ্চারণ" করবার কথা, পৃথিবীর ফাছে “ভারতবর্ষের বধার্থভাবে আত্মপরিচর্ন" দেবার আগ্রহ । 

তরুণ বয়সে রবীজ্ছনাখ একছা মাক্ষেপের স্থত্রে ভবিষ্ঠতের আশা প্রকাশ ফরেছিলেন_ 

“এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার লাই? মানবদ্রাতিকে কি আমাদের কিছুই 
সংবাদ দিবার নাই? ছুই একথানি তরী শঙগুপূর্ণ করি! আমর! কি ভবিস্তের রাজ্যে পাঠাইতে পারিব 
না? জগতের এফতান সংগীতের মধোই বছ্দেশই কেবল নিশতদ্ধ ছয় থাকিবে? 

“দেশ বিদেশ হইতে অতীত বর্তনান হইতে প্রতিদিন আমাদের নিকট মানবজাতির পত্র আসিতেছে, 
আনরা ফি তাছার উত্তরে দুটি চারটি চটি চটি ইংযেছি খবরের কাগজ লিখিব ? সকল দেশ অদীঘ কালের 
পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে বাঙালীয় লাম কি কেবল পিটিশনের দ্বিতীদ্ পাতেই লেখা খাকিবে।” 

অন্ত রবীহ্রনাথ লিখছেন 

পভাহতবধ আছ পৃথিবীর সমাজ্চুত। তাহাকে আবার সমাজে উঠিতে ছইবে। কোন একদত্রে 
পৃিবীয় সহিত তাহার আদানপ্রদান আবার সমানভাবে চলিবে, এ আশ! আমরা কিছুতেই ছাড়িতে 
পারি না । রাষ্ীগ্ স্বাধীনতা আমরা! কবে ফিরিয়া পাইব এবং কখনও ফিরিত্রা পাইব কিনা সে কথ! 
আলোচনা কর। বখা। কিন্তু নিছ্ধের ক্ষমতার জগতের প্রতিভারাদে আমরা স্বাধীন আসন লাভ করিব, 
এ আশা কখনই পরিত্যাগ করিবার নহে ।* 

“রাজ্াবিস্তারমদোদ্ধত ইংলণ্ড আজফাল উক্কদগুলবাসী জাতিসা্কে আপনাদের গোঠের গোরুর মত 
দেখিতে আরম্ম করিয়াছেন! সমস্ত এপি! এবং আক্রিক! গাহাদ্গের ভারবছন এবং তাহাদের হুড জোগাইযায় 
জন্ত আছে, ফিড, প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ ইছা স্বত:সিদ্ধ সতান্ধপে ধরিস্বা লইয়াছেন। 

“মস্ত আমাদের ছীনতার অভাব নাই এ কথা সত্য কিন্তু উফদপ্তলতুক ভারতবর্ষ চিরকাল পৃথিবীর মনু 
করিয়া আলে নাই।' -" 

দেশের ভবিশ্রৎ স্বন্ধে হগভীর আশা রবীশ্রনাখ সেদিন যনে পোষণ করেছেন 

“বিপুল মানবশক্ষি বাংলা সমাজের মধো প্রবেশ করিত্না কাজ আত্ম করিয়াছে এ আমাদের মধো 
বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিহ্বা সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ ফরিযা দিবে।" 

“মাযার তো আশা হইতেছে আমাদের মধ্যে এন সব বড়লোক জঙ্গিবেন ধাছার! বঙ্গদেশকে পৃথিবীর 
মানচিত্রের সামিল করিবেন ও একপে পৃথিবীয় লীনান্য বাড়াই! দিবেন।” 

প্রথমযৌবনের এই কল্পনাকে সাধনা দ্বারা নিজের জীবনে কবি যেন সার্থক করে তুলেছিলেন 
তরুণ বাসে তিনি যে আশা প্রকাশ করেছিলেন-- 

উঠ বঙ্ষকবি, মারের ভাষাত 
দূৰুযুরে হাও প্রাণ 


জগদীশচন্দ্র ও রবীক্ত্রনাথ 


জগতের লোক হুখার আশায় 
সে ভাষা করিবে পান। 
বিশ্বের বাবারে ঠাই নাই ব'লে 
কাদিতেছে বঙ্গ 
গাল গেসে কবি, জগতের তলে 
স্থান কিনে দাও তুমি 
লে-আশ। দলবতী হয়েছিল তার জীবনে তেমনি বন্ধলমাছে হেখালেই প্রতিভার দীপ্তি লক্ষ্য করেছেন 
লফলকেই “পত্তাক। হস্তে দগ্রপর হইতে" আহবান করেছেন, প্রবল উৎসাহে তানের কর্ে প্রেরণ!-সঞ্চারে 
উদ্যোগী হয়েছেন 
“দেশের আহ্বান গ্রত্যাহই পরিস্কটতর ভাবে ধ্বনিত হা উঠিতেছে__ আপনি যে এই আহবানে 
লক্ষা আছেল তাছ ঘামি কবির চক্ষে দেখিতেছি, এবং একদিন থে আপনি সংগ্রান হইতে ফিতা মানিয়া 
ঘনেশের ললাটে নূতন ধশোদালা স্থাপন করিতেছেন তাহাও আনি দেখিতে পাইতেছি।” 


এই বন্ধুলযান্দের পুরেভাগে সেদিন ছিলেন জগদীশচক্জ । বস্তুত, "উচ্চনণ্ডলরুক ডারতবর্দ চিরকাল 
পৃথিবীর নদুরী করিয়া আসে নাই” রবীন্দ্রনাথের এই হৃত উকি, ১৮৯৬-৯৭ সালে বিদেশে ছগ্দীশচন্থের 
আবিষ্কারের স্বীকৃতির পরবর্তী ; রবীন্্নাখের এ আলোচনার ন্ততন প্রস্গও দ্বনধং জগদীশচজ্র। 

বিনেপের বিজ্ঞোনীলমাজে বিদ্বাং-তরঙ্গ সম্বন্ধে তার যত প্রতিষ্ঠিত করে জগনীশচজ্ ১৮৯৭ সালে 
শ্বদেণে শ্রতাবর্তন করেন-_ এই বৎসর থেকেই ছগদীশচজ্র ও রবীশ্্রনাখের অস্বরক্গতাহ সুচনা। 
রববীজ্জনাথের ভাষায় 

“ভার হধো সহজেই একটি এশ্ব্ দেখেছিলুৰ । অধিকাংশ মাহবেরই ঘতটুক্ গোচর তার বেশি আর 
ব্যঞ্জনা নেই, অর্থাৎ মাটির প্রদীপ দেখা ধায়, আলো! দেখা ধায় লা। আমার বন্ধুর মধো আলে! দেপেছিলুন।" 

এই আলোককে প্রতিকূল বাছু খেকে রক্ষা করবার ভার লমগ্র দেশের হয়ে সেদিন নিয়েছিলেন 
রবীজ্ঞনাথ | এই সমন্বকার কখা উল্লেখ করে তিনি লিখছেন_ 

"এ পথে তার সহযোগিতায় উপবুক্ত বিভা আযার না থাকলেও তবুও হামার অশিক্ষিত কম্নার 
অস্াৎসাথে তিনি বোধ ছয় লকৌতুক আনন্দ বোধ করতেন। কাছাকা[ছ সমছদায়ে্র আন/গোনা ছিল 
না; তাই আনাড়ি দরনীর মাকিদুধর গুংশ্রকেঃও সেদিন তার প্রন্বোক্রন ছিল। হৃহনের প্রতাশাপূর্ণ 
শ্রদ্ধার মূলা যাই থাক্‌, গমাস্থানের উপানপণে এগিরে দেবার কিছু-না-কিছু পালের হাওয়া পে ছুগিতে থাকে । 
সকল বাধার উপর তিনি বে লাভ করবেলই, এই বিশ্বাস আমার মধ্যে ছিল হঙ্গুপ্। নিদের শক্তির 'পরে 
তার নিপ্রের বে অ্রদ্ধা ছিল, সামার শ্রদ্ধার আবেগ তাতে অহ্রণন আগাত সন্দেহ নেই ।” 

স্বদেশের প্রতিভা বিদেশের গ্রতিভাশালীদের কাছ থেকে গৌরব লাড করবে, পাশ্গাতা মহাদেশে 
বিজ্ঞানের 'দীপালিতে ভারতবাদী এই প্রথম ভারতের দীপশিশা উৎসর্গ' করবেন_ এই আগ্রহে দিবারাত্র 
ববীজনাখেক ভব ছিল উদ্দেল। এবং ‘এই গৌঙবের পথ হুগধ করবার” জক্ক তিনি কোলে! বাখাকেই 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৮৮* শক 


স্কীকার করেন নি, নিজের স্বভাবের বাধাকেও না। বস্তুতঃ, বুবীকরলাখের ্ীর্থভ্বীবনে অন্ত কোনে! সুদ্ধদের 
প্রতিই তার প্রীতি, লাহ্চর্য ও আহকুল্য এমন প্রবলবেগে বধিত হুহু নি। 


আড় ও জীবের লাধর্ম্য সদ্বদ্ধে ভার নব আবিষ্কার পাশ্চাত্য দেশে প্রচার করবার জন্ত জগদীশচন্্র ১৯০ 
সালে আবার বিদেশহাত্রা করলেন, প্রায় দুই বংসর কাল তিনি বিদেশে যাপন করেছিলেন। এই সমন 
রবীক্্রনাথ ও জগদীশচচ্ছে যশ্য অবিরত পত্রবিনিষন্ধ চলেছিল ; রী ্রনাথের যে-অল্লকরেকখানি চিঠি রক্ষিত 
হয়েছে তাত থেকেও ছানা বায় অগৃদীশচন্ত্রের সাধনা সন্বন্ধে কি বিপুল প্রত্যাশা তার হুদদকে এই সময 
আন্দোলিত করছিল। এই সময় রবীহ্গনাথ প্রাচীন ভারতেন্ছ 'আদর্শ-গাধনে গভীরভাবে অনুপ্রানিত, 
তারই একটি ত্রপ তিনি কল্পনা করেছিলেন জগদীশচজ্দে__ প্রাচীন ভারতবর্ষের নিরালক্ত তপন্থী শুক্র নবীন 
রপ। তিনি নিছেও তখন শান্তিনিকেতনে গরুপৃছ প্রতিষ্ঠার কল্পনা করে তারই কাছে আত্মলমর্পণের 
লাধলায় বা; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতবর্ধকে শুকর আপনে প্রতিষ্ঠিত করবেন, রবীন্্রনাথের ডাহা 
“ব্য ভারতের প্রথম খবিকূপে জ্ঞানের আলোকশিখা নূতন ছোমাছি প্রজ্জলিত” করবেন, দগদীশচন্তরের 
কাছে এই ছিল তার প্রত্যাশা 

১৯০২ লালে একখানি চিঠিতে রবীশ্রনাখ অগদীশচন্রফে লিখছেন 

“নিরাসক্ত ভারতবর্ষের অবিচলিত স্বৈধ তোষাকে তোষার কর্মের মধ্যে অনান্রাসে রক্ষা করুক্‌ ।' * 
ভারতবর্ষের অস্থমেখের ঘোড়া তোমার হাতে আছে, তুষি ক্কিরিত্না আসিলে আমাদের যজ্ঞ সমাধ! হইবে) 
তুমি এখানে আলি তপন্বী হইরা নিভৃতে তোষার শিল্পদিগকে জ্ঞানের হুর্গম ছুর্গের গোপন পথ সড্ধান 
করিতে শিখাইয়া দিবে, এই আমি আশা করিয়া আছি ।- - ষে-আগ্নি তুমি পাইয়াছ- "তাহা! ভারতবর্ষের 
ভদযাগ!রে স্থাধী করিয়া ধাইতে হইবে-  তোষার কাছে জ্ঞানের পদ্। ভিক্ষা করিতেছি_ আর কোন 
লখ-ভারতবর্ধের পথ নে তপক্তার পথ, সাধনার পথ আমাদের । আমরা জগংকে অনেক ছিনিল দান 
করিয়াছি, কিন্তু সে-কথা কাহারে! মনে নাই আর-একবার আমাদিগকে গুরুর বেদীতে আয়োহণ 
করিতে হইবে।' ভারতবর্ষের প্রান্তরের বটচ্ছারাছ দেই বেদী-পিরোহশে তোমাকে সহায়তা 
করিতে হইবে।” 

১৪,২ সালেই অপর একখানি চিঠিতে জগদীশচন্রকে রবীজ্ঞনাপ লিখছেন 

শ্যুরোপের মাঝখানে ভারতবর্ধের জরতধবজ! পুঁতিন্বা তবে তুমি ফির়িয়োঁ_ তাহার আগে তুমি কিছুতেই 
ফিরেছে ন্য। গারিবান্চি যেমন রী হুইস্থা রণক্ষেত্রে হইতে কৃষিক্ষেত্রে আলিম) বাল করিছ্াছিলেন 
তেমনি তোমাকেও অন্রভেষ্ী জয়তোরপের ভিতর দিবা ভারতবর্ষের গভীর নির্জনতার মধ্য দারিত্রোর মখো 
আলির! আশ্রয় লইতে হইবে * তখন তোমার কাছে আলিতে ভারতবর্ষে কাছে সকলে মাখ! নত কছ়িবে 

-8 ভারতবর্সের দারিহাকে এমন প্রবল তেজে জয়ী করিবার ক্ষমতা বিধাতা আর কাছাকেও দেন নাই. 
তোমাকেই যেই বশত দিযাছেন। যেদিন দ্থিপ্ত পৰিত্ৰ প্রভাতে প্রাত:স্থান করিদ্বা কাষায় বসন পরি 
তোমার হস্তত লইয়া বিপুলচ্ছারা বটবৃক্ষের তলে তুষি আসিয়া বলিবে-_ সেদিন ভারতবর্ষের প্রাচীন 
ক্ষধিগণ তোমার ছ্শস্থ উচ্চারণ করিবার জন্ত সেদিনকার পুণা লমীরণে এবং নির্ঘল দূর্ধালোকের মধ্যে 


জন্দদীশচন্্র ও রবীন্মনাথ ১৩৫ 


আবিভূত্ত হইবেন। ভারতবর্ষের সন্ত শৃঙ্গ প্রান্তর এবং উদার আকাশ তৃষিত বক্ষের সা ব্যাকুল 
প্রদারিত বাহয় স্যার দেই দিনের অন্ত অপেক্ষা করিয়া আছে।” 


সমপ্রাণ সমানধর্মার প্রতিই সেদিন রবীশ্রনাখের এই আহ্বান ॥ ভাত্রততীর্ষের পুন:প্রতিষ্ঠার" কল্পনায় 
একই বআবেগে সেদিন আগদীশচজ্ঞও অনুপ্রাণিত । বস্তুত: জগদীশচন্দ্র যে বিভ!নপাধনায় আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন তা আপন ব্যক্রিগত প্রতিষ্ঠার কামনাৎ নন, এবন-কি কেবল বিশুদ্ধ জ্ানপিপালাত্ বশবর্তী হয়েও 
নব ভারতবর্ষের পূর্বদিনের মহিমা মহত্তর হতে আহুনিক কালে পুনর্জন্ম লাভ করবে, ভাবতনর্দ একদিন 
বিজ্ঞানীদের তীর্ঘক্ষেঞ্র বলে পরিগণিত হবে এই কদন!ই ছিল সেদিন তার দাবনার প্রেরণা-দূলে 
বিজ্ঞাননাধনা ও দ্বদেশলাধনা একাস্ধ হয়েছিল জগদীশতম্ত্রের জীবনে। রবীন্দ্রনাথকে তিনি পিখছেন__ 
১৯৯৭ লালের কথা_- 

“জীবনের কথা কেহ বলিতে পারে না; নতুবা ইচ্ছা ছিল ভারতবর্দ হইতে এক নৃতন Sch০০] of 
০৫৫5 হইতে এক সম্পূর্ণ নূতন বিষনব প্রকাশিত হইবে। আপনারা কেন এই কাক্ষেত্র প্র্ুত করিলেন 
না? তাহা হইলে এক বিষয়ের কলঙ্ক চিরদিনের জন মুছা ধাইত।” 

১৯১১ লালে একখানি চিঠিতে লিখছেন_ 

"কি অতাশ্চ্দ নূতন জগৎ আমার সন্মুখে প্রতিভা(সত হইরাছে বলিতে পারি দা। কি অগীন দৃতন 
লতা সন্মুখে রহিয়াছে ।" 

"একদিন মলে করিয়াছিলাম থে এমন দিন কবে আসিবে যে দেশদেশান্তর হইতে আান-মাহরণের আনত 
ভারততীর্ঘে লোকসহাগম হইবে । পেই আশা পূর্ণ হইয্ঘাও হইল না।' -কারণ আমাদের দেশবাসীর! কেবল 
অতীতের গৌরবে অন্ধ হই আছেন ।' 

“বন্ধু তুদি এই বিশ্বাস চিরকাল প্রচার করিও । আমর! জানি না, মামবা কোন ফলের 'আশা করি না, 
তৰু যেন আমাদের কার্ধ করিবার শি নির্মূল না হয়। কোন দিনে কেন কালে আর কে দেশিবে। বিশ 
বংলর পরে আমরা কেহ রহিব না, কিন্ত আমাদের আশার উচ্ছাস যেন চিরজীবস্ত থাকে ॥" 

তার কোনো! কোনো গবেধ্পাপত্র বিদেশে স্বীকৃত ও রহাল সেলোইটি কর্তৃক প্রকাশের ছস্ক গৃহীত 
হয়েছে, এই সংবাদ রবীন্ত্রনাথকে জানিয়ে আগদীশচজ। লিখছেন-_ “কিন্ত এই লম্পূ্ণ অভাবনীয়, সম্পূর্ণ নৃতন 
বির, ধদি আমাদের দেশ হইতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত তাহা হইলে আমি ছীবন সার্থক মনে করতাম ।” 

দ্বদেশে তার বিজ্ঞানচর্চার অছুকুল ক্ষেত্র তখনও প্রস্থত ছয় নি, বিদেশে বিদজ্ঞানীয়! তাকে সন্মানের 
আপনে আহ্বান করছেন, তপস্তা শেষ হুবার পূর্বে, ছুরোপের মাবখানে ভারতবর্ধের ভরধবজ! প্রোখিত 
না ক'রে অলময়ে ভারতবধে ফিরতে বারণ ক'রে মিনতি জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাকে অনুরোধ করছেন 
অগদীশচন্্র তার উত্তরে লিখছেন_ 

"আমার হৃদয়ের মূল ভারতবর্ষে । ধদি সেখানে থাকিছা কিছু করিতে পারি তাহা হইলেই আনার জীবন 
ধ্ত ছইবে। দেশে ফিরি্া আাসিলে বে লব বাধা পড়িবে তাহা বুঝিতে পারিতেছি। বদি আদার অভীষ্ট 
অপূর্ণ থাকিয়া যার তাহাও সঙ ফরিব।” 


১৩৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 


যে ভারত্যাতার চিত্র তার গৃহকে অলংকৃত করেছিল, তার পুজাবেদী স্থাশিত ছিল অগদীশচন্রের হৃদরে । 
বন্ধুর কে উত্যাহববনিতে “ক্ষীণ মাতৃথর' শুনে তিনি বল লাভ করেন, বারবার এ কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। 
চি্রদী নাতি ভার কাছে বেন প্রত্যক্ষবং ছিলেন; ১৯*১ সালের মে মাসে রয়াল ইনস্টিটিউশনে 
শুক্রবালরীগ্ধ বড়তার তার আবিষ্কারের বিশেষ শ্বটকৃতি হয সেই সভার বিবঘণ দিতে গিয়ে তিলি 
রবীন্রনাথকে লিখছেন 
“বন্ধ 

তুমি আমার সংবাদ জানিবার হস্ত ব্যস্ত আছ। বক্তার আগের ছিল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কি বলিব 
স্বিঃ করিতে পারি নাই ।- ‘তার পর একটি ঘটনা হইল লে কথা! পরেশ করিলে আমার এখনও রোদাঞ্চ হ্য়। 
আমি বৃহস্পতিবার দিন দু প্রহরের সব একেবারে নিম হইপ্রা শন করি ছিলাম। আমার কি এক 
গভীর কষ্টে বুক ডাটিডেছিল, তোমাদের এতদিনের আশ! কেবল আমার শারীরিক দুর্বলতার জনন নির্চ.ল 
হইবে এ কথ! মনে করিদ্থা যে কি গভীর যাতনা পাইঘ্াছিলাম তাছ! বলিতে পারি না। এমন সময এক 
আশ্চর্য 95561511156 ঘটনা ঘটিল । হঠাৎ এক ছাস্থমস্ী সৃতি দেখিলাম, বিধবার বেশধারিনী, কেবল এক 
পাশের দুখ দেপিতে পাইলাম । সেই অতি শীর্ণ অতি ছুঃখিনীর ছারা বলিল ‘বরণ করিতে আসিয়াছি' তার 
পর মুচূর্ত্রে মধে সব বিলাই! গেল। 

“জানি না ফেন এক্ধপ হুইল । কিন্তু সেই মুহূর্ত হইতে আমার লব হস্বপা দূর হইল। (ফি হইবে আর 
কিছুমাজ ভাবি নাই ॥ কি বলিব তাহাও আর ভাবিলাম না। তার পরছিন হখন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য 
উপস্থিত হইলাৰ তখন কিয়ৎক্ষণ মাঝ অনি্বচনীয় ভাবে অভিস্ৃত হুইয়াছিলাম, তার পর যেন মন্ত 
অন্ধকার কাচিয়া গেল, কে আমার সুখ দিয়া কথা বলাইল জানি না; দাহ! পূর্বে ভাবি নাই তাহ! মুহূর্তে 
পরিদ্দুট হইল ৷" 

3৯১ জালের একখানি চিঠিতে মাতৃভূমির লথ্ে তার একাত্মত| অবিশ্বরধীর বাধী-ত্প লাভ বরেছে_ 


চে 

গাছ বাটী হইতে রস শোষণ করিয়া! বাড়িতে থাকে, উ্াপ ও আলো পাইছা পুষ্পিত হয়) কাহার 
ওণে পুশ প্রস্ছুটিত হইল 1-- কেবল গাছের গুণে নয়। আবার নাতৃনুমির রসে আমি জীবিত, আমার 
স্বজাতির প্রেমালোফে আমি প্রন্দুটিত। ঘুগ যুগ ধরিত্বা হোমানলের অগ্নি অনির্য/পিত রহিয়াছে, কোটি 
কোটি ছিন্বুযস্থান প্রাণবাযু দিগা সেই অস্রি রক্ষা করিতেছেন, তাহারই এক কণ! এই দূর দেশে আলিয়া 
পড়িয়াছে। আমি বে তোমাদেরই প্রাণের অংশ, তোমাদেরই ছ্ুখহদের অংসী একখা সর্বদ] হরদম 
করাইয়া দিও। তাছা হইলে আসি শত বাধা পাইরাও ভোগ» হইব লা এবং তোমাদের জন অয় লাভত 
করিব।” 


জগদীশচন্দ্র বিদেশগ্রবাসফালে কেবল উৎলাহপূর্ণ পত্র লিখে হ্িধা ও অবলা থেকে তাকে 
রক্ষা, করেই রূবীন্রনাখ ক্ষান্ত হন নি। তার বাত্রাপথ ধাতে অনুকূল হু, আর্থিক ও আহ্যদ্গিক বাধা যাতে 


জগদীশচন্দ্র ও রবীশ্রনাথ 


প্রবল ছয়ে উঠে তান সত্যপ্রতিষ্ঠার ব্রত অর্দপথে অলমাধ্ না থাকে, অসময়ে তাকে দেশে ফিয়ে আগতে না 
হয়, এ জন্তও রবীন্্রনাথ বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন অপদীশচন্্রকে তিনি লিখলেন 

“তুমি তোমার কর্ণের ক্ষতি করিও না, যাহাতে তোমার অর্খের ক্ষতি ন! হয় সে ভার মামি লইব(** 
তুমি অবসাদ হইতে নিজেকে রক্ষা কর। যাহাতে কর্ম সম্পূর্ণ কর্রিবার জন্য তুমি হখে[চিত্ত বিশ্ব করিতে 
পার আমর! তাহারই হাহা করিতে প্রস্থত হইথাছি_- আমাদের প্রতি সেই মাস্থা তুমি দৃঢ় হ্বাখিছো।" - 
তুমি হাহ! করিয্নাছ আমরা তাহার উপবুক্র প্রতিদান কিছুই দিতে পারি না। আমি যে চেষ্টা করিতেছি 
তাছা কতটুকু, এবং তাহার মূল্যই বা কি?” 

জকমসুমির প্রতি সনত্ববশত: জগদীশচগ্র দেশে ফিয়ে আসতে উৎসুক, এ কপ! বুঝতে পেত্রে রবীষ্নাথ 
প্রস্তাব করেন যে, আগদীশ্চজ্ঞ। স্বদেশে থেকেই স্বাধীনভাবে কা ককুন-_-"কাজ ক'রে তুনি যে দানান্ট 
টাকাটা পাও সেটা যদি আমরা পুবিয়ে দিতে না পারি তাহলে আমাদের দিক্‌ ।" 

দগদীশচন্জরের কর্মের আখিক বাধামোচনে রবীজ্্রনাথের প্রধান সহাছ ছিলেন ড্রিপুরাত্র নহাঃাজা 
হাধাকিশোর মাণিক] । নবীন্রলাথের স্থড্রেই জগথীপচন্্ের সঙ্গে ভার পরিচন্ঘ। ১৯** সালে বিদেশনায়ার 
পূর্বে একবার জগদীশচন্জের অস্ত হস বিজ্রানশালা! স্থাপনের প্রস্তাব হয়, রবীহুলাপের অছথরোদকমে তার 
বান্বভার বহন করতে তরিপুরা-মহারাজ সানন্দে সন্ত হয়েছিলেন জগদীশচন্ররের বিদেশপ্রবাদকালে রবী নার 
অর্থনংগ্রহের জন ভিপুরায় যে-সকল চিঠিপত্র লেখেন, ভার দুখানি উদ্ধৃত করলেই স্পষ্ট হবে থে, ডগনীশচচ্ছের 
জগ্ঠ রযীজ্নাথ তার স্বাভাবিক সংকোচ ও অভিযানবোধ কিডাবে বিলর্জন দিয়েছিলেন পরবর্তীকালে 
নিমের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের প্রবল অর্থণংকটের দিনেও ধা তিনি কখনোই সম্পূর্ণ পেরে ওঠেন নি। বস্তুত, 
রাধাকিশোরের কাছে অর্থাহক্ল্য-প্রার্থনার বব্যবহিত পূর্বেই রবীন্নাখের মনে এ সম্বন্ধে সংকোচ হরির 
বিশেষ কারণও ঘটেছিল। ফিন্ত সেই দ্বিধা বলে পরিত্যাগ করে তিনি ত্রিপুরার মহারাছেন্র কাছে 
প্রারথরপে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাধাকিশোরের সছচর সহিমচন্্রকে ১৯০১ সালে লিখিত রবীন্্রনাখের 
এই চিঠিতে সেই কাছিনী বর্ধিত 

“সাধারণের কাছে আমার প্রতিপত্তি আছে-_ আমি স্বার্থপর ভাবে ডিদ্কৃভাবে মহাবাদ্রের স্থারে 
গমনাগমন করি এ অপবাদ গ্রহণ করিতে সংকোচ বোধ করি। মহায়াছ আমাকে মান্তবন্ধুচাবে দেখিছা 
তদ্ন্থপ ঝাবহার করিতে নিজে স্বভাবতই ইচ্ছুক কিন্তু, শুনিতে পাই তোমরা তাহাডে বাধা দিগ্বা তাহাকে 
স্বদূরে রাখিতে চেষ্টা কর--- বুতিরা মহারাজের সহিত আমার ব্রিষ্বসদ্দ্ধ লোখচক্ষে হীন করিয়া তুলিতেছে। 
নেই সফল কারণে সহারাতের প্রতি আদার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও মন্দরাগ সবেও আনি ক্রমশ: দূরে শিপিপ্ত 
থাকিবার চেরা ছিলাম । কেবল জগদীশবাবুর কাধে আমি মান অপমান অডিদান কিছুই দলে স্থান 
দিতে পারি না__ লোকে আমাকে ধাহাই বলুক এবং যতই বাধা! পাই না কেন তাহাকে বন্ধনমুক্ত ভানমুক্ত 
করিতে পারিলে আমি কুতার্থ হইব__ ইহা! কেবল বন্ধুত্বের কার্ধ সে, স্বদেশের কার্ধ। স্বতয়াং ভিক্ষুভাবেই 
আমি এবার অলংকোচে নহারাছের দ্বারে গাড়াইব । আনি ধনীর পুত্র, কিন্তু ধনী নহি-_ অস্থরে ঈশ্বর 
থে সকল শুভলংকল্প প্রেরণ করেল তাহ! সাধনের ক্ষমতা আমার হাতে দেন নাই--হৃতয়াং শুচকর্খের 
অন্তরাহূতব্ূপ সমস্ত অভিমানকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেওয়াই আনার কর্তবা। জগণীশবারুর অন্ত 
তাছাই দিব।” 


১৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিকপৌষ ১৮৮* শক 


তিপুরার যহারান্ধকে রবীজ্্রনাথ এই সময়েই লিখছেন 

"ভগদীশবাবুর জন্ত কিছু করিবার লময অগ্রসর হইতেছে । ওাহায় বিচ্ঞানালোচনার লংকট কাল উপস্থিত 
হুইদ্থাছে ॥ তিনি বে উচ্চের দিকে উঠিতেছিলেন পরাধীনতা ও বাহিরের যাহার তাহাকে হঠাৎ নিরত্ত 
করিলে আমার পক্ষে ক্ষোড ও লজ্জার সীম! থাকিবে না। যহারাছ আপনাকে স্পষ্ট কথা বলি_ আমি 
ধহি ছগগাক্রষে পরের অবিবেচনাদোষে গণছালে আপাদমস্তক জড়িত হইয়া না থাকিতাস, তবে 
আগদীশবাবূর জন্ত আমি কাছাহও দ্বারে দণ্ডান্বমান হুইতাম লা, আমি একাকী তাহার সমস্ত ভার গ্রহণ 
করিতাম। দুরবস্থা পড়িয়া আনার সর্বপ্রধাল আক্ষেপ এই বে দেশের হিতকার্ধের অস্ত পরকে উত্তেজনা 
করা ছাড়া আমার বারা আর কিছুই হইতে পারে ন!। মহারাজের উদ্বার হৃদয়, লোঁফহিতৈষা মহারাদের 
বক্ষে স্বাভাবিক, সেই গুণে আমি মহারাজের নিকট একান্ত আকৃষ্ট হইয়া আছি। অগদীশবাবূর জনত 
আমি প্রতাক্ষভাবে মহারাজের নিকট দরবার করিতে ইচ্চুক এনধন্ত আমি আগরতলা ধাইতে প্রস্তুত । 
যহারাছের পরিচরবর্গ নানা কথাই বলিবে, নান! অভিসন্ধি আশঙ্কা করিত্বা আমাকে সংকুচিত করিবে, কিন্ত 
আমি তাহা শিরোধার্য করিব ৷" 


এই চিঠি লিখবার ছু মাল পর, ববীননাখ বং আগরতলায় ডিপুরা মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে 
উপস্থিত হন । জগনীশচন্্র এর পর মহারাজের কাছে হে আহ্‌ক্ল্য পেয়েছিলেন সে কথা মহারাজের 
কার পর জগনীশচন্ছই এক লভায় বিবৃত করে গিয়েছেন রবীনুনাখের ভাবায় বলতে গেলে, “তিনি 
তোমাকে খটী করিবার অন্ত অর্থপাহাষ্য করেন লাই তিনি তোমার খণ পরিশোধ করিতেছেল।” 


জদীশচন্র ধখন ইউরোপের ‘রণক্ষেত্রে' “ভারতবর্ষের জপতাক' নিখাত করতে নিযুক্ত, রবীন্দ্রনাথ তখন 
ভারতবর্ষের *নির্মল শুচি আদর্শে” মান্য গড়ার সাধনায় নিময । তারই ফলে শান্তিনিকেতনে অন্বিস্থালয্বের 
হচল।॥ আব্মীঘবন্ধ-সখাজে লেদিন ওর সঙ্গী-লংগ্যা সানান্ত, অনেকেই এই বিস্বাল্বকে কবিকল্পনা বলে 
পরিছাসবিদ্ধ করেছেন। এই সময় বিদেশ খেকে জগদীশচন্র রবীজনাথকে করমাগতই বে-উৎসাহবাক্য 
প্রেরণ করেছেন, নিশ্চই সেদিন তা গভীরভাবে তার হয়ে-মনে বললক্ষার করেছিল ॥ অগণীশচত্ঞ 
রবীন্্রনাথকে অনেক ছোটগজ রচনা গ্রবৃত্ত করেছেন, কাব্যচয়নিক প্রকাশে উৎদাছিত করেছেন, 
নোবেল পুরস্কার লাভের বহু পূর্বেই বিষ্বেশে রবীজ্ঞনাখের রচনার অহুবাদ প্রচারে চেিত হবেছেন। 
অন্থষান করবার কারণ আছে যে, রবীজ্জনাখের হিষ্যাত কবিতা! ‘কর্ণ-কুস্তী-সংবাদ'-দচনার মূলেও 
জগীশচন্্ের প্রবল প্রেরণা বর্তষান ছিল কিন্তু শান্তিনিকেতন-বিালদ-পরিচালনার নিঃলক্বতায় দিনে 
জগদীশচন্রেক্ত উৎসাছ্বাকেয পরবীজ্ঞনাথ বনের যে আছক্লা, হে লান্বলা পেয়েছেন সেও অন্তর ভূর্ণভ ছিল। 
কয়েকটি পত্রাংশ এখানে উদ্ধৃত ফরি_ 
শজত্তন ১৫ অক্টোবর ১৯-১ 
“আমর! একদিন আলোর সন্ধান পাইবই, সেই ‘আশার তোষাকে দেখিয়া বিশ্বস্ত ছইরাছি। ছুই 
অভাবরের শফ্র হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে, প্রথম বিখ্যা্মভিমানী প্বদ্পাতিবত্লল, আর 
স্বার্থে স্ব ব্বজাতিস্রোহী । আদার বনে হয় এখন বিনন্বী বিশ্বাসী খৈল স্বজ/তিপ্রেনিকের সংখ্যা দিন 


জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ 


দিন বর্ধিত হইতেছে । তুমি ইহাদিগকে আকৃষ্ট করিও, এবং একস্থত্রে গ্রথিত করিও। তুষি বে নৃতন 
বিভাত্রম খুলিদাছ তাহাতে সুদী হইলাম বংসরে ২৪টি বৃবকও ঘা এই ভাবে প্রপোদ্বিত ছন্ তাহা 
হইলে আমরা বিনষ্ট হইব লা?” 

“London 12. 2, 1902 

“্রন্ধু, আমি এতদিনে আমাদের জাতীয় বহত বুঝিতে পারিতেছি। স্বদেশী আত্মস্তরি ও বিদেশ 
নিন্দুকের কথায় চক্ষে আবরণ পড়িস্বাছিল। এখন তাহা ছি হইয়াছে_ এশন উন্মুক্ত চক্ষে ধাছা প্রক্কত 
তাহাই দেখিতেছি। অদ্ুযিত বীজের উপর পাখর চাপা! দিলে, প্রন্তর চুীক্ৃত হর । সত্য ও জ্রানকে কেছ 
পরাভব করিতে পারিবে না। 

“তুষি সাম্য প্ৰস্তত কর । জীবনে সেই পুরাকালের লক্ষা অন্কিত করিয়া দাও।” 

“লন ২৭ জুস ১৯:২ 

“তুষি ঘানার হুত্রপাত করিতেছ তাহাই আমাদের প্রধান কলাশ । আমাদের সাস্নাদ্রা বাহিরে লব 
অস্তরে। পুণাডূমি ভারতবর্ষ ইছার অর্থ বুঝিতে অনেক সমত লাগে। নিরাশার কথা শুনিয়া মন ভাদ্দিয়া 
ধায় কিন্তু তোষার নিকট উৎলাছের কথা শুনিয়া বড়ই দাশান্ছিত হইযাছি। ভারতের কল্যাণ আমাদের 
হাতে, 'মামাদের জীবন দিদা আামাদের আশা, আমাদের হবছুল্ধ আমরাই বছন করিব। মিথ্যা চাকৃচিকো 
বেন আমরা কুলি না ঘাই; ধঘাহা প্রকৃত, ঘাহা কল্যাণকর তাছাই যেন আমাদের চিরসহচর হয়। 
বিদেশে ধাহা উন্নতি বলে তাহার ডিতরে দেখিয়াছি । আমরা যেন কখনও হিখ্যা কথায় না ভুলি। পুণাই 
আমাদের প্রধান লক্ষ্য | অন্তরে কিন্বা বাহিরে প্রতারণা দ্বার! আমর! কখনও প্রকৃত ইইলোভ করিব না।” 

১৯*৩ সালে বন্যার গুরুতর পীড়া রবীন্্রন/খ হখন শাস্মিনিকেতন থেকে দূরে তার শুঞজধার রত আছেন 
তখন তিনি জগদীশচজ্বকে অছুরোধ করছেন বিস্যালয়ের তবাবধান করতে__ একখানি চিঠিতে রবীন্্নাগ 
শিখছেন__ “বিস্যালয়ের অন্ত আমার উদ্বেগের লীমা নাই ।- "কি আর বলিব তুমি মযোহিতবাবু, ও 
রমীকে লইয়া বিষ্ঞালয়কে গড় করাই দাও__ ইহাকে তোমাদের জিনিষ বলিয়াই মনে করিরো।” 
জগদীশচন্ছ হুপরামর্শ খার| এই সময শাস্তিনিকেতন-বিস্ালযের ঘখাসাধ্য আহুকুলয করেছিলেন 

মাছহ গড়ার কাই যে দেশের শ্রেষ্ট কাজ, রবীক্রনাথের উদ্যোগ যে কখনোই বার্থ হবে না, বহু 
চিঠিতেই এই আশ্বালবাকা উচ্চারণ করে জগদীশচন্দ্র নান! ছুর্ধোগের মধ্যেও রবীন্্রনাখের মনকে লম্বীবিত 
রাখতে চেষ্টা করেছেন। ১৯৮৭ সালে একখানি চিঠিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন_ 

“প্রামি দিন দিন পরিষ্কারজূপে দেখিতে পাইতেছি বাহ! সতা, তাহাই অভি সহজ এবং সেই জন্যই 
লোকদৃ্ির অগোচর । সমস্ত ভবিস্বতের আশা, মহক্সগঠন দ্বারা! তাহার একমাত্র উপার কোল 
শিশুভ্রীবনে দ্বএকটি মনত চিরমুত্রিত করা । এক তুমি বাছা ফরিতেছ তাহার সার্থকতা আমরাই দেষিতা 
যাইতে পারিব।” 

১৯৭৭৯ সালে সুদূর বিদেশে স্বীয় আবিষ্কার ও মতবাদের প্রতিষ্ঠান ছগীশচজ্জ নিযুক্ত, সে-লময়েও 
শাস্তিনিকেতন-বিষ্ভালয়ের কথা তিনি বিস্মৃত হন নি_ 

“তোমার বিস্তালরের কথা যতই মনে করি, ততই যন উংছুর হত। অন্ততঃ করেকটির জীবন থে তোমার 
[শিক্ষার দর ছইবে তাহার কিছুবাত্র সন্দেহ নাই ।” 


বিশ্বভারতী পত্রিক! কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 


“তোমার স্কুলের কথা সদা ভাবি। এই তোমার প্রধান কার্ড । এইন্প মাহৰ গড়ার চেয়ে কোন 
কাছ শ্রেষ্ট হইতে পারে না ।” 

“তোমার ছছলের কথ! আমাকে সর্ধনা বিস্তারিতত্পে লিখিও। যনে রাদিও তোমার প্রতি কাখে 
আনার নন আরুই । এই ছুদ্িনে মনে কোনরূপ শান্ত পাইতেছি ন!, কেবল তোলার আশ্রমের কথা 
স্মরণ করিগ্র! লন স্থির করিতে চেষ্! করি । আমাদের বন্ধুতা দেবতার করুণ! বলিয়া মনে কারি।” 

“ঝড় ও দুর্ঘটনার মধ্োও তোমার রোপিত বৃক্ষ যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে লন্দেহ লাই ।' - 
তোনার উপর _-র প্রগাঢ় ডক্বি' দেখিয়! একান্ত হুখী হইলান। ডোমার অক্ান্ত শিষ্ট যদি তোমার উপদেশে 
এক্প গঠিত হইয়া থাকে তাছ! হইলে তোমার কাধ যে বিশেষত্রপে ফলবান হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। 

“তোমার বিদ্ালয কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে বিশেষ করিয়া লিখিও। ইহাকে (বিবিধ দিকে পূর্ণ করিতে 
হইবে৷" 

শাস্থিনিকেতন-বিষ্ঠালয্ের প্রমঙ্চিন্ান্ধ রবীজ্রনাখের মন বিস্তালন্বের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে জীবনের 
শেধদিন পর্যন্ত ব্যাকুল ছিল। ১৯১৮ সালে সম্ভবতঃ বন্ধুর কাছে কোনে! পত্রে তিনি সে উদ্বেগ প্রকাশ 
করে ঘাকবেন। উরে জগদীপচজ তাকে সাস্বন! জানিয়ে লিখছেন 

"তোমার চিঠি পড়িঘা মনে হুইল স্কুলের কখ। মনে করিয়ন! চিন্তিত আছ। যতদিন কেহ সমস্ত 
ভার গ্রহণ করে, ততদিন অন্ত কেহ সেই ভার লঘু করিঝ/য় চে করে ন!। এটা হয়ত বাঙ্গালীর ভাব- 
প্রবণতার চিছ। কিন্তু তোমার স্থুল দেখা অঙ্গ দেশে স্থূল হইতেছে। তাহার! ভাবুক লয় কিন্তু বমী। 
সুতরাং তোমার চেষ্টা! হত অস্ত দেশে অধিকরূপ পরিস্ছূট হইবে। 

“আর তোমার স্থলের ছেলের! অন্ত করেক বংলর নির্ভগ্নে বাড়িতে পারিয্াছে। আদকালকার 
দিনে এ কথাট! কম নন্ব। তাছাড়া এতগুলি ছেলের মধ্যে কেহ কেহ তোমার [বক্ষার সার্থকতা করিবে। 
লে হ্বত আময়। দেখিয়। যাইতে পারিব না, কিন্তু তাহা হইবেই ছইবে।” 


৮ 


চীন-দাপানের সঙ্গে, 'বৃদ্ত্তর' ভারতবর্ধের লক্ষে সংস্কৃতিক্ষেত্রে ভারতবর্দের যোগ পুনস্থোপনের অন্ত 
রবীন্দ্রনাথের মাগ্রহ ও উদ্যোগের কথা হুবিদিত। আলোচ্য পর্বে, বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার প্রাত্থ পনেরো- 
ফুড়ি বংসর পূর্বেও, শাস্তিনিকেতন-বিস্তালন্থবকে কেন করে ঘে-পলকল কলন! চলছিল ভ্রপদীশচঞ্ও তার 
অং ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি নানা প্রস্তাব করেছেন, ১৯*৩ সালে তার একটি চিঠিতে তার নিদর্শন পাই 

“তোমার স্কুলের কথ। সর্ধদাই ভাবিতেছি। ধতই ভাবি ততই ভবিস্কতে ইহা! হইতে যে এক দ্রাতীয় 
মহাবিদ্থাল উৎপন্ন হইবে তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস হুইতেছে। এ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে, আসিলে 
হইবে। 

“তবে একটা বিষয় কই করিতে হইবে । এইটি লহদসাধ্য-_ পরে বৃহৎ আকারে হুইবে। কিন্তু বর্তমান 
স্থবিধা ছাড়িয়! দিতে নাই । 

প্ধবহীপে ত সতীশ ধাইবে । কিন্ত চীন ও ছাপান হইতে পুধির কপি সংগ্রহ অতি সবয়ই করিতে 
হইবে। 


জগদীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ১৪১ 


“একজনকে চীন ভাষা দিস্গঞ্জ করিতে এখনও সম্ধলাপেক্ষ । কিন্ধ তাহার পূর্বে কতকগুলি 
preliminary কাছ করিলে এ সন্বদ্ধে একটা! নূতন উৎসাহ হইবে, তাহার বলে কঠিনগুলি সহদ্র হুইবে। 

"আমার চনয এই । 

"এখন একছন একটি সংস্কৃত ও ইংয়াজীবিদ্‌ ছাত্র সন্ধান করিয়া ৬ নাল Asiati৬ 5961515তে বুক্ধর্ম 
লে [i৮eএর 755 ও অসথন্ত লিপি বাহ! আছে তাহা অচ্যন্ত করিতে হুইবে। তার পর তোবার মচ. 
মণryকে লঙ্গে করিঘা তিনি চীন দেশের ও জাপানের নালা বিছানে বাঙ্গল] ও দেবনাগরী পুথির কপি 
করিবেন; এ সঙ্বদ্ধে হোরির যত করাইতে ছইবে। তাহার খরচ আনানিগকে দিতে হইবে। এন্প মহৎ 
ফার্ষে হোরীর সহানুভূতি পাইতে পার । আর জাপান ও চীন দেশের খ্যাতনাম| লোকের লছিত আলাপের 
স্থবিধা এখন হইতেই করিতে হইবে৷" 

বস্তুতঃ ভারত-পন্থায় উভয়ে ছিলেন সহযাত্রী । এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, শাস্মিনিকেতনে 
রবীন্জনাখের জানছন্ৰিহ ও কলকাতা অগদীশচস্ত্রের বিডোনবদ্দির ছুয়েরই মূল ডিন্তি একই গভীরে । 

বিশ্বভারতীর পরিফল্পনাব্যাশ্যান করতে গিয়ে রবীন্্রনাথ বলেছেন_ 

“ভারতের যেধানে অভাব যেখানে অপমান সেখানে সে বিশ্বের সঙ্গে লিচ্ছিন্। এই অভাবই ঘদি তার 
একাস্থ হত, ভারত ঘদি মধ্য-মাক্রিকাঁ-খণ্ডের মতে! লতাই পৈগ্টপ্রধান হত, তা ছলে নিজের নিরবচ্ছন্ 
কালিমার মধোই অব্যক্ত হয়ে থাকা ছাড়া ভার আর গতি ছিল না। কিন্তু ক্কপক্ষই ভাতের একমাত্র 
পক্ষ ন, শুরূপক্ষের আলোক থেকে বিধাতা তাকে বঞ্চিত করেন নি। সেই আলোকের যোগেই লে আপন 
পূর্ণিমার গৌরব নিখিলের কাছে উদ্ঘাটিত করবার অধিফারী। বিশ্বভারতী ভারতের সেই আলোফ- 
সম্পদের বার্ড! বহন ও ঘোষণ করবার ভার নিয়েছে।" * 

“ধার ঘরে নিমন্ত্রণ চলে না সেই তে! একঘরে, সনাজে নেই চিরলাদ্িত। আমরা বিশ্বভারতী পক্ষ 
থেকে বলতে চাই, ভারতে বিশ্বের সেই নিমন্ত্রণ বন্ধ হবার কারণ নেই। ধার! অবিশ্বাদী, ধার। একমাত্র 
তার অভাবের দিকেই সমস্ত দু রেখেছে, তার! বলে, বতক্ষণ-ন| রাজো শ্বাতঙ্থা, ব!ণিজো সমৃদ্ধি লাভ 
কব ততক্ষণ অবজ্ঞা করে ধনীর! আমাদের নিনহণ হণ করবেই না। কিন্তু এমন কথা বলায় শুধু দেশের 
অপমান ত! নয, এতে সর্যমানবের অপনান।* -বিশ্বভারভীর কণ্ঠ দিয়ে এই কথাই আমরা! বলতে চাই যে, 
ভায়তব্ধে লত্যলম্পন বিনষ্ট হব নি। না ধদি হয়ে থকে তা হলে সত্যের দায়িত্ব মানতেই ছবে। ধনবালে 
ধন ধনীর একমাত্র নিজের হতে পারে, কিন্ত সত্যঝানের সত্য বিশ্বের। সৃত্যলাডের লক্ষে সঙ্গেই তার 
নিমন্ত্রপ্রচার আছেই । খধি যখনই বুঝলেন ‘বেদাছনেতম্‌'-- আমি একে জেনেছি, তখনই গ্তাকে বলতে 
হল, 'শৃথস্ত বিশ্বে অনৃতত্ত পুআ:-_ তোময়। অমৃতের পু, তোমরা সকলে শুনে ঘাও।- -পিতামছদের এই 
নিমন্রণবায়ী ঘদি আজ ভারতবর্ষে নীরব ছত়্ে থাকে তবে সাহাজ্যে স্বাধীনতা, বাণিকে সমবদ্ধি। কিছুতেই 
আমাদের আর গৌরব দিতে পারে না। ভারতে সত্যধন হি লুপ্ত ছয়ে থাকে, তবেই বিশ্বের প্রতি তার 
নিমন্ত্রণের অধিকারও লুপ্ত হয়ে গেছে। আছকের দিলে বার! ভারতের নিম্থণে বিশ্বাস করে না তারা 
ভারতের সত্যেও বিশ্বাস করে না। আদরা বিশ্বাল করি” 

বহুবিজঞানসন্দির-প্রতি্ঠার ছুই বহসর পূর্বে, জগদীশচজ্বের একটি অভিভাষণে এই একই স্তর ধ্বনিত 

শ্ধদি ভারতকে হ্বীবিত রাখিতে চাও তবে তাহার মানসিক ক্ষমতাকে অগ্রতিহত রাখিতে ছইবে। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 


ভারতের সমকক্ষ প্রতিযোগী বহু প্রাচীন জাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে লু ছইর! গি্াছে | দেহের মৃত্যুই আসাদের 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ নছে। ধ্বংসশীল শরীর মৃত্তিকা ঝিশিহা গেলেও জাতীয় আশ] ও চিন্তা ধ্বংস হু 
না। যানলিফ শক্তির ধ্বংসই প্রত মৃত্যু, তাহ! একেবারে আশাহীন এবং চিরন্বন। 

“তধনই আমরা জীবিত ছিলাম যখন আমাদের চিন্তা ও জ্ঞানশক্তি ভারতের সীমা উল্নচ্ছন করিয়া 
দেশবিদেশে ব্যাপ্ত হইত । বিদেশ হইতে জান আহরণ করিতেও তখন আমাদিগকে হীনতা স্বীকার করিতে 
হইত লা। এখন সে ছিল চলিয়া গিয়াছে, এধন কেবল আমরা পরমুখাপেক্ষী ॥ জগতে ভিক্ষুকের স্বান 
নাই। কতকাল এই অপমান সম করিবে? তুষি কি চিরকাল ক্ষ্ই থাকিবে ? তোমার কি কখনও 
দিবার শক্তি হুইবে না? ভাবির! দেখ, এক সমন্ধে দেশদেশান্তর হইতে জগতের বহু জাতি তোমার নিকট 
শিল্পডাবে আিত। ত্ষসীলা, কাকী ও নালদ্দার স্বতি কি তুলিয়া গিহাছ? বিক্রমপুর যে শিক্ষার এক 
শীঠদ্থান ছিল তাহা কি শরণ নাই? ভারতের দান বাতিরেকে জগতের ভান যে অলম্পূর্ণ থাকিবে, সম্প্রতি 
তাহা স্বীকৃত হইাছে। ইছা দেবতার করুণা বলিয়া মানিতে হইবে; এই সৌভাগা ঘেন চিরস্থামী হয়, ইছা 
কি তোমাদের অভিপ্রেত নছে? তবে কোথায় সেই পরীক্ষাগার, কোথার সেই শিশ্তবৃদ্দ ? এই সব আশা 
কি কেবল স্বপ্রমাত্রই থাকিবে ? আমি নিশ্চথ করিয়া বলিতেছি বে, চেষ্টার বলে অপন্ভবও সম্ভব হর, ইছা 
আমি জীবনে বারস্বার প্রত্যক্ষ করিয়াছি" 

১৯১৬ সালে, আচা জগনীশচন্গের বিস্ঞোনমন্ধির-প্রতিঠার এক বৎসর পূর্বে, রবীন্্নাখ একখানি চিঠিতে 
যে আশার প্রকাশ করেছিলেন তারই আবৃত্তি করে এই আলোচনা সমাপ্ত করি_ 

“আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশের বৈরাগীরা বিশ্বের পথে পথে ছড়িয়ে পড়বে_- কোণের মধ্যে 
আমাদের জায়গা হবে না। এ দেখনা, এত কোণ এত বন্ধনের মধ্যেও জগদীশ বোলকে কেউ ধরে 
যাখতে পারলে না। তাঁর বিজ্ঞানের মত্ত কুণে| বিভ্ঞানেক মন্ত্র নব তিনি জড় ও চেতন, বন্ববিজ্ঞান ও 
জীববিজ্ঞান সমস্তকে একত্র মিলিয়ে বন্ধনমুক্ত জ্ঞানের ষহাসংকীর্থন পূর্ব পশ্চিমে ধ্বনিত করে তুলেচেন) 
এই বে তিনি দ্বার খুলে বেরিব্েচেন-_ এ দ্বার সহজে আর বন্ধ হবে না, তার দলের লোক আরে] আসচে,_ 
পথে আর জানবগা হবে না।” 


মনীনী-মঙ্গল 


প্রাচা ও শ্রহীচে) শ্রাগু-পু! বিজ্ঞানাচাধ ঘহমানাস্পৰ 
ডারার ঈপুক রগনীশচন বহু মহাশয়ের সংতধনা উপলক্ষে 


জানের মশি-প্রদীপ নিবে ফিরিছ কে গে। দর্গনে ! 
হেরিছ এক প্রাণের লীলা ছস্ত-দড়-জঙ্গষে। 
অন্ধকারে নিতা নব পন্থা কর আবিষ্কার! 
লতা-পখ-যাতী ওগো! তোমার করি নমস্কার । 


দা্তকালি ঘাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে, 
বিশ্বেরও নমস্ত আছি প্রতিডা-বিড/-উদ্সেষে ; 
গুড় তুনি গগনারঢ় বিনতানীড়সস্থৃত, 
দেবতাসম ললাটে তব স্ছুরে কী আখি অদ্ভুত! 


দরদী তুষি দরদ দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ; 
খনির লোহা প্রাটীর লোছ পয়শে তব ম্পন্দমান । 
কুহকী তুষি, সান্থাবী তুমি, এ কি গে! তব ইন্জজাল ! 
হকুষে তব নৃত্য করে৷ বনের তক বনচাড়াল ! 


মরমী তুমি চরম খোজ! মরম শুধু খুদেছ গো, 
লক্ষমাবতী লতার কি বে সরম তাহা বুবেছ গো, 
অদানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি 

পশিষা নপ-বালার ভালে ছোঁয়ালে এ কি ছেন-ফাঠি ! 


ছিম ঘা ছিল তপ্ত হল মেলিল শি যূ্ছিত_ 
নৃতন পরিচন্বের নব চন্দনেতে চচিত ! 

বনের পরী তুলিল ছাই, আগিল হাওয়া নিশ্বাসে 
জড়েরা বলে মনের কথা তোষার প্রতি বিশ্বাসে ! 


জন্ম হত জনম-শোধ চুকিছা গেল ব্দক্থাং, 

চক্ষে ছেরে নিখিল লোক জীবনে দড়ে নাই তক্কাং ! 
তুবন ভরি বিরাজ করে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ 

প্রাপেরি অচিন্তা লীলা জন্ধ অড়ে ম্পন্দমান | 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৮৮০ শক 


জ্ঞানেহ মহাসিদ্ধু তুমি মিলালে ঘত নদনদী, 
বগ্রষণি ছিত্র করে প্রতিভা তব, তীক্ৰী ! 
আনন্দেরি স্বর্গে তুষি জানের লিড়ি নিত্য হে, 
সতা-মহা-সমূত্বেতে সংগমেরি তীর্থ ছে! 


অপুর চেয়ে ক্ষত্ৰ যিনি জনক মহাসমূতের 
করিলে জানগমা ভারে কি বিপ্রের কি শৃত্রের ) 
দ্ন্বহারা আনদ্ৰের করিলে পথ পরিষ্কার 
বিশ্বঙন-বন্দা তুমি ভোষার করি নমক্কার। 
১৪ই ডিসেম্বর ১৯১৪ সতোন্দ্রনাথ দত্ত 


আচার জগদীশচন্তর ১৯১৪-১৫ সালে ইউরোপ আবেরিক! ও জাপানে বিভানী-সমাছে তাহার আবিষ্কার বর্ণনা 
করিয়া ১৯১৫ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন-- এই উপলক্ষে ১৯১৫ সালের ১৬ ডিলেম্বর প্রেসিডেন্সি 
কলেজে একটি গ্রীতিসস্মিলন অস্তষ্ঠিত হয । এই কবিতাটি এই অহুষ্ঠানে পঠিত ছইঘাছিল। কবির প্রি 
সাহিত্য-সমালোচক অছিতকুষার চক্রবর্তী কবিতাটি পাঠ করেন ‘জানের মধিগ্রদীপ' প্রঙ্গে উল্লেখযোগ্য 
বে, কলেজের ছাজ্গণ এই উৎসবে আচার্ধদেবকে একটি “আরতি-প্রদীপ' উপহার দিত্বাছিলেন_ "which 
symbolises the light and kuowledge in all directions’— এই প্রদীপ উপহারের প্রস্তাবের 
জন্ত ছাত্গণ রবীন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞতা! স্বীফার করেন; অবনীজ্নাথ প্রদীপটি নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলেন। 
অধ্যাপক যনোযোহন ঘোষ এই উপলক্ষে অভ্যাগত বিদেশী স্বধীবর্গের অন্ত রবীস্তনাথের “ভারতের কোন্‌ বৃদ্ধ 
খ্ধির তরুণ মৃত্তি তুষি” কবিতাটি অনুবাদ করিয়া দেন ।-- এ সকল তথ্যই প্রেলিডেন্সি কলে ম্যাগাজিন 
ফেব্রুয়ারি ১৯১৬ সংখ্য! হইতে গৃহীত ।-_ সম্পাদক, বিশ্বভারতী পত্রিকা 


ম্বরলিপি 


মিশ্র খাস্বা্। একতাল 


বন্দি তোমার ভারুতলনি বিস্তাসূকূটধারিনি ! 
বরগুত্রের তপ-অদ্ধিত গৌরবছদিমালিনি ! 
কোটি সন্ধান আখি-তর্পণ হদি-আনন্দ-কারিণি! 
মরি বি্যামুক্টধারিণি! 
বুগবুগান্ত তিমির অস্তে হাল, মা, কমলবরণি ! 
আশার আলোকে দুল হদছে আবার শোভিছে পরী । 
নব জীবনের পসরা বহিদ্বা আসিছে কালের তরণী, 
হাস, মা, কমলবরণি! 
এসেছে বিদ্যা, আলিবে খাদি, শোর্ঘবীর্ঘশালিনি। 
আবার তোমার দেশিব, জলনি, সপে দশদিকৃপ!লিনি ; 


অপমানক্ষত জুড়াইবি মাডঃ খর্পরফরবালিনি ! 
অবধি শৌরধবীর্ষশালিনি। 
সরল! দেবী 
॥ 
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এই গানটি ‘বন্দনা’ নাষে, ১৩-৯ ফাল্তন-সংখা। ভারতী পত্রে নিয়দুতিত সম্পাদকীয় সন্তবা-সহ প্রকাশিত হয় 
“এই বৎলর [১৩+৯) সারস্বত-উৎসবকালে বিজ্ঞানাচার্ধা দগদীশচন্তর বস্থকে কলিকাতাস্ব বিভিন্ন সমাজ ও 
সমপ্রদায হইতে সম্মান ও অর্থ) প্রদর হইয়াছে । এই নঙ্গীতটি ততুপলক্ষো বিরচিত।” 
জগদীশচজ স্বীন্ন বৈজ্ানিক আবিদ্ধার বিদেশের বিজ্ঞানী-সহাদে আলোচনা ও প্রগারপূর্বক ইহার কিছুকাল 
পূর্বে সগৌরবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিখাছেন_ সেই উপলক্ষো এই-সকল সংবধনা। 


চিত্রপরিচয় 


আগবীশচন্ত বহু -এসঙ্গ 


অন্তপরশ্দিরে অন্বেষণে ॥ 
“ভারতের কোন্‌ বৃদ্ধ ববির তরুণ মৃতি তুমি' কবিতার জগদীশচন্রের উদ্দেশে রবীজ্রনাধ লেখেন_ 
একী অদৃস্ত তপোত্কুদি 
বিরচিলে এ পাযাণ নগরীর শুধ্বুলিতলে। 
* “লংযত গম্ভীর করি হন 
ছিলে রত তপস্যায় অন্ধপয়শ্মির অন্বেষণে 
লোকলোকাস্তের অন্তরালে-_ যেখা পূর্ব খবিগণে 
বহত্ের পিংছদ্বার উদ্ঘাটিথা একের সাক্ষাতে 
গাড়াতেন বাকাহীন, শুস্ভিত, বিস্মিত, ছোড়হাতে।- 
ছবিটি ১৯২৮ সালের নভেম্বর মাসে, জগদীশচন্দ্র জস্মবাধিকের (৩* নভেম্বর ) কয়েক দিন পূর্বে, অদ্কিত ও 
জগদীশচগ্্রকে উপধত | 
অন সাড়া ৷ 
১৯২১ লালে অলহযোগ আন্দোলনের সময়ে এই চিএখানি অঙ্ধিত। ১৩২৮ সালের শ্রাবণ-সংখ্যা 
প্রবানীতে এই ছবির প্রকাশকালে চিত্রপরিচয়ে লেখ! হই 
“আচার্য ভগদীশচন্জ। জড় উদ্ভিদ চেতন সকল পদার্থকেই সাড়া দেওয়াই! ছাড়িয়াছেল। কিন্তু পদার্থ 
সাড়া দের আাচার্ধের লোনার কাঠির ছোওয়া পাইলেই_ আপনা হইতেই নই। শিল্পী কিন্ত কনার 
দেখিয়াছেন দেশে এমন সাড়া পড়িয়া গেছে ঘাতে আঁচার্ধের আজার অপেক্ষা না করিছাই দেশের সফল বহাই 
সাড়া দিতে শুরু করিছাছে। বাশগাছ ছাকিতেছে_ 981, 5025? লক্জাবতী চেঁচাইতেছে__ 
Shame, Share ; বনচাড়াল বলিতেছে-_ Agitate, Agitate ; চাদ চেচাইতেছেঁ- চদা, চাদ; 
এবং সর্্বতী-লব্্মীর শৃস্ত আলন পল্মবনে ব্যাং-সাহেব গল! স্লাইদ্বা হাকিতেছে__ বন্দে মাতরম্‌ । ( ইংরেজি 
শব্মগুলির মধ্যে ঘার্থ আছে-_ 5521 যানে আঘাত ও ধর্মঘট, বাশ 501৮৩ বলাতে দুই অর্থই সুসংগত 
হইয়াছে; লজ্জাবতী বলিতেছে লক্ষ লজ্জা; বনচাড়াল-গাছের কাছে তুড়ি দিলে বনচাড়ালের পাডা 
আন্দোলিত ছয়, ০81১91৩ সানে আন্দোলন করা; চাদ চেঁচাইতেছে চদা চাদ! বলিঘবা।) ফরিদপুরের 
পুছায়ী খেনূরগাছ প্রণাম করিতে করিতেও চোখ মেলিয়া! কাওধান! দেখিতেছে এবং হিমালয় বিশ 
বিস্ফারিত চোখ বেলি! স্বত্তিত ছইয! আছে। ওদিকে বিনা মেঘে বন্নাঘাত দেখিয়া আচাধ অগদীলের 
ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে। বজ্জ আচার্য জগদীশের অবলস্বিত সাধনার প্রতীক" 


জগদীশচন্ত, লোকেন্রনাথ, রবীজ্নাখ- - ॥ 
গত শতাস্থীর শেষ ভাগে রবীন্দ্রনাথ ঘখন শিলাইদছে তাহার জমিষারিতে থাকিতেন তখন সেখানে যে 


চিত্রপরিচয় 


বন্ধুলড! বলিত তাছায়ই চিত্র ীযবীন্নাখ ঠাকুরের স্থৃতিকথা 07 the Edg৫$ ০1 T66 গ্র্ধে ইহার 
বিবরণ আছে। শিলাইদহের পরিবেশ রবীন্দ্রনাথ ও ছগদীশচন্র উভয়কেই অ(বিষ্ট করিঘাছিল-_ রবীঙ্দনাথের 
জীবনে শিলাইদহ হে স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা স্ববীজ্্রদাছিতা-পাঠক অবগত আছেন; হবীহ্ুনাথকে 
লিখিত দগদীশচন্মের কোনো-কোনো চিঠি এই প্রসঙ্গে উদ্তৃত করা ধাইতে পারে 

“৩০ যে ১৪২ ।- - আমার স্তি শিলাইদছে আবদ্ধ । সেখানে কি ফিরিদ্বা ঘাইবে না? অন্ততঃ 
সঙ্গে একবার ধাইবে। আর একবার একত্র তীর্ঘবাত্র! করিব ।” 

শ২+ নবেশ্বর ১৯*৮ । - দেশে ফিরিলে আমাকে ঘনঘন বোলপুরে ও শিলাইদছে দেখিতে পাইবে ।' 

"৮ ছায়্যারি ১৯:৯ ।- ' মনে করিও তোমার বোলপুর ও শিলাইদছের কথা সর্বদা স্বত্ণ ফরি। সেই প্রথমে 
বখন শিলাইদছে গিয়াছিলাম-- সে আদ কত বংলরের কথা_- আছও প্রতোক দৃণ্ত যনে পড়িতেছে।” 
বিলাতে জগদীশচন্ত্র, ১৯৯১ ॥ 

এই ছবি পাইবা রবীন্দ্রনাথ জগদীশচজ্কে লেখেন 

[ অগস্ট ১৯৯১ ] “তোমার ছবি আছ পাইকসা বড় খুলী হইলাম ॥ ভারি হুন্দর ছবি হুযাছে- এ ছবি 
আমার লেখার ঘর বিভৃষ্িত করিয়া খাকিবে। কিছুদিন পূর্বে সাহিত্যে তোমার ছবি ছাপিবার জগ্গ 
সমাঘপতি তোমার ফোটো চাহি! পাঠাইস্থাছিল ৷ আমাদের শিলাইদছের গুপ ছাড়া তোনার ছবি আমার 
কাছে ছিল না।- * তোমার এ ছবিখানি আমি চাহিলেও দিতাম না।" 

পূর্ববিত শিলাইদছের গুপ, ও এই ছবি, ছুইখানিই সুরক্ষিত ছিল। এখন শান্তিনিকেতন হবীচ্ছলদনে 
আছে; ছুইখানিই বৰ্তমান সংখ্যায় মুত্রিত হইল । 


অবলা বহু ॥ 

শ্বামীর গ্রীতিভান স্বন্ধংত্বপে রবীশ্রনাথ আর্ধা অবলা! বন্দ ঘছোদয়ারও বিশেষ শ্রদ্ধাডাজন ছিলেন 
স্বামীর সছিত তিনিও অলেক সমঘ শিলাইদহ ধাত্র। করিয়াছেন। একবারের কথা স্বর? কহিছা তিনি 
রবীন্দ্রনাথকে লিখিক়্াছেন (১৯:৮) “লেবার বড়দিনের ছুটার লম অশাস্তিপূর্ণ চকল হৃদয় লইঘ! শিলাইদছে 
গিদাছিলাম, আপনার সঙ্গে দুটা কখা বলিয়াই নবঘীবন লইয়া কলিকাতায় ফিরিগাছিলাম । লে কথা আমি 
কোনদিন তুলিতে পারিব না” রবীন্দ্রনাথকে [লিখিত অবলা বন্ধ মহোৰয়ার পত্রাবলী জগনীশচন্্র বসুর 
'পত্রাবলী'র পরিশেষে শ্স্থাকারে প্রকাশিত হইথাছে ? অবলা বন্গকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী 
রবীশ্রনাখের ‘চিঠিপত্র' ঘষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত! 


মহাভারত চিত্রাবলী ॥ 

মুক নন্দলাল বন কর্তৃক অস্কিত ও কল্পিত এবং বহুবিজ্ঞানসন্দিরে রক্ষিত চিত্রাদি এই সংখ্যাদ্ থেগুলি 
সৃজিত হইছ্াছে, তাহার প্রবন্ধে সেণ্ডলি আলোচিত | 

‘আলোক ও খ্ৰাধারের ছু, রখে অধিষ্ঠিত সবিতার আবির্ভাবে খ্বাধারের পরাদ্রয়' যে ধাতৃড়লফে 
(“উদন্বদৰিতা" নামে বৰওমান সংখ্যা মুজিত ) বদিত হইয়াছে, সেই প্রসঙ্গে জগদীপচম্দ্রে রচাংশ উদ্ধৃত 
করা যাইতে পারে (প্রবানী, স্যোষ্ট ১০২৯, “বৃক্ষের অঙ্গভঙ্গী" _তরুলতার আলোকমুখিতা এই প্রবন্ধে 
আলোচিত ; ধাতুফলকের প্রতিলিপিও এই প্রবন্ধে দৃত্রিত )__ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌয ১৮৮০ শক 


দুইটি ধাড়ের দ্বারা তর কেবল নদীবক্ষের উপরই গস্তব্য দিকে ধাবিত হুইতে পানে। কিন্তু সংদিগ্‌- 
বিহারী শীব কখনও দক্ষিণে কখনও বামে কখনও উর কখনও বা অধোছিকে ধাবিত হইতে চাছে। এপ 
সর্বদূখী গতি নিন্তপণ করিবার জশ্র অন্তত: চারিটি রশ্মির জআবশ্রক। 

*লঙ্গাবতীর পাতার প্রতি কোই আলোক ধরিবা্ হাদ। সেই আলোর উত্তেগনা এক"একটি 
্রাদৃহুত্র ধরিহা পত্রচূলের পেষীতে উপস্থিত হয । ধতঙ্ষণ ন! চারিটি ভাটার পত্র-লম্টি দনানভাবে 
আলোকছুবীন হয, ততক্ষণ চারিটি বল্গার টানের ইতরবিশেব ছইছ! থাকে ] পড্ররধ তগন দক্ষিণে, কিছ! 
বামে, উর্ঘে কিন্বা নিয়ে চালিত হই । 


“সৰিৱার রখ 

শ্লারখি তবে কে? দিবাকর নিছেকে কোটি কোটি অংশে বিডক্ত করিয়া ধরা পৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত। ্রানালার 
ক্ষত রঙ দিয়া পূর্ঘদেবের শত শত মৃতি মেঝের উপর দেখিতে পাই। 

“সবিতা তবে প্রতি পত্রকে তাহার রখরপে গ্রহণ করেন। পত্রের চাহিটি বল্গা তাহারই ছত্তে। 
অনন্ত আকাশ বাহিয়া সীমাহীন হায় গতি ॥ কিন্তু এই অনীষ পথ প্রদক্ষিণ করিবার লময়ও ধুলিকণার 
গ্তাহ এই পৃথিবী এবং তাহা হইতে উতবিত ক্ষত্র লতার অতি ক্ষত পাতাটিরও আহ্বান উপেক্ষ! করেন না। 
নিচের শক্তির দ্বায়া প্রতি জীববিন্দুকে স্পন্দিত করেন এবং ক্র পাতাটি গতি নিন্ধপণ করি! খাকেন। 
জীবন এবং জীবনের গতির মূলে সেই শক্তিই প্রচ্ছহ রৃহিছাছে। 

পলর্বস্ৃতের চালক তুমি, তোমার তেজোরাশিকে কে উদ্দীপ্ত বাখিতেছেন 1” 


বিপিবচন পাল রস 


বিপিনচন্জ ও অরবিন্দ " & 

১৯৯৭ সালে অগস্ট মাসে তৎকালীন স্বিধ্যাত সংবাদপত্র 101৮ 21010701 -এর নানে রাছডোছের 
মামলা হয়, প্রধান অভিযুক্ত ছিলেন অরবিন্দ দোষ । এই মামলার অভিযোক্ত! কর্তৃক সাক্ষ্য দিতে আহত 
হইয়া বিপিনচন্ত্র “Conscieutious Objectiou" জাপন করিয়া সাক্ষা দিতে অন্বীকৃত হন, কলে 
আদালতের অবমাননার অভিযোগে বিপিনচঙ্জের ছন মাসের কারাদণ্ড হগ্র। বিস্ক অরহিদ্দ বন্দে মাতরম্‌ 
পত্রের সম্পাদক এ কথা আর প্রমাণ হয় না, তিনি অব্যাহতি লাড ফরেন) 

বিপিনচজ্দ্রের কারাদণ্ডে অরবিন্দ বন্দে মাতরম্‌ পত্রে লেখেন__ 

The country will not suffer by the incarceration of this great oralor and writer, 
this spokesman ০৪৫ prophet of Nationalism, nor will Bepin Chandra himself চিতা 
by it. He has risen ten limes es high ৪5 he was before in the estimation of his 
countrymen : if there are any among them who disliked or distrusted him, they 
have been silenced, for good we hope, by his manly, straightforward and 
conscientious stand for the right হও he understood it. He will come out of prison 
with his power and influence doubled, and Nationalism has already become the 
stronger for bis sel{-immolation. 





চিত্রপরিচয় 


বিপিনচন্্রকে কারাজীবন কাটাইতে হইছিল প্রেসিডেন্সি ও বস্তার জেলে । এই লন তিনি যে 
“জীবনের হিসাব নিকাশ” করিষ্থাছিলেন সেই “মাস্মচিস্তা', "জেলের খাতা” নামক পুস্তকে গ্রধিত হয_ 
বর্তমান সংখ্যা তাহার কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত ছইয়াছে। 

১৯০৮ লালের মার্চ মাসে বিপিনচক্রের কারামুক্তি উপলক্ষ্যে দেশের বহুস্থানে আনদ্দ-উৎসব ও তাহার 
সংবর্ধন! হত । উত্তরপাড়া্ধ এইনূপ একটি সভাত এই চিত্রটি গৃহীত-_ নেতৃত্ব ফরেন রাছা প্যারীমোহুন 
মুখোপাধ্যায়ের পুত্র রাজেন্্রনাধ দুখে পাধ্যাস় ( মিছরিবারু ), চিত্রে তিনি মধ্যস্থানে উপবিষ্ট 

অয়বিন্দও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন-_ উকতরপাড়ান্ সংবর্ধনাঁলভার বিপিনচন্্রের বৃত1 সন্ধে (তিনি 
বন্দে মাতরম্‌ পত্রে লেখেন_ 

India has in herself a faith of super-human virtue lo accomplish miracles, to 
deliver out of irrefragable bondage, to bring 0৩৫ down upon earth. She has a secret 
of will power which no other nation possesses. All she needs to rouse in her that 
faith, that will, is an ideal which will induce her to make the effort. ‘That ideal is 
now being preached by Bipinchandra Pal in every speech that he delivers, and never 
has it becn delivered with such beauty of expression, such a passion of 031100৯5055 
and pathos, such a sublimity of fecling as at Uutarpara. . . The ideal is that of 
humanity in God, of God in humanity. The people have not ১00 understood but 
the power to understand is in them, and if any voice can awake that power, it is 
Dipinchandra’s. 

অতপর ১৯* সালের যে মাসে অরবিন্দ আলিপুর বোমার বানলার অভিযুক্ত হন। ১২.2 লালে তাহার 
মুক্তি পর তিনিও উত্তরপাড়াৰ সংবর্ধিত হন) প্রত্যাতরে জরবিন্দ যে বন্ৃতা করেন তাহা "Uttarpua 
5৮4৩০৮* নামে খ্যাত__ এই বক্কৃতার গ্রলঙ্গক্রমে তিনি বিপিনচন্্র সম্বন্ধে বলেন 

It was more than @ year ago that I came here last. When I came I was not 
alone ; one of the mightiest prophets of Nationalism sat by my side. It was he 
who then came out of the scclusion to which God had sent him, so that in the 
silence of solitude of his cell he might hear the word that He had to say. It was 


he that you came in your hundreds to welcome. Now he is far away, separated 
from us by thousands of miles? . . ০ 











When Bepin Choendra Pal came out of jail, he came with a message, and it was 
an inspired message. TI remember the specch he made here. It was a speech not 
50 much political or religious in its bearing and intention. He spoke of his 
Tealisation in jail, of God within us 001,৭০6 the Lord within the nation, ond in his 
subsequent speeches 0190 he spoke of a greater than ordinary force in the movement 
and a greater than ordinary purpose before it. Now I also meet you, and again 
it is you of Uttarpara who are the first to welcome me. . . ‘That message which 
Bepin Chandra Pal received in Buxar jail, God gave to me in Alipore. 





১. বিপিনচন্র এই সময় বিলাতে একর নির্বাসনে ছিলেন--- ভারতবর্ষ? মূকির কথা রচনার মৰ ছিল প্রচারে ব্যাপৃত। 
২. ‘জেলে খাতা” অস্থে বিপিনচন্তের এই সময়ের আরচ্বার নিদর্শন জাছে। 
৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 


লালা লাজপত রাহ, বালগঙ্গাধর টিলক, বিপিলচজ্জ পাল ॥ 

বর্তমান শতান্ধীদ প্রথম ভাগে ঘে তিনজন পুক্তষপ্রবরেছ নাম জাতীর আন্দোলনের অগ্রগানী দলের 
প্রধান নেতাজপে একসময় দেশের সর্বসত বন্দিত ও একত্র উচ্চারিত ছইত-_ 'লাল-বাল-পাল'__ এই চিত্রে 
অন্ন প্রধান কন্ধেকজন দেশনেতার সহিত তাহাদের প্রতিসৃতি একড্র বিবৃত । কলিকাতা ১৯*৬ লালের 
কংগ্রেস অখিবেশনকালে এই চিত্র গৃহীত "জাতী দল'এর সংকল্প এই অধিবেশনে বিশেষভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হছইচাছিল-_ ইতিপূর্বেই বাংলাদেশে আরন্ধ স্বদেশী ও বয়কট আন্দে।লনের স্বীত্তি ও সমর্থনন্থচক 
প্রস্তাব গ্রহণে । এই অধিবেশলেই সভাপতি দাদাভাই নওযোদী 'স্বরাজ্’এর কথা বলেন। 

ইতিপুরেই স্বদেশী ও বনকটের সমর্থনে ও ব্যাখ্যা বিপিনচন্জের রচনা ও বাস্সিতার শক্তি দেশবছ দীঘ্তির 
সঞ্চার করিয়াছিল কংগ্েলের এই অধিবেশনে বিপিলচন্ধ। বন্ছকট প্রস্তাব সমর্থন করিয়া! যে বতৃডা* 
দিদ্বাছিলেন বয়যপ্রবীণ অনেকের স্মৃতিতে এবনও তাহা উদ্দদল জাছে 1 
বন্ধে দাতরন্‌ পরে হইতে বে সকল প্রবন্ধ:শ উত্ত ত হইচাছে তাঁহার একটি ইন্কিন্য আলমের উশিপেরকুগার ঘিত্রে। দৌলত 
প্রাপ্ত, অপরটি বিপিনচন্র শত বাৰিক $ংনৰ সমিতি ফৃতু ক প্রচারিত একট পৃথিক! হইতে পুধীত। আলোচ্য পর্ধে॥ প্রসঙ্গ হহ তল। 
জীযরিদাল সৃত্যেপানায় ও উন! মুখোপাধ্যায় -এনীত Bipin Chandra Pol ond India's Sirugcle for ১৪০) তে 
সরৃহীত হানে) 





স্বীকৃতি 
প্রবালী-সম্পাদক প্রীত কেছারনাখ চটোপাধ্যায় অন্ত গরপূর্বক গগলেন্রনাখ ঠাকুর -অদ্ধিত চিত্র দুইখানির, 
এবং আচার্ঘ জগদীশচন্জের সপ্ততিবরধপূতি উপলক্ষে রচিত রবীন্্রাখের কবিতার ব্লক বাবহায় করিতে 
ঘিযাছেন। 

অগদীশচন্েয স্বাক্ষরিত প্রতিরতির, রঙ্থাল ইনস্টিটিউশন অগদীশচনেরে চিত্রের ও অবল! বন মছোদর়ার 
চিত্রের ব্লক এবং জগদীশচন্তরের উদ্ভাবিত হস্বাদির ব্লক, আচার্ঘ জগনীশচন্ বসু জন্মনতবাধিক সমিতির সৌজন্কে 
প্রাপ্ত; ্রনন্দলাল বন্হ অস্কিত ও পরিকল্লিড জ্ঞান ও কল্পনা এবং উদন্বসবিতার ফোটো্রাকও সমিতি 
দিয়াছেন। 

বন্থ-বিজ্ঞান-মন্দিরে শীনম্মলাল বস্তু -অস্কিত হছাভারত-চিত্রাবলীর ফোটো গ্রাফ আনন্দবাক্দার পত্রিকার 
লীদন্তে প্রাপ্ত । 

আচার্য কার্ষের চিত্র প্রসলিল খোষ অনুগ্রহপূর্বক সংগ্রহ করিনা দি্াছেন। 

ইহার] শকলেই আমাদের ক্তজতাভাজন । 


সংশোধন | জগদীশচন্দ্র চিত্র, ১৮৯৭। ররাল ইনস্টিটিউট স্থলে রয়াল ইনস্টিটিউশন হইবে । 


ক. জবা Bepinchandra Pal, 5৩580 and Swaraj, "Boycott of Associ 
শ্ৰদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে মিপিমচত্রে। অনেক রচনা এই এছে ললিত । 





with Government" | 





জীবনবাণী 


বিপিনচন্দ্র পাল 


এ'জগতে আমিঘা ভারতবর্ষে জঙ্গিযাছি, ইছা সৌভাগোর কথা। আবার ধদি এই সংলারে জম্মিতে 
হয়, তাহ। হইলে এই ভারতবর্ধেই জন্মিতে চাই, বুখেলগুদ্ষিপালী অন্ত কোনো দেশে জন্মিতে চাছি 
না। এই ভারতবর্ষের মধো এই বাংলা দেশে ভশ্মিন্াছি, ইহা আরও সৌডাগোর কথা। দর্বোপরি, এই 
বাংলা দেশে এ ঘৃগে জঙ্গিযাছি, ইহা পরম লৌভাগ্োর কথা। মৃত জাতি কি করিয়। নবক্ধীবন প্রাপ্ত হয, 
এ ঘুগে, এই বাংলা ছেশে জস্িয়া তাহা! স্বচক্ষে অনেকটা দেশিয়াছি। এ পরম লৌভাগা সকলের ঘটে না। 


মামুয ধৃত কেন ক্ষৃত্র হউক-না কখনই নিংলক্ষ হইয়া রছে না। আমাদের প্রতোকেন্র জীবন যে দমাছে 
জস্মিয়াছি সেই লমাছের দীবনের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে অন্ুন্থাত হইঘা আছে। নাহব একাকী 
জন্মগ্রহণ ফরে, একাকী নিজের সুকৃতি ও দৃষ্কতির ফলভোগ করে, ইহা! শাস্ববাকা হইলেও সত্য নহে। 
মাঁছুধ বিশাল বিশ্বের অনাঙ্গিকত কর্মবোঝা! মাথায় লইদ্বা এ সংসারে ছগ্সে। লিছের কর্মের খারা 
ইছঘীবনে বিশ্বের এই কর্মবোঝাকে লাঘব বা গুরু করিত্বা লংলার হইতে অপদ্থত হয়। এ কথা অন্বীকার 
কয়িবার জো নাই। 


ও 


বিশ্ব মুক্তি ভি বিশিষ্টের সুভ নাই । ইহারই নাম কর্মকল | এই ভাবে ধবল নিত্তের ক্ষ ছীবনের 
দিকে তাকাই তখন এ জীবনকে কিছুতেই অকিঞ্চিংকর বলিয্না ভাবিতে লাংস হয় না। এই বিশ্বের 
প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে সমগ্র স্থির ইতিহাসটি লুকাইয! আাছে। জড়বিজ্ঞান সেই লুপ্ত লিপিরই উদ্ধার 
ফরিবার চেষ্টা করিতেছে বিশ্বের প্রতোক জীবকোষাগুর মধ্যে স্থনীর লমগ্র প্রাণীজগতের ইতিছাল 
অস্ভিত যহিয়াছে। জীববিজ্ঞান তাহারই আলোচনা করিয়া জীবের প্রতি ও খভিবাক্তির তথ্য বাছির 
করিবার চেষ্টা কয়িতেছে। প্রতোক বাস্থযের জীবনে সেইত্ণ সমগ্র যানবলমাছের ইতিছাল প্রচ্ছর 
বুছিয়াছে; মান্য বত কেন ছোটো হুউক-না! তাহার অকিঞ্রিংকর জীবনের সঙ্গে তাছার সনলামন্ধিক 
লমাজজীবনের কথা গঅপ্রোডভাবে জড়াইরা রছে | এইডস্ক প্রতোক বাক্কির জীবনের ভিতর দিঘ্ব। তাহার 
সমলাষগ্থিক সমাজের জ্ঞান ভাব ও কর্মচেষ্টা দুটি উঠে। টানা ও পোড়েন মিলিঘ্া যেমন কাপড় বুনে, 
সেইরূপ প্রত্যেক বাক্তির জীবন ও তাহার সমান্সের জীবন উভয়ে মিলিয়া বিশ্বযানবের আত্মপ্রকাশের 
তাতে পড়ি ্বা ভি ভিত জাতির বিভিন্ন কালের ইতিহাস রচনা করে । 


Ld 
এ জীবনের একটা শিক্ষা সকলের চাইতে বড়_ সকল পদ বনে রাণিতে পারি বা না পারি, ইহা 
অন্বীকার ক্ষরিতে পারি না থে, এ জীবনের কর্তা আমি নিজে নহি। নিজে যাহা করিতে চাহিছাছি তাছা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌয ১৮৮০ শক 


কতবার করিতে পারি নাই । বাছা করিতে চাই নাই বা করিব ভাবি লাই, বহুবার তাহাই করিবাছি ও 
তাহাই হইয়াছে। দীর্ঘদীবনের প্রায় শেষ সীমানাধ আলিহা পিছন ছিরিঘা চাহিহা ঘন দেখি তখন 
সত্যই বলিতে পারি : 
‘হরি ছে, তুষি আপনি নাচ আপনি গাঁও 
আপনি বাছাও তালে তালে, 
মাছঘ তো সাক্ষীগোপাল কেবল আমার জামার বলে?" 
"সরর ঘংদর'। প্রবাদী দাৰ ১৩৬৯ 


ভগবংককপার, এই লংলারে এই অস্সেই, প্রায় পকাশ বংলর কাটিছা গেল । এই অর্ধশত বংলরের প্রতি যখন 
ফিরিয়া চাদি ভগবানের অত্যন্তৃত লীলা দেখিয়া অবাক হইয়া ঘাই | এ জীবনে সুমুখ অনেক পাইয়াছি; 
[কন্থ এই ীবলব্যাপী চেষ্টার সফলতা-নিক্ষঈলতার এক কণামাত্্ও আম পরিবর্তন করিতে সাধ হয় না। 
এ জন্মে মপরাধ অনেক করিঘ্বাছি। লোকে যাহাকে পাপ বলে, তারও গণন! করা সম্ভবপর নঞে। প্রতিদিনই 
শতবার আদর্শচাত হইহ। পড়িবাছি। ধাহা বলা উচিত ছিল না তাহা বলিন্বাছি, যাছা ফর। উচিত ছিল না 
তাহ। করিদ্বাছি; জীবনের বিবিধ সন্দ্ধের ঘখাকর্বা পদে পদে অবহেলা কিদ্বাছি। ওক্কদনের প্রাপা 
স্ুফছনকে দেই নাই । পিতার আদেশ অহংবশে শতবার অমান্য করিছা! তাছাকে অশেধ ক্রেশ দিয়াছি। 
ভার নে অতুল স্গেছের সর্ধাদা, তাছার ছীবন্ধশার দিনেকেহ তরেও বুঝি নাই, রাখি নাই । বন্ধুবাদ্ঘিগের 
উপর লতত আবদার করিয়াছি, কত উপত্রব করিয়াছি । কিন্তু কখনো প্রকৃতপক্ষে তাদের প্রণন্বের সর্ধাদা 
রাখি নাই, সর্বনা নিদের শেষ্বালের বা প্রবৃত্তির বশবর্তী হইয়া তাদের অবরোধ উপরোধ সকলই পারে 
ঠেলিয়া চলিয়াছি। ইচ্ছা করিথা হখন সংসার পাতিলাম, নূতন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলাম, দতীর প্রেম, 
পুত্রন্থার ভকি ও ভালোবান। এ-সকলও যখন পাইলাম, তখনও আপনাকে ছাড়িয়া ইহাদের প্রতি যে কর্তব্য 
তাহাও ভালো করিদ্া পালন করিতে পারি নাই। সংসারের কোনো! কর্তবাই পালন করা হর নাই। 
অপরাধ লোকে ঘাকে বলে, আনার দীবনে তার গণনা হয় না, দোহ আনার অগপ্য। পাপ আমার অলংখা, 
কিন্তু এসকলের জন্ত কখনে! প্রাণে বিন্দু পরিমাণেও প্রকৃত অন্তাপের উদ্রেক হয় নাই । অনথশোচনা 
মাঝে মাঝে ভোগ করিঘাছি; ক্রেশ পাইয়া, অভাব দেখিয়া, নিরাশায় পড়িয়া, স্থথ ব! স্থানের ছানি 
আবক্ষ] করিষ্বা, সনে সে গভীয় অহুশোচনা হইছাছে। কিন্তু ত্য বলিতে কি, এ জীবনে এক দুরূর্ভের 
অন্তও অনুতপ্ত ছই নাই। আর আজ এই প্রান অর্ধশতাব্বীর কর্মাকর্ম লক্ষ্য ও পরীক্ষা করি অকপটে 
এ কথা বলিতে পারি যে, এ জীবনের মানচিত্রে একটি ্ষপ্রতম নৃন্মেতম রেখাও পরিবতিত বা পরিবধিত 
হউক, ইহা কখনই ইচ্ছা করি না। 

ছে ডগবন্‌, সত্য সত্য আজ ভোষাকে জীবনের বা অকর্ম করিয়াছি, আর যা স্থকর্ম করিয়াছি, 
তৎসমূদায়ের অন্ত ধন্রবাদ করি ঘা সুখ পাইয়াছি আর ঘা! দহ কৃপিয়াছি তৎলম্ৰাঘের অস্ত তোমাকে 
ধন্তবাদ করি । মিলনের আনন্দ হাহা দিয়া, বিচ্ছেদের দাহন বাছা দিয়াছ, তৎসদৃদায়ের জন্ত তোমাকে 
ধন্গবাদ করি। দ্বনেক চাহিযাছি তাহা দির্বাছ, আবার অনেক চাহিষাছি তাহা দাও নাই, তংলদুরায়ের 


জীবনবানী 


জন্ত তোমাকে ধরবাদ ফরি। 'ঘাচিতডাবে বাহা মূখে তুলিঘ। দিহাছ, নূকে আনি! রাখিয়া, জার 
ককদিঘা-কাটিমাও ধাহা তোমার নিকট হইতে পাই লাই, লুৰ্ধ করিত! ধাহা প্রাণের দরত্রা হইতে কিন্াইছ! 
লইয়াছ, সে সমূঘাদের রন্তু তোমাকে হস্ববাদ করি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ের জগ্ত তোমার ধন্যবাদ 
ফরি। প্রডো ! দীবনে ভুলহ্রান্তি অলংখা হইয়াছে, কত অলতাকে সত্য বলিয়া আলিঙ্গন করিছাছি, কত 
সভাকে অসত্য বলিয়া দূরে ছড়ি! ফেলিহাছি, তংলসুদায়ের জগ্ত তোমাকে ধন্তবাৰ করি। আমার অহংকার 
ও বিনয়, ক্রোধ ও ক্ষমা, ভোগ ও বৈরাগা, অধর্ম ও ধর্ম, অকর্তবা ও কর্তব্য, অঞ্জান ও জান, অডক্তি ও 
ভক্তি, আর ও নার, বন্ধন ও মোক্ষ, মান ও অমানিতা, বিপদ ও লম্পদ, হিচ্ছেদ ও মিলন, নিকাশ ও 
আশা সকলের জস্ত তোমাকে ধন্তবাদ করি। 


আমি কোনো গভীর চিন্তাই মনে মনে করিতে পারি না। প্রকাশের প্রন্থাসেই আমার চিন্তা 
পরিশছট ছয়, অভিবাক্তির চেষ্টাতেই আনার অন্তরের ভাব বিকশিত হইঘ! উঠে। আপনার মনোভাবকে 
হখন আপনি দেখিতে চাই, তখনই তাহাকে ভাষা প্রঞ্চাশিত করিতে হয়। এইছম্বই লেশা ও বল! 
আমার প্রকৃতিগত হইয়া আছে। এইজপ্ত বগ্াপ্ত হই! অবধি ঘবনই বাহ! লিনিয়াছি, বা যগনই যাহ 
বলিয়াছি, তার প্রথম পাঠক ও প্রথম শ্রোতা তো আমি নিছেই হইয়াছি। আৰি সততই নিমের 
ভ্ঞানলাডের জন, নিজের উদ্দীপনার জন, নিজের শিক্ষার জগত, নিজের উন্নতির ও নিজের তৃপ্তির ছন, 
লিনিশ্নাছি ও বলিয়াছি। এই কারণে অনেক সময আসার লেখা ও বল! অপরের নিকট দুবোধ্যও হইছা 
গিয়াছে । আমি নিজের বোধগম্য হইবার ভন্ড যে ভাষ। ব্বস্তক হইয়াছে, তাহাই লত ব্যবহার 
ফরিছ্াছি, নিতে যাছা-কিছু কআধিগত করিধাছি, তাহার বিবৃতি বা পুনক্ককে করি নাই, প্রয়োদন হইলে, 
কেবল উল্লেখমাত্র করিযাছি। এইজ ধাহারা। অন্ত ভাবের ভাবুক ধারা অগ্ত ধাপের বা ঘাতের লোক, 
তাদের বোধগম্য করিবার কোনো প্রশ্নাস কোনোদিন পাই নাই, এবং তাহাদের নিকট আমার কথা ও লেখা 
অনেক সময জটিল ও অবোধ্য রহিত গিদ্বাছে। 

ক্ষলতঃ আমার লেখাতে ও বলাতে সর্বদাই দি নিভ্বেকে শিল্তরূপে দেখিয়াছি। গুরু যে কে, তাহা 
ভালো করিয়া ধরিতে পারি নাই । তবে ইহা অসংখা বার উপলব্ধি করিয়াছি যে, কে+েন মন্বরাল হইতে 
আমার লেখনী বা রমনাকে অবলঙ্ছন করিয্বা মামাকে অনেক মুত লত্য শিক্ষা দিতেছেন। এদস্ত লোকে 
ধাহাকে আসার য়চনা| বা আমার উক্তি বলি! ব্যক্ত করিয়াছে, তাহা দেখিয়া ও শুনিছা আমি নিচেই 
চমকিত ও দুদ্ধ হইছা গিয়াছি এবং নিমের লেখা পড়িতে পড়িতে দিদেই কত সময় বিশ্ব্থে আনন্দে 
ভগবৎ-কৃপ! ও ভগবং-প্রেরণা প্রত্যক্ষ করিঘা আজন্ম অশ্রুবিনর্জন করিহাছি। 

যনোদধ্যে মনোডাব হপ্রের বত, বায়ুর মত, আকাশে তাড়িত বিচ্ছিন্ন মেঘধণ্ড সফলের মত 
অ্প অস্পৃশ্ ও অগ্রান্ ও চঞ্চল হই বিচরণ ফরে। এই মনোভাবকে ঘবন ভাষার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করি, 
তখন তাহা স্থির হইয়া আত্মস্বর্নণ প্রকাশিত করিতে থাকে ॥ ভাষার আবরণে আবৃত হইতে বাইছা ঘাহা 
বনন্বহ্ধ ছিল, তাহা সুসন্বন্ধ ও ঘলনিবিষ্ট হছ, বাহা একাকী ছিল, তাহা অপরের সঙ্গে সংযুক্ত হইছা, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 


আপনার বখাবখ ওদন বুঝিনা সংঘত হব; যাহা অলত্য তাহা পরিদ্ৃত, যাহ! সত্য তাহা ধুক্তিপ্রতিষঠ, 
ও হাহা সত্যাভাল বাত ছিল, তাছা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। 


ভক্তিশান্রে ভগবং-্মরশের উপদেশ আছে ॥ এ স্মরণ কাছাকে বলে? শরণ বলিতে পূর্ব অভিজ্ঞতা 
বোঝাছ। ধাহাকে পূর্বে দেখি নাই, তাহাকে স্থরণ করিব কেমন করিয়া ? শ্রত বিলের স্তি হয়। 
ভগবজীলা পুরাশ ইতিহাসে বাছ! শোনা গিশ্বাছে, তাছারই পুনরাবৃত্তিকে লোকে সচরাচর স্মরণ বলিা 
মনে করে। ইছাও স্মরণ সতা। কিন্তু আমার নিজ জীবনে ধদি ভগবদীলা না দেখিলাম ঝ| না বুঝিলাম, 
তবে এ স্বতিতে আমার লাভ কি? বন্ধ্যার পুক্রনেহের গ্যাপ ইহা বে কেবল কজ্িত, কেবল শব্দমাত্রে 
প্রতিষ্িত। সতা বা বন্ততন্জ নছে। রাম-বলবাসে জননী কৌশল্যার গভীর মর্মবেদনা নূঝেন কেবল 
পুজবতী রমণী, অপুআ যে লে ইহার কি জানে? পুরাণ ইতিছাসের স্বতি ঘদি আমার আত্মস্মতিকে 
জাগাইয়া দের, তবেই কেবল তাহাদের সাছাঘো আমার ভগবৎ-স্মহ4 লম্ঘব হয়, অগ্তধা নছে। 
পুয়াণেতিহাসে ভগব্ীলা-কাছিনী শ্রবণ করা গৌণ স্বরণ, মূখ্য স্বরণ নিঙ্গ জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলীতে 
ভগবানের প্রেম ও প্রকাশ প্রতাক্ষ করা। আত্মজীবন-ক!ছিলী ভক্তিভয়ে অধ্যয়ন ধ্যান করাই প্রকৃত প্মরণ। 

"জেলের খাতা” ॥ ১০১৬ 


অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা 
বিপিনচন্দ্ৰ পাল 


্ন্ধনাজ যে স্বাধীনতার 'মাদর্শকে ধর্মলাধনে ও পারিবারিক ও সানাদিক জীবনে গড়িয্বা তুলিতে চেষ্টা 
ফরিতেভিলেন, তাহাকেই রাষ্ী্ শাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ছত্ত দেশের শিক্ষিত লোকেরা লালাদিত ছইধা 
উীাছিলেন। ব্রান্মলমাদের স্বাদীনতার সাধকের! এই স্বদেশপ্রেনকে তাহাদের ধর্মতীবনের আদর্শের 
অঙ্গীভূত করিয়া নিছেদের স্বাধীনতার আদর্শকে পরিপূর্ণ ও সর্ধাঙ্গীণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন 
[শিবনাখ শাহী আঙ্গসমাত্রের এই স্বাধীনতার সাধক দিগের অগ্রধী হইয়া! উঠেন । 

এই সমহ্রেই শাহী ষহাশঘের সঙ্গে আদার পরিচয় হয়। তিনিই আমাদের স্বাধীনতার সাধনার ও 
স্বদেশচরধার প্রথম দীক্ষা? হই়াছিলেন। তাহার নাঙফতে আরা ক-ছন মিলিঙ্থা একটা ছোট দল গড়িবার 
চেষ্টা করি। আসাদের প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রথন কথ! ছিল-_ “সবা্বশালনই (তপন স্বরাজ-শব্দের প্রচার ছয় 
নাই) আমরা একমাত্র বিধাত়ৃ-নিদদিট শাসন বলিচা স্বীকার করি।” অর্থাৎ যে শাসন স্বায়ন্শাসন নহে, 
শালিতের উপরে ধর্মতঃ তাহার কোনে! অধিকার আছে বলির আমরা মানি না। “তবে দেশের বর্তমান অবস্থা 
ও ভবিষৎ বদলের সুখ চাহি আমরা বর্তমান গডর্নমেস্টের আইনকাঁছুন মানিয়া চলিব কিন্তু দাগ 
দারিত্রয দুর্দশার যারা নিশীড়িত হইলেও কখনও এই গভমেন্টের অদীনে দাস স্বীকার করিব না" 

এই শ্রতিজ।পত্ের দ্বিতীয় কথ! ছিল-- “আমর! জাতিভে্ মানিব না; পূরূবের পক্ষে একুশ বৎসরের 
পূৰে এবং রষনীর পক্ষে যোলো বংসরের পূর্বে বিবাহ করিব না, বিবাহ দিব ন! এবং বিবাছে লাহাব করি 
ন!” তৃতীয় কথা ছিল_-*লোকশিক্ষা-গ্রচারে প্রাণপণ ধর করিব।” চতুর্থ কথ| ছিল---অশ্বারোহণ, 
বন্দুক ছোড়া (তখনও অর্থ-াইন প্রচলিত হয় নাই) প্রভৃতি নিদ্রা অভ্যাল করিব এবং অপ্রকে 
অভ্যাস করিতে প্রণোদিত করিব ।” পঞ্চম কথা ছিল-_“আমরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা করিব 
না, বে বাছা বর্জন করিবে তাহাতে সকলের সমান অধিকার খাকিবে, এবং লেই সাধারণ ডাণ্ডার হইতে 
শুাত্েকে নি নিজ প্রন্নোজন্‌ অহ্যা্ী অর্থ গ্রহণ কহিয়া স্বদেশের ছিতকর কর্মে জীবন উৎদর্গ করিব” 

শাস্ত্রী মহাশ্ব তখনও হেয়ার স্কুলে পণ্ডিতী করেন। এইঅপ্ত প্রথদ দীক্ষার দিনে তিনি এই প্রতিজ্ঞা 
গ্রহণ করিতে পারেন লাই । ইহার ছয় নাল পরে সরকারের কর্ষে ইস্তদ্ধা দিয়া তিনি নিযমবত দীক্ষা লইঘা 
এই দলতৃক হযেন। দলটা ঘে ধুব বড় ছিল তাহা নহে। স্বগীহ কালীশংকর হুকুল, হেলেনা-কাব) যি 
কাব্য ডারত-মঙ্গল প্রকৃতি রচয়িতা শব আনদ্দচজ্জ মিত্র, সেকালের ব্রান্ধসযাদের সুপরিচিত এবং সফলেত্র 
শ্রদ্ধাডাজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম বগা শর২ংচঞ্র রায়, ছাইকোর্টের ভূতপৃ প্রসিদ্ধ উকিল প্রযুক্ত তারাকিশোর 
চৌধুরী (ইনি পরে 'ব্রছবিদেহী সন্তাপ’ নানে ভারতবর্ষের বৈষ্ণব স্ধাছ্ছে পরিচিত), পুক্ত ভা. মন্দনী- 
মোছন দাল এবং আমি-- আমরা এই ছয্ব জনই প্রথম দিন এই দীক্ষা গ্রহণ করি। ইহার পরে শাহী 
বহাপয়ের লঙ্গে সঙ্গে যুক্ত গগনচত হোম ও শ্রীযুক্ত উদাপদ রায় ইহার! এই দল তক হয়েন। ইছা 
১৮৭৬-৭৭ ইংরাজির কথা ৷ আমরা এই প্রতিজ্ঞার সকলগুলিই বে রক্ষা করিতে পারিয্াছি এ কথা বলিতে 
পারি নাঁ। বে কষিউনিষের (০০0/00805502) আধর্শে আমরা এই দলট! বাধিতে গিরাছিলাম_ 


১৫৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌয ১৮৮* শক 


অর্থাৎ বযক্িগত লম্পূতি খাকিবে না, সাধারণ অর্থ-ভাওারে নিজ নিছ উপ।ছিত অর্থ দান করিব, এবং সেই 
ভাণ্ডার হইতে প্রয্োজনোপধোোগী বৃত্তি লইয়! সংসারযা্রা দিবাহ করিব এই আদর্শ কার্ধে পরিণত করিতে 
পারি নাই, কিন্ত অন্রান্ত প্রতিজঞাগুলি সকলেই রক্ষা করিব চলিম্বাছেল। __বঙ্গবাণী, আস্বিন ১৩২৯ 
বিশিনচন্ত্র পলে ওাঁহার আততমীবনী “সত্তর ₹ংসর'এ এই সাখকক্সো্ী গঠনের বে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে এসকল প্রতিজার 
বিষত বিপ্তারিত উচিখিত আছে 
আমাদের চক্ষে, তখন শিবনাথ শাহীর মধোই তাহার ব্রান্বধর্মের আদর্শে, হার স্বাধীনত! সামাজিক 
স্বাধীনতা এবং বাক্তিগত স্বাধীনতার, এ সকলের একটা সত্য ও সংগত লম্মিলন ও সমহত্র প্রকাশ 
পাইয়াছিল। এই পূর্ণতর স্বাধীনতার আকর্ঘশেই তাছায় সঙ্গে আমাদের একট! অতি ঘনিষ্ঠ সম 
গড়িয়া উঠে। 

এই আদর্শের প্রেরণা, ইহারই সাধন করিবার অন্ত শাহী মহাশয় একটি সাঘকদল গঠন করিতে প্রবৃর 
হন। শে সয়ে হথরেগুনাখ নব্য ইভালীর স্থাদীনতার ইতিহাসের কথা মমাদিগের মধ্যে প্রচার করিতে 
আর্ত করিঘ়াছেন। কি করিস্কা ম্যাট্সিনি এবং ইয়ং ইতালী (০56 16215) সমাজের লভোনন| 
নিজেদের মাতৃকূমিকে অটার়ার শালনশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করেন, সরেজনাথের মুখে এই কাছিনী 
পুনিন্না আমাদের অস্থরে একটা নূতন স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা আলে) ম্যাট্লিনি প্রথমে ইতালীর প্রাচীন 
বিদ্রববাদী কারবনারাইদিগের (09৮০৭৪) সঙ্গে ছুটিয়া পড়েন। কারবনারাই-দূল ঘেপম বহুলংখাক 
গণ রাম সমিতির গঠন করিঘাছিলেন। ম্যাটলিনি গুপ্বধড়বহ ও গুপ্রহত্যার ছারা দেশ উদ্ধার হুইবে না, 
ইহা বুঝি! খঙ্পদিন মধোই তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিঙা ধান। কিন্ত ফারবনারাইদিগের কথ! কলিফাতায় 
ছাত্রদণ্ডলীকে একদ্বপ পাগল করিত তুলিযাছিল। দলে দলে বিলিয়া তাহারা কারবনারাইদিগের অন্করণে 
নিজেদের মধো ছোট্র ছোট্ট গপ্র-সমিতি (বা 3০০০১ 5০০৩) গড়িবার চেষ্টা ফরেন। এ লকলের 
পিছনে কোনে! প্রবল বিশ্রববাদের প্রেরণ! ছিল না।'.- 

শাহী মহাশরও এই সময়েই আবাদের করজনকে লইয়া একটা ছোট কর্মী ব! সাধক “দল গড়িবার চেষ্টা 
করেন। তিনি আমাদিগের জপ্ত একখানা প্রতিজ্ঞাপজ রচনা! করিয়া দেন। সে দলিলখানি বহুদিন হইল 
আনাদের ছাত্রাবাল হইতে কি করি কোথায় থে উড়িয়া বার, তাছার সন্ধান পাই নাই। তাহার মূল 
কথাগুলি এধনও মনের বধ্য উজ্জল হইয়া রহিয়াছে। আমাদের প্রতিষ্ঞার বিষ ছিল : 

১, আমরা প্রতিমাপূজা করিব না, এবং প্রচলিত প্রতিমাপূজার সঙ্গে কোনো প্রকারে সংস্িষ্ট 
থাকিব না। 

২. আমরা বাকো ও কাহে আাতিভেদ মানিব না, এবং খাহাতে এই কুপ্রধা দেশ হইতে একেবারে 
উঠিয়া দায়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিব । 

৩, আমরা পরিবারে ও সমাজে শ্রী-পুকবের সমান অধিকার স্বীকার করিব, এবং প্রতিষ্ঠা করিতে 
চেষ্টা করিব। 

৪. আমরা লিজেরা। একুশ বৎলরের পূর্বে বিবাহ করিব না? এবং কোনো! বালিকাকে তাছার যোড়শ 
বংসরের পূর্বে পতরীকপে গ্রণ করিব না, এবং বে বিবাছের পুরুষের বয়স একুশের এবং বালিকার বন্দ হোল 
বৎসরের কম, সেরূপ বিবাহে কোনো প্রকারে সাহাবা করিব না, ও তাহার সঙ্গে সংস্লি্ট থাকিব না। 
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অগিমন্ত্ে দীক্ষা 


«. আময়া খানাধা স্বীলোক এবং জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তায়ের জন্ত চেষ্টা করিব! 

৬. আমর! নিছেদের এবং লোকের স্বাস্থ্য শক্তি ও শো -বৃন্ধির জগ্ত ব]াহামচর্চার প্রচার করিব, এবং 
নিজেরা অশ্বায়োব ও বন্দুকচালনা অভ্যাস করিব, এবং দেশমধো যাহাতে এসকল বিস্থার বহল প্রচার ছয়, 
তাহার চেষ্টা করিব । 

৭, আরা একমাত্র স্বাত্ব্তশাসনকেই বিধাতৃনিদি্ শাসনবাবস্থ। বলিত! দ্বীকার করি, তবে দেশের 
বর্তমান অবস্থা ও ভবিগ্রৎ মঙ্গলের ঘুগ চাহিবা এখন যে বিদেশীয় রাছশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার আইন- 
কাঙ্গন মানিয়া চলিব। কিনতু হৃ-দারিত্রা-দুর্দশ! হারা নিশীড়িত হইলেও এই গভনমেণ্টের অধীনে কখনই 
দাসত্ব স্বীকার করিব না) 

ইহায় সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই প্রতিজ্ঞাও করিয্াছিলাৰ বে, আবাদের কাহারও কোনো স্বর তহবিল 
খাকিবে না। বে ঘাছা উপার্জন করিব, তাহা সকলের সাধারণ সম্পত্তি হইবে ; এবং এই সাধারণ তহবিল 
হইতে আমাদের এবং আমাদের পরিবারবর্গের প্রয্োজনীছ খরচপত্রের ব্যবস্থা হইবে। এই প্রতিটি কাছে 
বেছই রক্ষা! করেন নাই | নানা দিকে সকলে কর্যোগলক্ষে ছড়াইদ্রা পড়াতে এ চেষ্টা করাও মস্তব হয় 
নাই। নতুবা মোটের উপরে খারা এই প্রতিজাপত্র সহি করিদ্বাছিলেন, তাহাদের সকলেই বথাসান্া ও 
ঘবালম্ভব অন্ন প্রতিজ্ঞাগুলি প্রতিপালন করিয়াছেল। __ প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৩ 
“মিম বক্ষ বিধযে গগনচক্র ছোখ মহাশয় তাহা॥ 'জীবন-্তি'তে (১০১৯) দীক্ষান্থটানের যে ধিবহণ দিয়াছেন নিছে তাহা উদ্ধত 

1 নিৰনাধ শাস্ত্ৰী মহাশযও তাঁহার 'আব্মচরিতে' (১৯১৯ এ বিদ্ধর লিখ্যাছেন। 
লে এক অপূর্ব মহুঠান। আনন্দচন্তর মিত্র, কালীশংকর স্কুল, শর রা, তারাকিশোর চৌধুরী, বিশিনচঞ্র 
পাল ও হুন্দরীমোছন দাস তাহার [শিবনাখ শাস্বীর] নিকট পূর্বেই এই মহে দীক্ষ। লাভ 
করিঘাছিলেন। আমার দীক্ষার দিলে বরাহনগরে গঙ্গাতীরে এক বাগানে গভীর রাত্রে গাছার| 
সকলে দীক্ষার্থী উনাপদ রায় ও মামাকে বেষ্টন করিব! বলিলেন; সন্মুখে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জলিত করা 
হইল । আমরা বুক চিরিঘ। রক দিয়া যটপত্রে লিখিত নিজেদের প্রবৃত্তির মধ্য কাম ক্রোধ লোভ 
ছিংলা, ধর্মবিশ্বালে প্রতিমাপুদ্রা, সমাছে জাতিডেদ এবং রাষ্ট্রবাবস্থার পরাধীনতা অহ্রিতে আহি নিলান। 
তাহার পর বটপত্রগুলি পুড়িরা নিঃশেষ হইবার লঙ্গে সঙ্গে প্রজলিত অগ্নিকুণ্ডের লন্মুখে আছ পাতিঘা বগি 
প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলাম । 

এই আত্মপ্রলাদ আছে-_ ভগবানের নাম লইয়া, ৪৫ বহলর পূর্বে, যে ব্রত লইয়াছিলাম, যে-সমূরয় 
প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ করিমাছিলাম, তাহার প্রান্থ সনন্তগুলিই, বিধাতার আশীরবাদে, জীবনে পালন করিতে 
পারিয়াছি। আর, শুধু আমি নয়ন; জীবিতঘের মধ্যে বন্ধুবর বিপিনচা, স্থন্দরীনোহন, উমাপদবাবুং এবং 
পরলোকগতদের বো 'দাদামহাশয” শরচ্চজ্র কার, কবি আনন্দচজ্র, কালীশংকর হুকুল-_ লকলেই মোটের 
উপরে এতিজ্ঞাগুলি প্রতিপালন করিয্নাছেল। 


পত্রীবলী ক্স ধর অমি দেবকে লিখিত 


বিপিনচন্দ্র পাল 

240, Sinctair Ru. w 
১ May 2141, London ‘19 
মাং 


তোমাদের কারো কোনে! চিঠি গতবারে না পাইছা মন বড় উদ্দিন্ন হই আছে। এক লাইন খবর 
পেলেই সান্বনা পাই-_ তাও তোমাদের সপ্তাহে লিখিবার সময় হয় না। যাহা হউক, ঈশ্বররপার তোমরা 
ভাল আছ, ছানিলেই কৃতাৰ্থ হব। 
তোমার মাকে বলিও যে আমরা এখানে কি ভাবে ঘিন কাটাচ্ভি, ইহ! ভাবিয়া ধীর ও সম্থোষ হইন্া। লব 
দিক চালাইতে। এক'ণ টাকায় নাস চলা উচিত। ঘা ছউক, একথা আনায় লেখা বৃথা । সামনে 
থাকিলেও বা কিছু করিতে পারতাম, এখানে পড়িয়া আছি, ভগবান তোষাদের যেভাবে চালাবেন তাই 
হবে। আমি আর কি করিব? তোমার ছোটদির সঙ্গে তোমার থাক] ভাল ছিল। ছুদলায়ই ভাল 
হুতো। এখনো লম্মব হইলে তাই করিবে। 
তোমরা আমার প্রেছাসীর্ববাথ গ্রহণ কর ॥ দাম তোমাদের মঙ্গল করুন। 
তোমার বাবা 
ইরবিপিন্চজ্জ পাল 


The Swarsj 08৩০ 
140 Sinclair Rd. Wesi-Keosingfon 
London W. 
June 11. 1909. 
না, 
তোমার চিঠি পাইর্নাছ্ধি। গত দু’ সপ্তাহই বড় গোলমালে ছিলাম, তাই চিঠি দিতে পারি নি। তোমরা 
প্রতি সপ্তাছে চিঠি দিতে ডুলিও না। খোকা লিখেছে যে সে প্রতি সপ্তাহে আম!কে চিঠি দেশ়। কৈ আমি 
তো বহুদিন তার চিঠি পাই নাই | তোমাত মাকে বুবিয়ে বলে! যে আবার এখানকার দিন কি রূপে কাটে 
তা ভগবানই দানেন। হরি একট! আড়ের স্বিরতা থাকৃতে! তবে ডাকে কিছু কিছু ছাতখরচ পাঠাতাম, 
কিন্ত কোনই কিছু স্থিরতা! লাই । “দবরাছ'* এখনো গড়া নি, তার জন্য বে কি ভাবনা তা বলা! নিশ্রয্নোঝ্তন। 
আর তোমাদের তো এক্ষ”শ টাকা ঠিক আছে /-_পেতে দেরি হু, কিন্তু পাওয়া তো ধাযই। এ এক'শ 
টাকা কুলান অপন্ভবনন্ব। তবে ছনান সম্ভব ন্হ। আর ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট করে ফল আছে কি? 
ভাবনার হাতে আমাকে ঘদি ছেড়ে দি, তবে এখালে দুদিনে পাগল হয়ে ঘাব। কিন্তু ভাবনা তো ভার চরণে । 
তিনি অন্দাতা ; বছি দেন তবে খাব, যখন দেন, তখন খাই । এতকাল দিয়েছেন এতকাল তাই খেকে 
৯. বিপিনচ্ম পাল কর্তৃক সম্পাদিত ও গুনে প্রকাশিত ইংরেজি পাক্ষিক পত্র 


পত্রাবলী 


আছি। আমার কি সাধ্য ছিল বে এখানে আলি, না আসলে বন্দী হতাম। তিনি এনেছেন, তাই 
আলিক্াছি। প্রতিদিন তিনি হাথ ছেন তাই আছি। ধদি অনাহার, অপমান প্রছোক্গন হয়, তিনি ত1ও 
বিধান কর্তে পারেন, তার প্রতিরোধ করে সাধ্য কার? তার উপরে নির্ভর না করিঘা আর উপারর কি? 
নির্ভর করিতে পারিলে আরাম, না পারিলে ক্রেশ ও পা, এই বেশ ফম। 

বাজ ক'দিন কালু ০০1০ হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছে! খাওয়া-দাওয়ায় অনিক্পনে হয়েছে, কষ্ট পাবে ফিরু। 
কিন্ধু ভগবৎক্লণাৎ ভয়ের কারণ আছে এমন মনে হই না। ডাক্তার দেখ ছেন। তবে এদেশের ডাক্তার 
আমাদের শরীরের কথা বোকে কিনা সন্দেহ হছ। খাদ/খাত্ের ও পথ্যপথ্যের বাবস্থা জানাকেই করতে 
হচ্ছে। তোঙরা চেব'ন|। ঈশ্বরক্কপায় শীত্বই সেরে উঠবে । মি একরূপ ভাল আাছি। 

তোমরা সকলে আমার অেহাশীর্বাদ লইবে । ভগবান তোবানের নঙ্গল ককন। 

তোমার বাবা 
শ্রবিপিনচ্্ পাস 


নিত আৰ্মচিন্তা 'জেলে॥ খাত।'হ বিপিনচন্র যে একা শুগবৎ-বি্ভরের ব্যাকুল বসন! লিপিদ্ধ ফন্রিগাছে। তাহারই সকত 
প্রকাপ ঘরৰুয বিদেশ ছইতে কস্যাকে লিখিত এই চিঠি হুশানিতেও । এই নিয়ের ফলেই তিনি অর্থচেন্বা লে ব্দ:নকাংপে টদা মল 
হই রাছনীতিক্ষেতেও বিশেষ মতন্বাতস্ত্রা হক্ষা করিয়া চলিতে পার্যাছেন। 

“কিনি ফলদাতা; বনি দেন তৰে খাৰ, হখন মেন, তখন গাই" কন্যাকে তিনি বে এই অৰোধৰ|ক) লিৰিয়। ছিলেন ব।'ধদীবৰে 
তাহায৷ একট নিষর্পন নি অভিযঃ! হইতে উচেখ করিয়াছেন ছি হততচঙ্গ গো পাবা৷ 

“[িপিনচজ্ লে সময়ে নঘপৰারে হগদর্শন সম্পা্বনায নিপু আছেস। পত্রিকাটি দিক দিক দিত সফলতা লাত করতে 
পায়ে নি; লেগ বিপিনচন্রো॥ বেশ জবটন চলছিল । এই সবে একদিন আবার দেহমামা খত ছ্বিকেত্রনাখ বহু এসে আদাকে 
ডেকে পাঁচটি টাক! দিছে দীত্র সিরে বিপিনচন্রের কল! পোভনায হাতে দিয়ে আদতে বললেন | ক্খ[প্রসঙ্গে আনতে পারলাম যে. 
লেইগিন কিছুক্ষণ জাগে সেৱৰাম| ৷ রধাগানে সাকার বাই-লেনে বিপিনচন্রের বাড়ীতে ফির পোঙলাকে রাবাঘযে গুৰুনো মুখে 
ঘসে দা কতে দেখে জিআ।গ। ফরে জানতে পারলেন বে, টাক! না থাকার মেছিন তানের উচ্ুনে জাগা দেওয়| পর্ব হয় নি 
েঞ্সানার দিস জবাবে শোভন! বলেছে : 'বরে একট। পরদ!ও নেই, বাঝার তে! এ সন্দর্থ কোনো উদ্বেগ নেই। তিনি 
কারও কাছে ধার চাইতেও বায়ান; তাই আছ আমাদের উপোল) আমাদের তে! মন্তাল হয়ে গেছে; বিস্ত ছোট ছাট 
ভাইযোবগুলোর কণ! ভেবে আমি কোন কূলঙিসারা পান্ছি লা।" 

“মেয়মামা তখন কর্মওয়ালিশ ফুটে ঘর কষারধালছে গিয়ে (বিপিনচক্গ.কে বিশ্চিত্ববনে ফান ধার পাকতে দেখতে প্লেন। 
(বিশিলচন্রকে গার বাড়ার খবর দিলে ছে তিনি বললেন : “ভঙ্গবান ভাগে) যা লিখেছেন, তাই ছধে। আদার ভাগ্যে ঘহি আজ 
চাকা জোটে তবেই আহারও দুটবে ; আনি আর কি করতে পারি !' 

** জব সেই দিনই একজন পৃত্তক কাকে কান্ধ পেকে বিপিনচল্র পঞ্াপচি টাকা পান এবং সেই দিনই আনার দাতুলের 
পাঁচটি টাকা ফেরত পাঠান ।--- --দুসনান্ধর, + অস্রহারণ ১২৬৫ 

অর্থে যে বিলিনচক্রের অঞ্জন ছিল না বা দে প্রয়োদনের উদে তিনি ইিচারিলের এদন নহ; বিস্ত এক পক্ষে চপবখ-নিতর, 
অপর পক্ষে হতে দৃঢ়তা, এই দুরের উপর ভর করিয়া তিনি দেই শ্রছোজনকে বব! করিবার শরণ অর্জন করিয়াছিলেন, এদং বার 
ঘার ঠাহাকে লই শির পরীক্ষাও দিতে হইয়াছিল) 

বত: অর্থসকা: ধা ওৰিটৎ ভাবনা লল্র্কে এই উান্তে কলে, ঘৌধবে বর্মমতের জগ পিডার আশ্রয় ত)গ করি) লীঘনো থে 
পণ তিনি বাধিয়া লন, সার। জীবন হতবত্রোহ হন নালা নিশ্চিন্ব জাজর বর্জন কচি তাহার পর্িহমা(তি ছা শেহবরলের দাহিস্ো, 
তথ জনসাধারণের উপেক্ষা বা অব! ্বীকারে। 


বিপিনচন্দ্র পাল দবহুসের সাহিত্যিক বাকি 


শ্রভবতোব দত্ত 


বিপিনচচ্গ পালের চিন্তাপূর্ গদ্তরচন! যখন সকলের হনোযোগ আবর্ধদ করেছে, তখন বাংলা গঞ্চল।ছিত্যের 
প্রথম ধুগ অতিক্রান্ত । বন্ধিম-বুগা বলতে বাংলা সাহিত্যে বে বুগকে বোকায় প্রবন্ধকারত্বপে বিপিনচগ্ডের 
খ্যাতি তার পরে। বন্ধিমচন্রের যুগকে বলা যেতে পারে খর গন্মরচনায় শিক্ষানবিশির ঘূগ। ব্গদর্শনকে 
কেন্্র করে বাংলা সাছিতো থে বিশিষ্ট চিন্তাপস্কতির আদর্শ রচিত হয়েছিল, বিপিনচঙ্র সেই আদশেই 
নিজের গম্কূপকে যা্িত করেছিলেন। তার প্রধান রচনাগুলি সবই প্রান্ত বর্তমান লতাষীতেই প্রকাশিত 
হয়েছে। 'শোডনা' নামে একটি উপস্াল, “ভারতপীবাস্তে কব" “ভিকটোরিতবা' এবং ‘ডক্তিযাদন' প্রকাশিত 
হয়েছিল গত শতাব্দীতে বন্ধিযচঞ্জের জীবিতকালে ৷ কিন্ত বে ঘচনাগুলি বিপিনচন্ত্রকে বাংলার চিন্তাশীল 
প্রবন্ধকারদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে সেগুলি সবই এই শতাৰীর। 'জেলের খাতা? 'চরিতবাখা' 
“নবযুগের বাংলা! ছাড়াও 'লতাসিথ্যা' নানে একটি ছোটগল্পের সংগ্রহ এবং বৈষ্ণব ধর্ম সস্ধী মাসিক 
পডত্রিকাদ্ব বিক্ষিপ্ত রচনাস্তলি বিপিনচন্তরের চিন্তাস্বাতস্থোর সুম্পষ্ট পরিচন্ন বল করছে) 

“ছাতা ফথাটা আপেক্ষিক । বিংশ শতাস্বীতে বাংলা প্রবন্ধছাতী রচনার নখে যে ধরনের চিন্তা মুখ! 
হয়ে উঠেছে বিপিনচজ্র ঠিক তাকে অদুলরণ করেন লি। তিনি নিজে এবটি চিন্তার ভিত্তি গড়ে 
নিয়েছিলেন এবং ঘতদূতর যনে হয় বিপিনচ্রের বিক্নেধণ-শক্তির অসাধারণ সৌলিকত! সবেও তার মূল প্রেরণা 
ছিল বিগত শতাবদীয় দ্বিতীয়ার্ধের লমাঅকল্যাণদূলক ভাবনারীতিতে । উনবিংশ শতাম্বীর পরিমণ্ডলে তার 
প্রবন্ধ বৈনিষ্াপূর্ণ হত সন্যেহ নেই, তরু তার একট! লাধারণ উৎস নির্দেশ করা শক্ত হত না। কিন্তু এই 
শতাস্দীর গোড়ার দিকে সমাজে এবং ধূগচিন্তার যে পরিবর্তলটি ধীরে ধীরে ঘটছিল বিপিনচন্র তার সবটুকুই 
গ্রহণ করতে পারেন সি) রধীন্নাখের ব্যা্তি-আত্রহী স্বাধীন বিচারপাতেই আধুনিক ভুকিধম চলর লক্ষণ 
প্রকাশ পেরেছে; ক্রবে করবে তার প্রভাব দেশে ছড়িয়ে গড়েছে, বিশেষ করে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 
স্থযোগা সহায়তার । আজ সেখানে বিপিনচন্ পালের প্রভাব ভতখানি জীবন্ত না ছলেও আধুনিক বাংলার 
সমাজতাবিক আলোচনায় তার পখনির্দেশকে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। 

বিপিনচন্র বাংলা দেশের আধুনিক ইতিহাসের ধধন ব্যাখ্যা করছিলেন, তখন তার সহধোমী আরও 
কেউ ছিলেন ধারা তারই যত এঁতিহ এবং সংস্কারে পরিপূর্ণ বিশ্বাল নিযে যুক্তিমূলক রচনার ব্যাপৃত 
ছিলেন। সরেশচন্র সমাজপতি এবং পাচকড়ি বন্য্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রামেন্রমুন্দর ত্রিবেদীর নামও 
মনে পড়বে। কিন্তু রামেন্দশন্দরের স্থান স্বতন্ত্র । তিনি ছিলেন বিশুদ্ধ জানপন্থী । তিনি বিশ্বাস করতেন 
প্রাচীন ভারতী বৈদিক এবং পৌরাণিক জ্ঞান এবং কর্ম -কাণ্ডে। পাচকড়ি বা বিপিলচজ্জ রানেন্রহন্দরের 
মত বিশুদ্ধ জ্ঞানপন্থী। ছিলেন না। আবেগ এবং অনুভূতি তাদের চিন্তাকে নিয়জ্িত করেছিল। এই 
আবেগের উৎস ছিল দেশ সমাদর এবং ধর্ম। বাংল! ও বাগ্রাদীর বিশিষ্টতা ধর্মে সাছিতে জীবনাচরণের 
ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রতিদ্ছলিত বলে একট! দৃঢ় বিশ্বাস এঁদের যধো গড়ে উঠেছিল | এটা আকন্দিক ছিল 
না। দেশ-সত্তা এবং দাতি-সৃতা সম্পর্কে সচেতনতা আধুনিক মনেরই বিশিষ্টতা। নধাযুযীদন চিন্তান্ব এর 


বিপিনচন্ত্র পাল 


আভাল ছিল না। মধাষূগে ছিল ধর্ম আচার এবং সংকীর্ণ লংসারঘাত্রার অন্ধ সংস্কার । আধুনিক ধর্ম- 
লাধনাতে যুক্তি এল, অদ্ধ আচার সংশফপূর্ণ ছল আর লংকী জীবন বৃহত্তর স্বার্থবোশে সুক্তিলাভ করুল। 
জাতি বা লনাদকে ভালোবাসাও একট] সংস্কায়। কিন্তু এই সংস্থারকে নূতন করে অর্জন করতে 
ছয়েছে। এই জগ এবং মানবলমাজকে ভালোবাসার অস্থ হৃনত্বকে নৃতন করে গড়ে নিতে ছল। 
আমাদের সনগ্র উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক চিন্তাসুত্রে এই ইহণুখিনতাই ছিল একটি খুব বড় এবং 
বৌলিক গ্রন্থি। রামমোহনের আবির্তাবে বাংলা দেশে যে আধুনিক দৃ্িঙ্গির হুত্রপাত ঘটে তাতে 
ভারতী বা বাঙালী জাতি বলে বিশিষ্ট গর্ববোধ দেখা ন| দিলেও শ্বসমাদমুষী ইছকেন্ডিক চিন্তা বে দেখ 
দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই । বাকে রাজনৈতিক অর্থে জাতীহতাবোধ বলে উনবিংশ শতাস্দীর প্রথমার্সে 
সেই বস্তুটি তেমন প্রত্যক্ষ ছয়ে ওঠে নি। কিন্তু তা না হলেও নানাভাবেই তার ভুমি প্রপ্থত হচ্ছিল 
স্বদেশের প্রাচীন ইতিবৃত্তের উদ্ধার়-সাধনে, নৃতন সমাজ-গঠনের কল্পনা, ধর্ম এবং সাছিত্যের নবীন স্পান্তরণে 
শ্বভাবতই একটা লব্ধ এতিছের অনুসন্ধান চলেছিল। বিপিনচন্্ই বলেছেন, “মাপন!দিগের পুরাতন 
ধর্মের ত্রেষ্টত্াডিযান এইভাবে আঙাদিগের নখ্যে আপিঘা উঠে তাহারই উপরে সর্বপ্রথনে আমাদের 
আধুনিক স্বাদেশিকতার বা 13919911579এর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।'? বিপিনচস্্ের এই উক্তি সত্য 
হলে আমাদের আধুনিক নবজাগরণের প্রথম পরাতে জাতীদতাবে।খের ব্যাপ্ত হওয়ার কারণও ছিল না। 
কিন্ত স্বদেশাভিমান বে ধর্ম এবং স্যাছের সংস্কার-প্রন্থাস থেকেই ছেগে উঠবে, মেটাও স্বাভাবিক । 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় চেতনা এই এঁতিহালিক কারণেই ব্যাপকতা অর্জন করুল। এই 
পরিম শুলের মধ্যেই বিপিনচন্ের প্রথম শিক্ষা, এবং প্রেরণা । ইংরেজিতে লেখা আত্মজীবনচরিতে তিনি 
বলেছেন 

“আমার যৌবনকালে বাঙালী যুবসম্প্রদায় তববোধিনীগোঠীর চেয়ে বরং বঙ্গদরশনগোচর সংস্পর্শে ই 
বেশি এসেছিল। তববোধিনী আমাদের মত ঘুবকদের কাছে ছিল ওকরুগন্তীর । বঙ্গদর্শনের উপগ্যাল, 
কবিতা, বাঙ্গরচনা, এতিহাসিক এবং সামাদিক রচন! আমাদের ভ্ববন্ধকে অধিকতর উদ্ধীপিত ফরত। 
ছর্গেশনন্দিনী আমাদের শ্বদেশাডিষানকে জাগিয়ে দিল। আমাদের অন্ত্রের সমস্ত সহাস্স্থতি আমর! 
উদ্ধা় করে দিলাম বীয়েন্্ সিংহের উদ্দেশ্তে । কিন্ধ আমাদের বিশেষ প্রিপ্র ছিলেন হেমচ্। হেমচন্দ্রের 
নত আর কারও কাবাই জাতীন্বতাবোধকে এমন করে জাগাতে পারে নি।' 

বাংলার জাগরণের এই দিকটা এবার স্বাভাবিক পরিণতি পেল। স্বদেপপ্রেষ দেখ! দিল প্িপূর্ণ 
ইহচেতনার ফল হিলাবেই। কিন্তু এই স্বদেশপ্রেনে বিশেষদ্ধ ছিল। এতে তখনও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক 
প্রকৃতি আলে নি। বন্ধিমচঞ্জ যে স্বমেশপ্রেষের বাণী দিয়েছিলেন, তাতে দাতি ছিলাবে সবাঙ্গীণ আগরণকেই 
কামা বলে কন) করেছিলেন। এই জাতীন্কতাবোধে আ[উবৈয্িতাও ছিল না। পরবর্তীকালে দ্বাতীদ্নতা 
কেবল বাষ্টরশালনের অধিকারযোধে পর্যবসিত হয়ে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক কূপ লাভ করল। কিন্তু এই নবজাগ্রত 
জাতীয়চেতলা ধর্ম সমাঞ্জ লাহিভা নীতি শিক্ষা-_ সব কিছুকেই অবলম্বন করল। আমাদের প্রথদ 
জাগয়পের ধারাবাহিকতাই এতে অব্যাহত ছিল ॥ প্রথম যুগে সমান ধর্ম এবং শিক্ষা-সংহ্ারের যে মানবিক 


৯ পররেজমা নদ", চরিতকখা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮০ শক 


বোশের উদ্বোধন তার লক্ষ্য ্রমশ নিবন্ধ ছল জাতী সচেতনতায় । লেইজন্ই উনবিংশ শতামমীর ছিতীগনার্মে 
ছাতীদচেতনা এমন বিডিগ্রসুখী উদ্ধমে পুর্ণ অপ পরিগ্রহ করেছিল। 

এই বিশিষ্ট জাতীভাবোধকে বিশ্লেষণ করলে আরও কতকগুলি সুত্র চোখে পড়ে । উনবিংশ শতাম্বীর 
প্রবম দিকে সনাতনপ্থী হিন্দুধর্ম এবং ব্রাহ্ষবর্মের সম্প্রঘার-চেতনা স্বভাবতই বেশি ছিল। ত্রা্বধর্মের নবীন 
প্রতিষ্ঠা এবং সনাতনপন্থীদ্বের আপন শুচিতা অঙ্ক রাখবার চেষ্টা তার প্রদান কারণ সন্দেহ নেই । কিন্তু 
যেই শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা দেশে নৃতন ভাবহিগ্বের ফলে এই বিভেদের তীব্রতা যেন খানিকটা 
শৌদুই হয়ে গেল। ক্রাঙ্গধর্ণে্ আত্ম বিহোধকেই শুধু, এর একমাত্র কারণ বলা চলে না। মনে ছয়, বৃহতয় 
আাডীম কর্তবাবোধও এর একট! কারণ ছিল। সেই কর্তবোর আহ্যানে রাছ্নারাহণ বহু এবং বন্ধিমচন্্র 
সমভাবেই সাড়া দিছেছিলেন। বিপিনচঞ্জ বলেছেন, বস্ধিবচন্তের অছসটললধর্ম ত্ান্দর্সেরই নামান্তর) 
রাছনারায়ণ বহু “হিন্ুধর্ষেরই শেতা’ রচনা করে ব্রান্ধধর্য্রে অসাংপ্রদারিক ব্যাথায় চেষ্টা করেছেন। 
কেশবচশ্ত্রের ধর্মচেতনাও বৈষ্কব এবং খরীন্টান ধর্মের প্রভাবে কতকটা বর্ণান্তরিত ছল | এই লদরে সম্প্রদায়ের 
লীমায়েখাগুলি খানিকট। করাল হতে এল) তখন বরং নূতনতর জাতীয্তাবোধে উজ্দীবিত ছয়ে সকলেই 
একটি সাধারণ লক্ষ্যকে স্বীকার করে নিল। রবীশ্্রনাখ ‘জীবনপ্বতি'তে নিভৃত ত্মদীবনেহ কথা বলতে 
গিয়েও এই জাতীছতাবোধের উন্মাদনার কখা বলতে ভোলেন নি। বিপিনচন্্র কেশবের নৃতন মতের 
বর্ণনা করতে গিয়েও তাতে জাগ্রত দেশপ্রেমের পিপাণাকেই তৃপ্ত হাতে দেখেছেন 

খিন্টান মিশনারীদের সঙ্গে কেশবের বাবিতর্ক শুধু ভার অস্থগামীরাই নয়, অগ্তান্তেরাও আগ্রছের 
সন্ধে পড়ত। বিশনারীদের উপর জন্ছলাভে কেশবের মতাছবর্তীর! ছাড়াও সাধারণভাবে তার দ্বদেশবসীরা 
সকলেই গর্ব বোধ করত; তারই দ্বারা আমাদের স্বাজাত্যাভিযান চরিতার্থ হত ॥ 

স্বতরাং ধর্মো্সাননার মধ্যেও একটা অভিনব সংকেত পাওয়া বাচ্ছে। আপন আপন লম্প্রদাদের 
মধ্যে থেকেও একটা সর্বজলগ্রাহ্থ আদর্শ ধীরে ধীরে ছেগে উঠতে আরন্ভ কয়েছে। উনবিংশ শতাষবীর 
ছিতীয়ার্ের সমন্্র-সাধনের অন্তবিখ আয়োজন সাধক হোক আর নাই ছোক, এই জাতীছতার একট! 
স্বার্থক ক্স গড়ে উঠতে লাগল ; সেটা যে নবছা প্রত বাঙালীয় বিভিরদুধী প্রবপঙাকে সংহত করে নিয়ে 
আলছিল তাতে সংশয় নেই । 

বিপিনচন্্র এই বুগেরই মাছয। এক অর্থে তার ব/ক্তিত্বে এবং চিন্তাছ এই যুগের হুন্ব সংশয় এবং 
নীমাংলা এমনডাবে ব্বপ লাভ করেছে বে ঠিক আর কাউকে তার সমধ্নী ভাবতে পারা ধার না। দেবেন্রনাথ, 
কেশবচন, বক্ছিমচন্্র, বিবেকানন্দ এবং যুবীন্্রনাধ-_ এরা বাংলার জাগন্ছণের ফলম্বক্প বিভিন্ন হাল এবং 
আদর্শকে দিয়ে গিয়েছেন । বিপিনচঙ্ নিজে কোনো! বাণী রচনা ধরতে পারেন নি, কিন্তু জাগরণের 
বিচিন্নদূষী প্রভাবকে এক সঙ্গে তিনি বছন করে গিন্বেছেন। তিনি আচারনি& হিন্দু পরিবারের সম্ভান 
হয়ে আক্ষধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, ব্দাবাস বন্ধিমচন্তরের অসুনীলন-ধর্মেরে দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পৌয়াণিক 
লমবন্-ক্দনার দিকে কুকেছিলেন। বদ্ধিষচজ্ম ক্মযতারবাদে বিশ্বাল করতেন; ব্রাহ্ম-বিশ্বাসে 
অবতাহবাদের স্থান ছিল লা। বদ্িমচত। কৃচরিত্র রচনা করতে থাকলে নহি দেবেশ্রনা 
সবিষেন্্রাথকে তার প্রতিবাদ কগুতে বলেছিলেন। বিপিনচন্ত্র অবতারবাম স্বীকার করে বলেছেন, 
“ৰাছিরে যায় প্রকাশ হয় না, ভিতরে তার জান জাগে না, জাগিতে পারে না। ভগবানকে 


বিপিন্চন্্র পাল ১৬৫ 


বাহিরে দেখিলে তবে ভিতরে তার সত্য ভ্ঞাললাভ করা সম্ভব হয়। এইনন্ক ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ 
ঘে সকল মহাপুকতের মধ্যে হয় তাহারাই জগতে সকল ধর্মের প্রতাক্ষ আশ্রদ হইয়া রছেন। ইহাই 
অবভারের মূল অর্থ ও মুপ্য প্রহ্োজন’ ।* ত্রান্ধ ও পৌসাণিক ধর্মের যুগপৎ অবস্থানকে বিশ্যাস্কর বলে 
মনে হয়, কিন্তু ভার পরেও বৈকব ধর্মের গভীর বিশ্বাপও বিপিনচন্েক্স অত ব্যন্তিতেত্র আর-একটি 
দিক। এই বৈচিত্রোহ সঙ্গে সঙ্গে বিশিলচন্দ্রের উনার দূক্তবুদ্ধি মললস্টীলতাও লমানভাবেই শমী । 
বাংলার জাগরণের এবন পরিচ্ছ্র স্পট ব্যাধাও আর কেউ করেন নি। বন্ধত 'নবদুগের বাংলা'র 
ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলির কথা বাদ দিলেও “চরিতকথা'র হণ্যেও তারই অনুববত্তি দেখতে পায়! ঘাবে। 
নিবদুগের বাংলা'র জাগন্নণের ইতিহাস বেখানে খেষেছে, ‘চত্রিতকদা’য রচিত হয়েছে তার পদের 
অপ্যা্। ইতিহাস এবং সমাদের পটভূমিতে ব্যক্তিকে স্থাপন করে তার আবির্$ঠাবকে থে ভাবে 
অর্থপূর্ণ করে তুলতে তিনি পারতেন, তার তুলনা সতাই বিরল । অবশ্য চত্রিতকথার আলোচলাতে 
বিপিনচঙ্্র সম্পূর্ণ নিয়পেক্ষ হতে পেরেছেন কি না সন্দেহ, কিন্তু বিচার এবং বিঙ্গেষণের স্রস্থার দীপি 
তাতেও অদ্ধু্ন আছে। এই ঘূক্তিবাদ বিপিন্চন্ত্রের আর-একটি নিক । এই শব বিিত্রসূত্রী প্রবণতা 
বিপিনচন্দ্ের মানসজীবনের বিভিন্ন পায়ে নত, একই সঙ্গে তার চিন্তকে অধিকার করেছিল। 

এই বিচিত্র এমন-ফি বিরোখী বিশ্বাস এবং বৃত্তি ডিন্ন ডিক্স ছয়ে উনবিংশ শতাম্মীর বাংলা দেশের বিভিন্ন 
নেতৃস্থানীদ চিন্তানা্বকদের ভিত প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলার ছাগর৭ এমন বিচিত্র সৌন্দর্য লাভ করেছিল 
এদেরই হানে বিশিনচজ্জ তার বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং গ্রন্বে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার লামাদ্িক অগ্রগতির 
ব্যাধ্যা করেছেন । এই বিষয়টিতে তায় মনীষা বত সক এবং উজ্জল সন্ত কিছুতেই তত নয়। সম্ভবত বিলিনচন্র 
নিছে এই সাৰাছিক অভ্ঠাথানে স্ত্রী বলেই এই বিষযটিতে তার ধারণা ছিল স্বগ্ছ এবং পর্রিঙ্গার। এই 
বিভিন্ন আদর্শ তার চিত্র ক্ষেত্রে ফোলো মৌলিক জীবননীতির স্বষ্টি করে তুলতে পারে নি সতা, কিন্ধ বাংলা 
দেশের আখধ্যা[ব্বক অমুগদ্ধান যেমন লমগ্লিগত কল্যাণধর্ম রচনা করল বিপিনচম্্র তেমনি ব্যকিত্ররের আধাস্মিক 
জিজ্ঞাসাকে অপেক্ষাকৃত গৌণ করে দেশের কল্যাণচিস্তাকেই প্রধান করে তুলেছিলেন । জাতীক্তার ধ্যান 
বিপিনচন্দ্ের আর-সব চিন্তাতেই াচ্ছর ঝরল । আছও বিপিনচস্ত্রে পরিচয় জাতীয়তাবাদী নেতা বলেই। 
কিন্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে বিপিনচজ্রের কীতি হাই থাক্‌, বাংলা সাহিত্যের পাঠক ভানেন বাডালী সমাজের 
চিন্তাশীল ভান্তকার রূপে তার স্থান ভূদেব-বন্ধিধেশ্র সঙ্গেই । তার এই মনীষা যে বাংলার জাগৃরণেরই ফল, 
তাও আমরা দেগেছি। তার রাজনৈতিক ক্রিহাফলাপও সেই শতাস্বীর বিশিষ্ট জাতীয়ত!বোধ থেকেই 
অস্থপ্রেরিত, লে কথাও লত্য ৷ বিপিনচন্ত্রের এই স্বাছাত্যবোধে বাংল! দেশ এবং সংস্কৃতির একটা বিশিষ্ট রূপ 
ফুটে উঠেছিল । বন্ধিমচন্্ বাংলা দেশের ইতিছাসের জন্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন; তার পত্রিকা নাম 
তিনি দিয়েছিলেন 'বঙ্গদর্শন' | বাংলা দেশ সম্পর্কে তার এই আগ্রহ একটা খুব স্বাভাবিফ কারণেই গড়ে 
উঠেছিল । মনে ব্রাখতে হবে, এক ঘূুগে লব্যবন্বদের মূধপত্রের নাও ছিল ‘বেঙ্গল স্পেক্েটর'-- বঙ্গদর্শন 
নামটিকে তারই অহুবাদ বলে ধরা যেতে পারে । নবাবন্গের আলোচা বিহন্বে ও পদ্ধতিতে সংকী্দতা ছিল না; 
তারা দেশের ইতিহাস, সদাঙ্গ-নীতি, সাহিত্য এবং ধর্মের আলোচন! মৃতনুস্ধি দিয়েই করেছিলেন। তাঁদের 
বিষর়বন্ততে বাংলা দেশ ঘছি কোনো কারণে কখনও প্রধান হয়ে উঠে থাকে সেটা এঁতিহাপিক কারণেই 


॥ “অখিনীকুষার দর", চরিত্বকশা 


১৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৮৮* শক 


হয়েছে। বস্িমচন্্র সন্বদ্ধেও সেই কথাই বলা যেতে পারে। তিনি বাংলা দেশের ইতিছাল গড়তে 
চেয়েছিলেন, তার বঙ্গ শ্রীতিও আন্তরিক, কিন্তু বাংল! দেশ নিয়ে কোনো অদ্ধত| প্রকাশ করেন নি। বাংলা 
দেশের সংস্কৃতি এবং সাধনার বৈশিষ্ট বিশে করে পর্যালোচনার বিতয হয়ে দাড়াল বিংশ শতডাব্বীর গোড়ার 
দিকে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিনচজ্্র পালের রচনাতেই ৷ পূর্বেকার ছাতীদ্তাবাদের বিংশ 
শতান্ধীতে একটা বিস্তার ঘটেছিল। রবীহ্ুনাথের ভারতীয় আদর্শের বৃহৎ উপলন্ধি ক্রমেই আরও একটা 
বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল । এই শতান্বীর নৃতনতর হুগাচিস্ত। প্রকাশ পেয়েছে আন্বর্দাতিকতার। 
সাহিতোর দিক দিয়ে বলা ঘান দ্বিতীয় দশক থেকেই এর গ্রলার়॥ প্রমথ চৌধুরী এবং তার সাহছিতা-শম্মর! 
অহ্সরণ করেছিলেন রবীন্্রনাখেরই এই সময়ের বিবতিত চিন্তাধায়াকে । 

বিপিনচজ কিন্ত উনবিংশ শতান্ধীর হ্বগনাজনি্ ছাতীহতাবোধে অবিচল ছিলেন । বঙ্গভঙ্ষ-আদ্দোলনের 
সময রবীজ্ঞন।খকে ও এর লঙ্গে বুঝ হতে দেখেছি । এই আন্দোলনের মূলে শুধুই রাজনীতি ছিল না, এতে 
ছিল বাংলার সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদের ছুশ্চিন্তা | সেই জন্তু এর মধ্যে বাঙালীর সমগ্র সত্ত। থেন সাড়া দিয়েছিল । 
বাংলার নিদদ্ব সংস্কৃতির চিন্বা এবং ধ্যান এরই ভিতর দিশে বাঙালী চিত্তকে অডিভূত করল। ঝিপনচন্জর 
রাছনীতির ক্ষেত্রে বাংলা দেশকে মা লক্ষ্য করেন নি, এ কথা সত্য। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে বাংলা দেশ এবং 
তার সংস্কৃতির বৈশিষ্টো তার প্রত্য ছিল অস্কু॥়। তিনি বাংলার বৈক্কব ধর্মের প্রতি গভীরভাবে আকুই 
হয়েছিলেন এবং এই টবঞ্কব ধর্মকে তিনি শুধু ব্যক্তিগত ধর্মোপলক্কির উপান্ধ হিলাবেই গ্রহণ ফরেন নি, 
বৈষ্ণব ধর্মকে আধুনিক আদর্শের প্রতীফ রপেও বিশ্বাস করেছিলেন । বন্ধিনচন্র মেনন রূঞ্চচরিত্রকে 
পৌরাণিক অলৌকিকতা থেকে মুক্ত করে আধুনিক ধূগের কচি এবং ধূক্তিসংগত মনোভাবের উপযোগী, করে 
নিয়েছিলেন, বিপিনচন্্রও তেমনি বৈষ্ব ধর্মকে জনেকটা! নৃতন আদর্শেই গ্রহণ করেছিলেন! বিপিনচজ্ঞ 
হধন অবভারবাগের সমর্থন করেন তখন ধর্মবিশ্বাসের জনত ঘতটা! ন! হোক বাপু প্রয়োছনের জন্ত তার চেনে 
কম লমর্থন করতেন না। নারায়ণ তার কাছে মান্বতারই প্রতীক । 

এরই ফলে বৈধ ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের তব্চিন্বার দিকে তিনি আক হয়েছিলেন । মনে হয়, বাক্িগত 
ধর্মবিশ্বালের দিক দিয়ে ত্রাঙ্ম হলেও হিন্দু ধর্মের নিবিশেধ লিকটার্কে তিলি জাতীহ জীবনের সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে নিয়েছিলেন । এই দিক দিয়ে বন্ধিনী যুগের ঘনীধারই তিনি উ্তরাদিকারী। বিপিলচন্ত্রের মনীষাকে 
এইভাবে বুঝতে পারলে বাংলার ভারুক-সখাজে তার স্থানটিও স্পষ্ট হরে ওঠে। বিংশ শতাপীর প্রথম দিকে 
হে দুটি বিরোধী দৃষ্িভক্গি প্রধান হবে ওঠে, তাদের মো বিপিনচন্্কে স্রেশচন্র সমাপতি, [চৱরঞ্জন দাশ, 
পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যুক্ত গিরিজ্ঞাশক্কর রারচৌধুরীয পক্ষেই স্থাপন কয়া ধার । রবীজ্রনাথকে পুরোধা 
করে হে বাক্তিস্থাতক্জাবাদী প্রবদ্ধধারার উদ্ভব হুল বিপিনচন্জ ছিলেন তার প্রতিপক্ষ । বিপিনচজ্জ দেশ এবং 
জাতির প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই গীড়িগ্নেছিলেন এবং এটা খানিকটা আপত্তিতেই গাড়িরে গিয়েছিল। 
উনবিংশ শতাৰীর প্রবন্ধরীতির আর্‌-একট) বৈিষ্্য যেটা তার রচনার মধো প্রকাশ পেল সেটা হচ্ছে বক্তবা 
এবং ভাষার অলংকারহীনতা ৷ ভাষার শিল্পকলা ছিল তার কাছে অপ্রধান। রবীন্দ্রনাথ বাংলা গস্ভভ্তাযা- 
প্রকৃতিতে পরিবর্তন এনেছিলেন । ভাষাকে শুধু অর্থের ভার বহন করতে না দিয়ে ব্যঞ্রনার ধর্ম ও তাতে এনে 
দিলেন। এই পরিবর্তন অনেকেরই পছন্দ হব নি) গস্তের কাজ ঘে তথ্য এবং হৃক্কির দ্যর্থহীল বক্তব্যাফেই 
প্রকাশ করা, এ বিষরে তাহের সন্দেহ ছিল না। বস্তু রবীন্নাখ গগ্চের মখো ব্যক্তিগত. দৃষ্ি-বৈচিত্রোর সুচনা 


বিপিনচন্দ্র পাল 


করলেন আপন কবিলত্রার প্রবল নির্দেশকে তিনি অমান্ত করতে পারেন নি। “বঙ্গভাষার লেখক" এনে 
রবীজ্জনাখ জীবনদেবতার উল্লেখ করার লক্ষে সঙ্গে সাহিতাঙ্গেত্রে প্রতিবাদের একট! বড় বয়ে ঘায়। 
বিপিনচজ রবীআসাছিত্ে অস্প্ইতা, বাশ্তবতাহীনতা, দীবনবিদূধতার অডিবোগ করে একটি বড়ো! প্রবন্ধ 
রচন! করেছিলেন; মবীন্দর্ীবনীকার প্রদুক প্রভাতকুমার মুগোপাসার তার লক্ষদ্ধে বলেছেল “বিপিলচন্্ 
সাহিতোর দিক দিই রবীন্নাথকে দেখেন নাই ; তিনি তাঁহার জীবনকে ও সাহিত্যকে দিলাইয়। পড়িতে 
গিযাছিলেন এবং ছীবনের এমন লকল ভাগ, এমন সফল ঘটনার দিক দিত্বা বিচারে প্রবৃত্ত হন, ধাহার সঙ্গে 
সাছিতোর কোনো যোগ নাই । সত্য সত্যই বিশিনচন্দ্র জীবন এবং সাহিত্যকে মিলিস্বে রবীশ্রনাপেত্র 
আলোচন| করতে গিক্সেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রোশের ফলে তার প্রতিক্ল সিদ্ধান্তে 
আসবার ছন্তই বিপিনচঙ্গ এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করেছিলেন, এ কথা অবস্ত নেনে নেও পত্তঃ। 
বিপিনচন্গের প্রবন্ধ-পরচনার এটাই ছিল পদ্ধতি । “চরিতকথা' বইটিতে তিনি যে কানের দ্রীবনী ছালোচন। 
করেছেন, সব কর্সটিতেই তিনি এই পদ্ধতি খবলম্বন করেছেন। অবস্থ এ কথ! বলা দেতে পারে, 
লমাজনেতাদের জীবনীর আলোচনা এই পদ্ধতি বারনী্, কারণ তাদের বর্ণচেষ্টা বৃহত্তর দরাতীয্ব জীবনের 
লক্ষে অড়িত। লাহিত্যবিচারেরও কি এই নীতিই হওয়া উচিত? 

ঈশ্বর স্প্তের কাব্য আলোচনা প্রলঙ্গে বন্ধি$ বলেছিলেন, “কবির কবিত্ব বুবিঘ। লাভ আছে সন্দেহ 
নাই , কিন্তু কৰিত্ব অপেক্ষ! কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ ।' বঞ্ধিমচন্স্রের এই ক্রি 
আধুনিক সাহিত্য-সমালোচনাতে দীধন ও সাহিতোর ঘোগকে ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে। এই মনো চাবটিকে 
উনবিংশ শতাব্দীর সামগ্রিক দৃটিরই দল বল। যেতে পারে। স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বন্ধ মাত্র ঘৃক্ষিবাধী জীবননীতির 
প্রভাবে স।ছিতোর এই আবর্শও গড়ে উঠেছিল। কাবাস্বসীর গ্রেরণান্বন্ূপ রবীন্দ্রনাথ ধখন দীধননেবতার 
উল্লেখ করেছিলেন, তখন অনেকে উপহাল করেছিলেন। কিন্তু বিপিনচন্র ‘ছেলের খাতা 
লিখেছেন, 'ইহা অলংখাবার উপলব্ধি করিছাছি যে কে যেন অন্তর হইতে আমার লেখনী যা 
রলনাকে অবলদ্ন করিদ্বা আনাকে অস্তুত মত্য শিক্ষা দিতেছেন।' তার এই উপলক্ষির মথে নিল্টিনি্জ মূ 
অবপ্তই আছে, তবে রবীশ্রলাধের জীবনদেবতাবাদের লঙ্গে প্রডেন কি? প্রডেন সন্তনত এইটুফুই 
যে, রুবীন্নাখের কাবা পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত আর বিপিনচঙ্ত্রের অনৃশ্ত শক্তি ডার ধর্লাধনার 
বিষ । মাহুযের সঙ্গে দেখানে মাহযের যোগ লেগানে প্রত্যক্ষতা এবং বাস্তববোধ থাক! চাই। 
সমগিকল্যাণই জীবনের পরম লক্ষা। কাবাস্থরিই হোক আর রাজনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টাই ছোক মাছষের 
জীবনকে বুধতে গেলে এই বন্তগ্রান্থ সামাজিক দিক দিয়েই বুঝতে ছবে। বিপিনচঙ্জের প্রবন্ধের মধ্যে 
একটা কঠিন যুক্রিৰাদিডা আছে, বা অবশ্য গণিতের বা দর্শনের নহব । জীবনকে কল্যাপপ্রতিষ্ করবার 
অদৃষা বাসনার কলে ইতিহাসের সংকেতকে বুঝবার চেষ্টা থেকেই ভার এই ঘুক্তিবাদিতার উদ্ভব ॥ তাই 
বিপিনচন্দরের চিন্তা abstract ব! theoretical নয ॥ তার ধা-কিছু চিন্তা সমাজদর্শন নিঘ্েই । সে লমাছ 
বাংলারই লমা্। ইতিহাস-বোধ এই চিন্তাই প্রদল । আধুনিক বাঙালী শমাঝ্রের ধর্মগত নীতিগত এবং 
আদর্শগত লক্ষণগ্ুলিকে তিনি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন! এ দিকে এমন একটি সহজাত আনন্দ ও 
তৃপ্তি তিনি বোধ করতেন যে কখনও কখনও মূল আলোচ্য খেকে সরে গিরেও সেই ইতিহানুকে তিনি 
অন্থমরণ করতে ভালোবাসতেন । 

১ 


১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৮৮* শক 


এইসব আলোচনাতে জাতীর প্রকৃতিতে একটা অবিচল বিশ্বাস ত্বনিত হয়েছে। স্রোপীয় সভ্যতা 
থেকে প্রাপ্ত ভাবগুলিকে তিনি জাতী প্রর্নতির কপ্টিপাথরে ধাচাই করে নিতে চেন্কেছেন। হতক্ষণ পান্ত 
তিনি ইতিহাসের আলোচলা করেছেন, ততক্ষণ তাঁর মনীঘ। শলামান্ত বলেই বনে হবে। কিন্তু সনাজের 
ক্ষেত্রে তার উপযোগিতা এবং প্রস্থোগের প্রসক্ষ যখন এসেছে তখন এক অস্তৃত দবন্ব আসে। বুরোপীয় 
চিন্তার ঘুক্কিবাদ, বাক্তিস্বাতস্থাবাদ তাকে অনেক দিক দিয়ে মুগ্ধ করে| নবযুগের বাংল! গঠনে বকিস্থাতত্াপূর্ণ 
ভাবলম্পদের দান থে অপরিসীম সে কথা তিনি বিশ্বাস করেন-__ 

গত্রিটিশ ভারতের অন্য কোনো প্রদেশে বখন ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রী্ স্বাধীনতার আকাক্ষ! সঞ্চার হয় নাই, 
বাঙালী তখনও এই মুক্তি্তরাধনে নিযুক্ত ছিল। আর এইজপ্রই বাংলার স্বাধীনতার আদর্শের পূর্ণতা ও 
সজীবতা বাঙালীর স্বাদে শিকতার ধর্মপ্রাশত! ও একনিষ্ঠা এবং বাংলার রাষীয জীবনের শুদ্ধি ও শুদ্ধতা এ- 
সকল এ পর্যন্ত ভারতেয় অস্ত কোনো প্রদেশে দেখা ধায় নাই । 

অথচ বাঙালী সমাজের ধর্মগত এবং স্বভাবগত বৈশিষ্টা রক্ষা করা এবং তার সম্পর্কে একটা গর্যবোধ 
বিপিনচন্তরের মনীষার আর-একটি লক্ষণ। এই ছন্দের মীমাংসার চেষ্টা আধুনিক বাংলার চিন্তাঈল 
প্রবদ্ধকারদেরই একটি লক্ষ্য ছিল। অনেকেই বিভিন্ন উপায়ে এই চেষ্টা ফরেছেন। বিপিনচন্ও 
করেছিলেন। তিনি কর্মক্ষেত্রে হতখানি অগ্রলর হতে পেরেছিলেন, ভাব বা চিন্তার ক্ষেতে ততখানি 
অগ্রলর হন নি। তার রচিত গল্পগুলি গল্প ছিলাবে বে সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছে ডা বলা ন! গেলেও সেখানে 
এই ছন্বসংশ-চিহ:ও ছুটে উঠেছ্বিল। রবীন্্রলাখের “বীর পত্রে'র উত্তরে তিনি থে 'গ্রণালের উত্তর' রচনা 
করেছিলেন, ভাতে স্থাডাবিক ঘটনার পরিবর্তে একটা কল্পিত এবং কৃতিম পরিস্থিতিতে মবনালকে স্থাপন 
করে প্রাচীন পারিবারিক প্রথা এবং সামাজিক আদর্শের প্রতি অন্রাগই প্রকাশ করেছিলেন। গল্প 
হিসাবে তার ‘সত্ামিখ্যা' সার্থক হয় নি, তার প্রধান কারণই ছিল তরপ্রবণতা। প্রবন্ধ রচনাতেই ছিল 
তান সাহিত্যিক বাক্তিত্বের ঘথার্খ মুক্তি। এবং এতেই বাংল! সাছিতোর প্রধানদের মধ্যে তার স্থান 
নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। 


বিপিনচন্দ্র পাল শ্বদেদ-ান্দোলদের অন্ততষ ববিক 
নির্ষলকুমার বস্তু 


বাংলাদেশের ভাবালুতা সম্পর্কে একটি অপবাদ আছে। কিন্ত এ ফণা ডুলিলে চলিবে না থে, বাংলা 
ভাবের আবেগে যাহা! গ্রহণ করে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মনের রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করি! তবে পাফাপাকি 
ভাবে গ্রহণ করে। চৈতত্ত মহাগ্রন্থ প্রবতিত প্রেমধর্ম হেমন সে গ্রহণ করিয়াছে, তেননই ভাবে 
নযাস্তারের সত লষ্ে যিচারপস্থতি এখানেই উদ্ধৃত ছইয়াছে। বৈক্বধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার দন্ত অচিস্থা- 
ভেদাভেদ রহস্যের মত জটিল তব এখানেই প্রকাশিত হইয়াছে। বে ভাবধার! বুদ্ধি ধার! সমধিত হয় নাই, 
তাছা ভারতের এই প্রচান্থমিতে স্বাদ আসন রচনা! কহিতেও পারে নাই । 

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম উন্মাদনা যখন স্ডিষিত হইঘ্া আসিল তখন এক দিকে দাদীনতাকানী 
পুরুষগণ রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘর্ধণের দন্ত লোকচক্কুর অস্তয়ালে আয়োজন নির্মাণে ব্যাপৃত হইলেন; 
অপর দিকে চিন্তার রাজ্যে শিল্পে স/ছিত্যে নানাভাবে বাংলার স্বদ্নীশক্রি আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। 
ম্বদেস্ট আন্দোলনের মহ্পর্শে বাংলার জীবনে প্রাপগঞ্চার ঘটিলেও, ক্রমে মারও সাত আট বৎশহের মধ্য 
নেই ধার! ্রেটষিশেধে পর্বনিত রহিল, বিপুল জনসাধারণের মধ্যে তাছার আর কর্মপ্রকাশ রহিল না 
বিপ্লবী মধাবিত্ত শ্রেণীর দো ও তাহার ফলে ক্রমে ভাবের সংকোচন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। 

মাতম! গান্ধী দক্ষিশ-মার্জিকা হইতে ১৯১৫ লালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৯১৯-২* লাগান ক্রনে 
ব্রাদ্নৈতিক পটভুমিকাত্ আত্মপ্রকাশ করিতে আরস্ত করেন। ১৯২৮-২১ সালে যগন তিনি রাজনৈতিক 
কম প্রচেষ্টা জনসমূত্রের প্রাবনের যথাযোগ্য আছ্োছন করেন, তখন দেশে এক অভাবনীয় দাগরণের্র সুচনা 
দেষ| ঘায়। এতদিন ধাহ| অন্পনংখ্যক লাধকের জীবনে প্রবছনান ছিল, এইবার তাহ। বহুঙ্গনের 
কর্মচেষ্টার মধো আর্থকত! লাত করিঘা সমদ্ধিম্প্ হইয়া ওঠে | বাংলাদেশ এই ভাবের ও কর্নে্ বন্তাম 
নৃতন মুক্তির আঙ্াদ লাও করিল। 

কিন্তু অহ্দিনে কেছ কেহ অনুভব করিতে লাগিলেন যে স্বদেশী আন্দোলন যে-ভাবে বাংলার চিন্ত ও 
নুদ্ধিকে স্পর্শ করিয়াছিল, অপহবোগ ঠিক বেন তেমনটি করিতেছে না। বিপুল জনলমূছের বর্মশকির 
আবর্ডের একটা উন্মাদনা আছে। অলহয্মেগ আন্দোলনের এই কর্মতংপরতাছ খাহার| গতি, পাইলেন, 
ওাহার়া বুদ্ধিববত্তির বন্ধা অস্থস়ণকে স্ববা করিতে লাগিলেন। যাহারা বুস্দিদীবী এবং অহ্িংল অলহযোগকে 
বুদ্ধির বিপাধরে থাচাই করিয়া লওয়ার পক্ষপাতী তাহাদের অপবাদ ঘটিল ছে, তাহার! কর্ণের ছারিত্ব 
এড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। কর্মজীবনের তুলনা বু[দ্ধজীবন অপেক্ষাকৃত নিন্দিত স্থান অর্জন করিল। 

ংলাদগ বে কয়জন চিন্তাশীল নেত! এই সময়ে স্বধর্ম হইতে কর্ণের তাগিদে ভরষ্ট হুন নাই বিপিনচচ্ 

পাল তাহাদের মধো অন্তত 1 তিনি কংগ্রেস-কজিত স্বরাজের আদর্শকে বিচার কারা বিস্তৃত ও 
সুপ্রতিষিত করার পক্ষপাতী ছিলেন। ভেমক্রেটিক স্বরাজ্' নামে এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন তে, ইংলণ্ডেও 
গণতঙ ষথার্থভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই । করেফ বৎসর অন্তর প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার সে দেশে আছে, 
ইছা সতা। কিন্ধ বদি জনলাধারণের কর্মশক্রি নীচে হইতে অন্থুরিত না হয়, নির্বাচিত প্রতিনিধ্গণকে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌহ ১৮৮০ শক 


প্রয্োজনবোধে বাতিল করিঘা কেওনার বাবস্থ। ন! থাকে এবং গুক্ুতর প্রশ্ব সন্ধক্ছে বিটার-বিবেচলার 
বাাপারে জলমমুছের অধিকার ন! থাকে (Initiative, Recall, [২৩025500010 ) তবে নির্নাচিত 
প্রতিনিধির দ্বারা শালনধ্ চালিত হইলেও সেখানে প্রকৃত গপত প্রতিষ্ঠিত হত নাই । প্রতিনিখিমশুল 
লে-ক্ষেত্রে এক নৃতন শাসক-সম্প্রদান্বে ( Ruin 01559এ) পরিণত হুন। ভারতবর্ষের জন্ত তিনি মনে 
করেন, গাবে গ্রামে স্বানবতশাসন এবং স্থানীন্ব পরিচালন-ব্যবস্থ! করিতে হইবে । স্বম্বৱশ!সিত গ্রানসমূছের 
সংদরচন! করিয়া! ছেলার শাল, বিভির গলার সংঘ-রচলার ফলে প্রাদেশিক এবং [বিভিন্ন প্রদেশের 
সংযোগকলে সবভারতীয শাসনতত্র রচিত হওয়া! উচিত। এইব্খপ ফেডেরা'ল গঠনতগ্রকে তিনি ভারতীয় 
সংস্কৃতির মৃূলমন্ত্ের সহিত সামঞ্চতবুক বলির! মনে করেন। 

যে-প্রবন্ধটির উল্লেখ করা হুইদ্বাছে তাহাতে তিনি আরও বলেন, ভারতের হিসুলভাতা এইভাবে বহু 
জাতির, বহু সংস্কৃতির একীকরণের দ্বারাই রচিত হুইয়াছে। এই এক্বীকরণ বিভিন্ন সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের 
বিলোগ-সাধনের দ্বার! সাধিত হয় নাই, বহকে এক শুতে গাঁখিবার কৌশলের ছার! সাধিত হইয়াছে । 
তিনি আরও বলিহাছিলেন বে, ভারতে বেনন বহু ভাষ! বর্ত!ন, এবং প্রতি ভাষার ন্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত 
খাকিবার অধিকার আছে, তেদনই এই দেশে হিন্দু দুমলমান বৌদ্ধ পার্শা বা টায় ধর্মেরও স্থায়ী অধিকার 
অক্ষ থাকিবে। প্রতি সংপ্রদারকেই ফালোপযোগী সংস্কার সাধন করিছা নিবে বৈশিষ্টোর সাধনার সাকা 
সর্বভারতীয় পাংস্কতিকে সমৃদ্ধিশালী করিতে হুইবে। 

'প্ান-ইসলামিজম্‌' নামে অপর একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে বিপিনচন্্র ইসলান ও দূললমান সমান্দের 
বৈশিষ্টোর সম্বন্ধে যে অপূ্ ব্যাখ্যা করেন, তাছা অত্যল্প ইসলামংর্নীর পক্ষেই সম্ভব। ইতিহাস এবং 
লমাছতবের গভীর জানের ফলেই ইহা স্তব হইবাছিল। ইসলামে দীক্ষিত জনগণের যখো সমতার বোখ, 
ধর্মে পুরোহিতের স্থানের অভাব, একটি সহজ একেশ্বরবাদের উপরে বিশ্বাল, পৃথিবীর সমস্ত মূললমানের পক্ষে 
মন্ঞার দিকে কিরিঘা নমাদ পড়ার ব্যবস্থায় যে একতার বোধ স্যছিত ইইস্থাছে, তাহাকে তিনি সমাক্‌ মূলাদান 
ক্রেন। তিনি প্রসঙ্গক্রষে ইহাও বলেন যে, মূসলঘানের আত্মিক একতার বোধ কিন্তু বিভিন্ন মুললিদ 
রাষ্ট্রের নধ্যে স্বার্থের হ্থকে অতিক্রম করিতে পারে নাই । আপ্যাস্মিক একোর সহিত রাজনৈতিক স্বার্থের 
একোর সম্পর্ক ছিল না। এবং এই কারণেই ১৯১৯-২* সনে ধধন ভারতে খিলাক্ষত আন্দোলনকে উপলক্ষ্য 
ফরির! প্যান-ইললাদিঙ্গ স আব্মপ্রকাশ করিতে খাকে তখন বিপিনচন্ত্র সবগ্র জাতিকে এ বিধে সতর্ক 
কিয়া দেন। 

দেশ তখন নবকর্ণের উন্মাদনার মত্ত, চিন্তা এবং বৃদ্ধিকে তখন ব্যাথাতস্থজনকানী বলিয়া মনে করা 
হইতেছে, স্বেচ্ছায় বত সর্বাধিনায়ক মহান্মা গান্ধীকে নিবিচারে অহুসরণ করাই দেশজোড়া লৈনিক 
সম্প্রদানের ধর্ম বলিয়া আমর! দনে মলে স্থির করিয্নাছি। এ অবস্থার বিপিনচজ্ঞ রবীজ্রনাথ বা! চিন্তামণি 
-প্রমুখ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির বাঈী কর্মকোলাহলে আমাদের চিত্ত বা বৃদ্ধিকে স্পর্শ করিল না। 
খিলাফত-সমস্ক। তুকাঁর নবজাগরশের ফলে নিক্ষল হইরা গেল; কিন্ত সেই আন্দোলনের আওতাৰ দুললিন 
সাজের যে স্বকীহতা ভারতীয় সাজাত্যবোখের পরিপন্থী হইয়া দেখা দিল, তাহাই উত্তরকালে ভারতবর্ধকে 
খৰিত করিয়া আনামের সমূহ ক্ষতিসাধন এবং স্থাী লদ্তার মধ্যে পরিণতি লাভ করিল! 

বিপিনচন্ত্রের চিন্তার মৌলিকতা বেৰন খিলাঞ্ত-আম্দোলন কালে তাহাকে জাতীয় জাগছ্ণের শ্রোত 


বিপিনচন্ত্র পাল 


হইতে বিচ্ছিন্ন কিতা দেহ, তেদনই অপর একটি কারণেও তিনি এ দেশে অধিকতর নি:গঙ্গ হইতে 
লাগিলেন বথীক়। গান্ধীর অগহযোগ আন্দোলনকে তিনি প্রান সর্ববিষয়ে সবর্থন করিধছিপেল ; কিন 
কাউন্সিল-বন্ধকট তিনি কোনোক্রমেই সমর্থন করিতে পারেন নাই। বে দেশে গণতন্ত্রের সাধনাই 
আবুনিক ধারায় সম্পন্ন হয় নাই সেখানে আইনসভা এবং নির্বাচনের হুযোগ লই! রাদলৈতিক্ষ শিক্ষা 
এবং সংগঠনের বাবস্থা যেমন এক দিক দিহা করিতে হইবে, তেমনই আইনলভার নধো ও প্রঘোন্থনবোগে 
সংগ্রামমূলক কর্মচেষ্টা মূ রাবিতে হইবে। এই বিষ্ধে চিন্তার স্বাধীনতা ব্যক্ত করার সময়ে তিনি 
এলাহাবাদের 'ইণ্ডিপেণ্জেট' পত্রিকায় ষম্পাদনভার বর্জন করিনা পুনরায় দু:খ এবং অনিশ্্নতার্র পথ 
বরণ করিনা লল। 

অহিংল অনহযোগ আন্দোলনের চলিত ধারার বিরে/ধিতা করার বিধস্ে বিপিনচগ্রের আত্রও একটি 
যুক্তি ছিল। ইহার পন্চাতে কর্ণের উন্নাদনাজনিত বুদ্ধিজীবনের অন্বীক্কৃতি হেমন দেশ! দিযাছিল, তেননই 
নির্বিচারে ওরুবাদ বা মহায্ম গান্থীর ব্যক্তিত্বের অন্ধ অহুলরণের লক্ষণও ব্যাপক চাবে প্রকাশ পাইরাছিল। 
বিপিনচন্্ বাকিপূজার সম্পূর্ণ বিরোমী ছিলেন। পারিবায়িক দীবনে, ত্রাদ্ধদহাছের অভ্যন্থরে, দুষটবাসস 
তিনি ইছার বিরুদ্ধাচরণ করেন। রাজনৈতিক জীবনে তাহার পুনরাবৃত্তির হুচনা প্রকাশিত হৎয়াদ তিনি 
ইহাকে গণতঙ্চাঠনের পরিপন্থী ডাব বিবেচন| করিব তীব্রভাবে আঘাত করেন। 

তাহার ইহাও ননে হইঘাছিপ, অলহযোগ বে সুখে চলিরাছে তাহাতে দেশের মন এক সংকীর্ণ 
দ্রাতীয্বতার গলিপখে আবদ্ধ হই পড়িবে । এই আন্দোলনের কিছু পূর্বকাল হইতেই স্বদেশী-আন্দোলনের 
অন্ততম কর্বিক্‌ বিপিনচজ্জ বিদ্ছি্ন স্থাধীনতা অপেক্ষা ইংয়েজ জাতির সহিত স্বেচ্ছাগ এবং সমস্থয়ে ধাধা 
এক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন) 

চিন্তার নানাবিধ যৌলিকতার ফলে বিপিনচঙ্ ক্রমশ দেশবাণীর জ্বীবনম্রোত হইতে ফন ঈবং বিচ্ছিপ্ 
হই পড়িতে লাগিলেন। কেহ কেহ অন্ধ অবস্থান কর্মত্যাগের সংকল গ্রহণ করিয়া ধাকেন। কিন্তু এই 
চিন্তাীল কর্ণবীর ছুখে-ন|রিজ্রোর মধোও কর্ণহাত হইলেন লা, স্বস্তির নীড় রচনার জন্ত চেটিত হইলেন 
না। তাহার শেষবন্ধসে বে জনঙমা নিরন্তর তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল তিনি তাহাদের প্রদত্ত 
আঘাত লহ্ করিলেন সভা, কিন্তু এক দিকে বেবন গ্রন্থোজন হইলে খণ করিঘাও পরোপকারে প্রত রছিলেন 
তেমনই নিজদের অহংবোধকেও কিছ্বংপরিমাণে বিস্তৃত হইতে ফিলেন। ইহার ফলে তাহার অদ্বত্রে 
কোনও ক্ষতি সাধিত না হইলেও, অপরের পক্ষে তাছার সহিত কাজ কর! কিকিং ফঠিন হুইয়া উঠিল। 
অনননীয় সতানিষ্ঠার ফলে তিনি পূর্বেও যেবন একাকী পথ চলা অভ্যস্ত ছিলেন, এবারে ঘেন সেই 
চলাই তাহার একমাত্র ব্রত হই দাড়াইল । 

সমুজ্জল বুদ্ধিত্রীবনের উপরে আস্থা, গুরুবাদকে বা অন্ধ ভক্কিকে স্বীকার না কনার প্রবৃত্তি এবং 
বখাহখ ভাবকে আশ্রন্থ করিঘ্বা তাহার উচিত মূল্য দিবার থে লংসাহস বিপিনচন্ছের চরিত্রে আমর্রা 
প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহা সর্বকালের সর্ধদানবের পক্ষে গ্রহীয বা শিক্ষীদ ধর্ম । 

বিপিনচঙ্জের গ্রতি অত্তাতর্পণে কেহ কেছ বলিদ্বা থাকেন, তিনি প্যালিভ হেসিস্ট্যান্দ্‌, অহিংস 
প্রতিরোধ প্রভৃতি ভাবের আঘিগুরু ৷ ত্রা্লমাজের সম্পর্ক জনিত বহু শিক্ষা তিনি আহত করিয়াছিলেন। 
অতএব এইসকল গরুখুদ আদাদিগের পক্ষে স্মরণ করা কর্তব্য । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌব ১৮৮* শক 


কর্তব্য এ বিয়ে সন্দেহ নাই ॥ কিন্তু ববে কে কোন্‌ ভাবের ন্মনান করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসের 
পটফুলিকাহ নগণ্য না হইলেও গৌণ পদার্দ। যে-লকল সমাদসেবার প্রচেষ্টা ্রাক্ষলমাছের মধ্য দিয়! ভারতে 
বিস্তারলাড করিছাছিল, তাছার অলেকগুলিই কি ন্টান মিশলারীগণের আদর্শে রচিত নহ? ফরাসী 
বিপ্লবের ফলে ইউরোপে থে হুক্তিবাদ জাতীয়তাবাদ ও মাহুহকে শ্রেঠ বলি্বা গণা করার চেষ্টা চলে, 
তাছাই কি ভারতবৰে ত্রাঙ্গসমা জশ্ুদুধ নাল! ধারাহ সক্কারিত ছয় লাই? ব্রাস্ধলম|দ্রফে বহু নবধর্মের 
উৎপমূপ না ভাবিষা ইউরোপের থে ভাবধারা লেই উৎদলমূখে পরিবেশিত হইয়াছিল, তাহাকেই থা 
আমর! ঘখাঘথ মূলা দিব লা কেন? 

বস্তুত, প্রকৃত ্ীতিহাসিকেয় দৃষ্টিতে দেশ এবং কালের বাবধান ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া ঘা । মাটির উপর 
দিবা চলার সময়ে ক্ষেতের আল বাধা ও ব্যবধানের শ্যত্ি করে ॥ কিন্তু সাকাশপখে বিচরণ করিলে এই- 
লকল ব্যবধান তুচ্ছ হইয়! যাহ, এবং সমগ্র কৃবিসূমির একটি বিস্তৃত একীভূত ও সত্যতর রূপ নয়নের 
সম্মুখে বিকাশলাভ করে। 

সেই দৃরী লইয়া পরীক্ষা করিলে আমাদের বলিতে হয যে, ইতিহাসে চিন্তাঈীল বা কর্মশক্তিবিশিষ্ট নেতা 
এবং ছনসমূছের সম্পর্ক, জগল্লাথের রখ যাছারা টানে এবং লেই রখের সম্পর্কের মত। ঘাছার! 
আকর্ষণ করে তাহারা লদবেত হইয়া, দড়ির সাহায্যে, বিশেষ এক দিকে রথকে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা 
করে। রখ নিছে ভারে স্বা{ অবস্থার আপাতত অটল ছইঘ্বা ধাকে । অকস্মাৎ আকর্ষণের প্রাবল্যের 
নিকট পরাছয় স্বীকার করিন্বা তাহা বেগে চলিতে আরম্ভ করে। ঘটলাচক্রে এমনও টিয়া থাকে বে, 
যাহারা আকধণ করিঘ্ রথকে চালিত করিল তাছার! চারি দিকের জনতার চাপে জ্রুত অগ্রসর হইতে না 
পারার ফলে নিন্দেরাই রখচক্রতলে নিশ্পেবিত হুইয়! বাট । ইছা দুখের ঘটনা, দুর্তিলংগত নহে, তরু, 
ইতিহাসে বারংবার এপ থিয়! থাকে। 

বাক্িবিশেযের ইতিছাল পর্ধালোচনা না করিঘা ঘদি আনত বাক্তিকে সমাদের অঙ্গ ছিলাবে 
গ্রহণ করি, অনসমূছের অসংলগ্ন গতি এবং আকর্ষণকার) তীর্ধৰাজ্রীর দল উভন্বকে ইতিছান-নাটে ধখাযৰ 
শ্বান ও মধাদা দিই, তৰে উভয়ের সন্মিলিত চেষ্টার ফলে মানবলবাজ ব্যথশেষে যে গতি অবলঘ্বন 
করি চলিম্বাছে তাহার সমাক্‌ ধারণ! করা আনাধের পক্ষে আরও সহজ ও সন্তবপর হুয়। কাছারও বিশেষ 
দোষ বা কাহারও বিশেষ গুণ তন এই বিশ্বরূপ-দর্শনেত্ মধ্যে আমাদের নিকট অবান্তর ছইয়া হার। ইহাই 


ইতিছালের চরম শিক্ষা । 


অরন্থপরিচিত্ 


৪2059] AND SWARAJ : Bipin Chaudra Pal: Rupees Six. 
THE 03700 SAMAT ANDTHE BATILE FOR SWARAJ: 

Pal: Rupee One. 
THE 69৮1, OF INDIA : Bipin Chandra Pal: Rupees Five. 
CHARACTER SKETCUES: Bipin Chandra Pal: Rupees Six. 
লবযুগের বাংল! । বিপিনচজ্ঞ পাল । ছছ টাকা! 
রাষ্ট্রনীতি । বিপিনচঙ্ পাল। তুই টাক! । 
মাকিণে চারিমাস। বিপিনচন্ পাল। তুই টাকা। 
দ্বিতীর গন্বখানি সাধারণ ব্রান্ধসনাতর কর্তৃক, অন্ত গ্রশগুলি বুগহাত্রী প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত ॥ 


বিংশ শতাষ্বীর সুচনা থেকে বাংলাদেশে ও পারা ভারতবর্ষে নব্য-স্বাদেশিকতায় যে অন্ন হয়েছিল, 
তার গ্ততম উন্গাতা ছিলেন বিপিনচজ্্ পাল। এই পরিচন্নই বিপিনচলেরে শ্রেষ্ট পরিচঞ্ন। তিনি 
আধুনিক কালের একঘন রাষ্ট্রীতিগুরু। এ ছাড়াও তার অন্ত আার-একটি পিচ আছে, ঘা মনে হয় 
তার রাষুনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছে কিছুটা ম্লান হয়ে গেছে, যদিও তা হবার কথা নন । সেটি হল, কিমান 
সাংবাদিক ও সমালোচক হিসেবে বিপিনচন্্রের পরিচন্ন। বিপিনচন্ত্র ভার কালের একক্ঞন বিশিষ্ট শর্তিশালী 

বাদিক, সুলেখক ও সমালোচক ছিলেন। গার বাস্মিতায় ঘতই মনকে আবকর্ণণ করেছিল গার 
রচনাক্থশলতা | লেখনী যে তরবারির চেয়েও শক্তিশালী, এসত্া বিপিনচগ্্র তাত্র জীবনে যত্হানি প্রমাণ 
করেছেন তার সঙ্লামধিফ আর কোনে! স্বদেশত্রতী ততখানি করেছেন ফি না সন্দেহ । এই প্রসঙ্গে কেবল 
অরবিন্দ ঘোষের কীতিই বিপিনচন্জের মত শ্রী । রচনা ও বন্ধৃতা ছুইই যিপিনচঙ্্রের নবা-স্বাদেশিকতা 
প্রচারের কাজে প্রধান ছাতিত্থার হে উঠেছিল । তীর অনেক রচনার মধ্যে সেইল্সঠ বন্কৃতার নোষডণ 
ছুইই মিলেমিশে রয়েছে এবং চিস্থাষলতা বা মননসীলতার চেয়ে মাদকতার পদার্থ ই তার ম্যে স্থান পেয়েছে 
বেশি। সেটা বিপিনচন্রের রচনানৈপুণোর অভাবের অত হব নি, তায় রাষটনৈতিক অভীই সিদ্ধি যয তার 
জক হযেছে । ‘নিউ ইত্তিয।' ‘বন্দে মাতরস' প্রভৃতি পত্রিকার রচনাগুলি এখন সময়ে রচিত তখন বিচারের 
চেহে প্রচারের প্রয়োজন ছিল বেশি। সাংবাদিকতা এমনিতেই প্রচারধর্মী । অতএব স্বয়ারর-স্বদেনীর 
যুগে বিপিনচজ্জ তার সাংবাদিক রচনার প্রচারধর্মকে প্রাধাস্ত দিবে তায় করে নি কিছু তার উপর, তিনি 
ছিলেন রাষ্ট্র:'নত! ও দেশকর্ষী, সাহিতাধর্ম-সাধনের অবকাশ তায় ছিল না। এপ্রনন্ব উথাপনের 'াবস্তক 
হত না, ধা বিপিনচন্ত্রের রচনা কেবল প্রচারধ্মী রাজনীতি হত (যেমন Sadeshi and 98001) 
সংকলনগ্রস্থের অধিকাংশ রচনা)। তা হলে তার রচনাগুলি কেবল সমলামছ্থিক রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের মূলাবান 
ছলিল বলে স্থীক্ষাত্র কয়ে এককথায় আলোচনার দানি চুকিয়ে ফেলা যেত। কিন্তু তা নয় বলে, এবং 
বিপিনচন্দ্রের অধিকাংশ রচনা বিচার-বিশ্লেধণ-হলন-ধর্ষা সাহিত্য বলে (এসন-কি তার বহু ঝাষ্ট্রলৈতিক 
রচনাও), প্রারন্েই এই প্রসঙ্গের দবতারপ) করতে হল। 


১৭৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮০ শক 


বিলিনচন্দ্রের রচনার প্রধান বিশেষ হুল সমাজমূযীনত!। তান সময়ে এ বিশেষত্ব বিরল ছিল বললেও 
তুল হয় ন!। সমলামছিক জগতের সমানতাত্বিক চিন্তাধারা যে তার মনীধার উন্সেঘে গভীর গ্রভাষ 
বিস্তার করেছিল, তাতে কোনে। সন্দেহ নেই । ভার বে-কোলো! সুচিন্তিত হচনা পাঠ করলেই তা বোঝা হায়। 
দৃষ্টান্ত ছিসেবে প্রথমেই তার “ছত্মজীবনস্বতি'র কখ। উল্লেখ করা যেতে পারে। তার Memories 0f Uy 
Lifo and Times এসএ তিনি লিখেছেন : 

পুত individual and his Society are like the warp and woof of the social 
fabric. To truly understand the iudividual, we must sce him io aud tirough 
lis social settiug ; aud Lo correctly appraise social values, we must see 5০7৩1 
in and through the life aud aspirations, the struggles and achieveents, of its 
individual buman units. 

তার পরেই ইতিছাগ-বিচার সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন : 

At oue time, History was believed Lobe nothiug more or less thau the 
Biographies of the Great Men that stood ou the top-wave of the social 
movements of heir lime. ‘That was the view of the old judividualism, Tle 
organic conception of both individual and social life aud ০৮০6০, bad uot 
been fully grasped as yet. 

বিপিনচনের সন্ত রচনার ভালোমন্দ গুণ বিচারের চাবিকাঠি এই উক্তির্ন মধ্যে রয়েছে। এ লেখা 
অবস্ত ১৯৩২ সালের, গার মুসার ফথেকদিন পূর্বের। কিন্তু এই দুষ্টভক্ষি তার সারানীবনের চলার পথে ও 
চিন্তার পথে আলে(কদম্পাত করেছে। বিশ্বিত হতে হজ তার স্বচ্ছতা দেখলে । এমন ফথ। অবন্ত বপা 
যায় ন। ধে তার লমাসুবীন দৃরি তার সমস্ত চিন্তাধারাকে প্রথর দিবালোকের মত বুস্পষ্ট করে তুলেছে 
এবং পূর্বাপর কোথাও তার মধ্যে কোনো অসংগতি ব। আত্মবিরোধ ঘটে নি। মধ্যে মধ্যে বেশ অমংগতি 
ঘটেছে, হেষল তার 77৫ 5০৬) ০/ [1/৫১6 গ্রন্থে, থেখানে তিনি ইয়োরোপ-মানেরিকার দীশুন্টের 
নত শ্ীকুফকে ভারতের ঘ্ত্মান্বকূপ প্রতিপন্ করতে চেয়েছেন। মনে হয়, তার প্রথর লমাজবোধও 
মধ্যে মধ্যে দার্শনিক তবের কুভ্যটিকায্ধ আচ্ছন্র হয়ে গেছে। অথচ দার্শনিক তবালোচনার প্রলোভলনূজ 
হয়ে ঘধন তিনি দেশের সমান-শিক্ষা-র্থনীতি-রাজলীতি ইত্যাদি বিবিধ বিষয় নিয়ে বিচার-বিজেধণ 
করেছেন, তখন তার সমাছমুখীন দু পূর্বের মত কিরণ বিস্তার করে গ্রাতিটি সমস্তার আনাচ-কানাচ 
পর্যন্ত আলোকিত করে তুলেছে । বান্তবিকই তখন তার চিন্তাধারার প্রডু যলিষ্ঠতা অবাক হছে যেতে 
হয়। বোবা ধায়, দার্শনিক তরচিন্তা্ তার স্বকীয় প্রতিভার প্রকাশ হত না। তিনি ছিলেন বেশকর্মী 
সমাজকর্মী ॥ কর্মের সঙ্গে চিন্তার অঙ্গ।্ী যোগ ছিল ভার জীবনে । এই যোগ দৃঢমুল হয়েছে তার 
সমাছচিন্তার মধ্যে। Swadesh and Bwaraj, Character Sketches, ‘লবযুগের বাংলা? 
ইত্যাদি ঘ্চনাসংকলনের বথ্যে ঠার এই বলিঠ সমাজচিন্তার স্বাক্ষর রয়েছে) কিন্তু হখনই কর্মদীবনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষ বন্ধন ছিন্ন করে চিন্তা কেবল তার নিজের খাতিরে বাছুত্তরে ভর দিতে চেয়েছে, তখনই 
তার মধ তর স্ববিয়োধ দ্ুটে উঠেছে সবচেয়ে বেশি। 


্রন্থপরিচয় 


বিপিনচন্তের রচনাবলীর 'ভূষিকা” হিসেবে তার আখ্যদ্বীবনশ্বাতি Memories 0f My Life and 
278৩ অবশ্রপাঠা ॥ উনিশ শতকের চতুর্থ পাদের (১৮4-১৯*) লামাছিক-রাদনৈতিক ইতিছাস এই 
জীবনশ্থৃতির মখো (১* থেকে ২২ অধ্যায়ে) তিনি বিজ্ঞানীর দৃর্িতে হন্দ্রভাবে বিশ্লেষন ও বাধ্য 
ফরেছেন। এই সমঘটাতেই বিপিনচন্তরের জীবনাদর্শের পরিপূর্ণ বিকাশ হযেছে । লেইন উনিশ শতকের 
চতুখ পাদের লামাখিক-রাজনৈতিক ঘটনাবর্ড ও আদর্শের ঘাতপ্রতিঘাত বিপিনচঙ্ছের প্রতিভার ঁতিছাদিক 
পশ্চাদৃভমি হিলেবে সবপ্রথৰ বিচার্ছথ। তার বাক্িচরিত, তার সাদাদিক ও ঝাইনৈতিক আদর্শ, গার 
বাস্তব ইহলোফদুগী দীবনবোধ, সবই এই সমন্কার সম জীবনের প্রত্যক্ষ সাহ্িশোর ফলে গড়ে উঠেছে। 
এখানে তাঁর বিস্তারিত বিশ্লেষণের ব্বকাশ নেই বলে আমরা গার ‘জীবনস্থতি' থেকে স্কেল কেকেটি 
দিক-নির্নাহক না উল্লেশ করধ। মনে হয়, বিপিনচন্জরের কর্মজীবনের ও নৈতিক আনর্শের আভাস তার 
ভিতর থেকেই পাওয়া ধাবে। 

১৮৭৫ সালের গোড়াতে বিপিনচন্্র প্রীহউ থেকে কলকাতা শহরে লাসেন কলেজে পড়তে । বদ 
তখন তার যোলো-লতেরে!॥। নব্য-স্থাদেশিকতার উদ্‌যোগপধ বলতে হলে এই সন্যটাকেই বল! 
উচিত। এই নব্য-স্বাদেশিফতার অশ্রতম হোতা তখন বন্ধিমচন্র, তার “বঙগদর্শন' এবং কবি ছেমচঞ্র, 
এঁতিছাসিক রাছকুষ। বন্ব্যোপাধ্যার, প্রবন্ধকার অক্ষর সরকার, চজ্নাথ বসু । * 'দুর্দেশনন্দিনী' উপস্তাস 
আমার প্রথম হ্বাদেনিকতাবোধ ছাগিয়ে তুলেছে, 'মেঘনাদবধ' কাবা ্বজাতিগর্বের উত্রেক কমেছে, এবং 
ছেম্চন্রের কবিতা! দেশপ্রেমের উন্থযনা্ আমাদের যুবচিত্ত উদ্বেল করে তুলেছে" পূ ২২৭-২২৯। 
সবেমাত্র আনন্দমোহন বন্ধ তখন ইংলণ্ড থেকে ফিরে এনে কলকাতায় ছাত্রলডা (Students! 
A550ciatioL) গড়ে তুলেছেন, এবং স্বরেজ্ঞনাথও ‘সিবিল সাধিলের খন্মে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে তাতে 
যোগ দিয়েছেন। ত্াঙ্গ-মান্দোলনের নেতা তখন কেশব, কিন্তু তার গ্রতিড| ও প্রভাব হইই তপন 
ঘটনাচক্রে অস্তগামী।_ বাক্তিস্বাদীনতা ও সামাজিক স্বাধিকার -গংগ্রাবে কেশবচম্ত্ের বান দূগাম্থকারী, 
কিন্ত সেই সময় বহু পরস্পরবিরোধী চিন্তাধারা আবঙ্ধ ছুয়ে তিনি আক্ষানর্শকে এক ঘোর সংকটের 
সন্্পীন করেছেন। বিপিলচজ লিখেছেন, দেই সমর কেশবচন্ত্রের চেনে স্বরেম্ঞনাথ যুবসহাজকে অনেক বেশি 
আবধ৭ করেছেন । কেশবের জটিল ধর্মতর ও নীতিকণা ক্রমেই ্রান্ধসমাজের প্রতি শিক্ষিত যুদমাক্রেয় 
বড় একট! অংশের বিরাগ আগিঙ্গে তুলছিল। পাতি [05০০ ডাইসন তখনকার ব্রাদ্মবাদকে উপহাগ ফলে 
তাই বলতেন বে ক্রাদ্ধর্ম ‘conjugation of the verb to think'a পরিণত হযেছে । অর্থাহ 
‘J think, we thiuk, you think, be thinks, they (biuk'— এই হুল তরাঙ্ষ-আান্দোলনের শারকথা । 
এই অভিযোগ অনেকটা সতা বলে বিপিনচন্ স্বীকার করেছেন। রাজনাযাগ্ণ বহর জাতীয়তাবাদের মন্ত্র 
নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলার প্রদর্শনী ও উৎসব এই সমত বিপিনচন্রকে দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ করে। শদ্ধর 
বোধ লেনে নবগোপালের ব্যাস্থামের আখড়ায় তিনি যোগ দেন ১৮৯৯ সালে । একদিকে সুরেহ্ছনাথের এবং 
অশ্তদিকে রাজনারাযঘণ-নবগোপালের নৃতন স্বদেশপ্রেমের আদর্শ ঘূবক বিপিনচজ্রকে উত্ধ দ্ধ করে এবং তিনি 
বীরে ঘীরে শিবনাথের নৃতন ত্রাহ্ম-আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হতে খাকেন। ছীবনশ্বতিতে তিনি লিখেছেন: 

And the inspration of Surendra Nath's new patriotic and political propa- 
guuda on the one side, and Nabagopal’s national propaganda on the other, 

১১ 
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both contributed very materially lo the motives aud the ideals bat drew me 
to Shivauath aud moved me to throw myself uureservedly into the larger 
idealisin of the Brahmo Samaj. ২৮1 

বিপিন5জ্রের এই উক্তির গভীর তাৎপর্য আছে। শিবনাথ শাস্বীর ব্রান্ধ-দাদর্শের প্রতি কেন তিনি এই 
সম আড় হয়েছিলেন, সে-সদ্বন্ধে তিনি লিখেছেন: 

Shivanath's Brahmoism was moze atiraclive to me than that of Keshub-.- 
Sbivanath’s Brahmo ideal was wore instinct with the spirit of {rcedom aud 
individualism... Social freedom and national emancipation were bolh organic 
elements of Shivinath's religion and piety. পৃ 21 

এউক্তির ডাংপর্দ গভীর এইডস্ক যে এর ভিতরে বিপিনচঙ্রের নবা-স্বাদেশিকতার মৌলিক উপাদান 
ধা-কিছু সংই বেছে । উনিশ শতকের শেষ পাদের স্বাদেশিকতা ছিল হিন্দু ওতিস্বোছ্‌দ্ধ। হিন্দুধর্মের শ্রেঠতা, 
হিন্দু নেলা, হিন্দু বীয় ও ধৰ্ম প্রবর্তক, ছিন্দু উৎসব ইত্যাদি অবলম্বন করে নবীন জাতীয়তাবাদ অদ্ুরিত 
হয়ে উঠেছিল। ম্বরেজ্রনাধকেও এই সমন 'শিখদের অকর্াঘর’ 'চেতক্' ইত্যাদি বিষয়ে প্রক।স্র নলভয় 
বকৃত! করতে হয়েছিল, তার রাছনৈতিক উদ্দেশ্ত সাধনের জন্ত। রাজলারাছণও এই সময় ত্রান্ধধর্ষ ও 
আন্দোলনকে বৈদেশিক ভাবাঘর্শের বোহ খেকে মুক্ত করার জন্য হিনদুধর্ষের নূতন ব্যাখা।-বিশ্লেষণ করে 
প্রধল আলোড়নের স্থঈী করেছিলেন। তার সঙ্গে যোগ দিঝ্ষেছিলেন বন্ধিনচন তার প্রধয় মনীবানীগ 
আলোচনায় বড় তুলে । অক্ষর সরকার, চজ্্নাথ বন্ধ এবং আরও কিছুদিন পরে পণ্ডিত শশধর তর্ক- 
চূড়ামণি, কক্গ্রসঙ্গ সেন সেই হিনদুত্বের এতিষ্গর্বকে স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতার চোরাগলিতে 
চালিত করবার চেই| করেছিলেন । এই সহজ, প্রধানত ব্রাদ্ধ-আন্দোলনের সংকটের ফন, রক্ষণইলতায় 
একটা প্রচণ্ড ঢেউ সমগ্র সযাজযানলকেই আচ্ছত্র করে ফেলতে চার। সেই চেউদের গর্জন বিপিনচন 
শুনেছিলেন এবং গার যৌবনের বানসতটে তার আঘাতও তাকে যথেষ্ট সঙ্গ করতে হয়েছিল। কিন্ত 
তা হলেও, হিন্দু উতিছ্ের চেতনার প্রাখর্যবকে তিনি কেবল রক্ষণসীলতার পুনরতাখান বলে যনে 
করেন নি। রাদ্নারাঙ্বণ-নবগোপ।ল-বন্ধিমচন্র-হযরেন্জনাথ এবং তর্কচূড়ামপি-অক্ষচে্-কু্ প্রল্, এদের 
একগোষ্ঠীতূকত সমননী ও লমভাবাপছ্জ তিনি মনে করেল নি) বেন “আদি ঝাজনার্যঙণ ‘চিন্বুধর্মের 
শ্রেটতা” ‘বৃদ্ধ হিন্দুর আশা” ইত্যাদি অনেক কিছু ছিন্দুগন্ধী বিবয় নিছে লিখলেও তার প্রকৃত ওঁতিহাসিক 
তাৎপর্থ বিপিনচন্ত বুঝেছিলেন | রাজনারারণ সম্বন্ধে তাই তিনি লিখেছেন: 

Rajuarain Bose could indeed hardly be called a conservative, or if he was 
৪ conservative at all, his conservalism was not due to auy unreasonable 
21550000606 to current customs aud iustitutions of Hindu sociely, but predo- 
minantly, if indeed not exclusively, it was due to his intense opposition to 
the imitation of European ideals and institutions by his couutrymen. His 
voncervalism was, in fact, inspired far more by political than by social 
molives. পৃ ২৯৩। 
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সতর্ক ও লাগ বিচারবুদ্ধির জস্রই বিপিনচন্্র এই আদর্শের প্রচণ্ড ঘাতগ্রতিঘাতের মধ্যে লিছছের 
পথটি ঠিকই বেছে নিতে পেরেছিলেন। ত্স্বদমাজের মধ্যে শিবনাখ শাস্বীর “শমদশী' দল তথন এই 
পথের প্রদর্শকরপে বাংলার ধূবলমাজের সামনে উপস্থিত হঝেছিলেন। বাক্তিস্বাতস্না, সানাছিক 
শ্বাধিকারবোধ, ও দেশাস্তবোধ এই তিনটি উপাদানের শংমিশ্রণে তিনি ক্রাম্মলমাজের হে নৃতন "আদর্শ 
গড়ে তুলেছিলেন তা সেদিনকার ঘুবসমাজকে বিশেষভাবে আকর্ষণ কম্পেছিল। বিপিনচহ্ছের দীক্ষা হুদ 
নিবনাখের এই আদর্শে এবং ১৮৭৮ সালে “সাধারণ ত্রান্মদমাঙ্জ' প্রতিষ্ঠার পর তার ভীবনের সঙ্গে সমাজের 
বন্ধন ক্রমেই প্রত্যক্ষ ও দৃঢ় হতে থাকে কর্মসুত্রে। সমাছেত সঙ্গে জীবনের প্রতাঙ্ধ সংযোগ ঠার ঘত 
গভীর হতে থাকে, তত তিনি ভার সমসাম্ধিক উৎ্ফট ছিন্মুত্ববাদের প্রগতিযিদুখ রূপটি পরিচ্গার ধযতে 
পারেন, এবং বিনা দ্বিধায় তার বিরদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন: 1 ৬৪5 soou drawn into this 
uew fight for freedom against reactionary forces let loose about us.” পৃ 5২21 
প্রাসঙ্গিকতা ও গুকুত্ববোধে বিপিনচন্ত্রের জীবনের এই প্রস্থতিপর্বের ছুটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ ফপছি। 
১৮% সালে কেশবচন্্রের কন্যা সঙ্গে কোচবিহাররাজের বিবাছের ব্যাপার নিয়ে ব্রাহ্মদ্াদে দে আলোড়ন 
হয় ভাতে দূবলমাদের মধ্যেও বিক্ষোভের সঞ্চার হা। ছাত্রদের একটি প্রতিবাদ! হয় ট্রেনিং 
আাফাডেমির গৃহে, সাধারণ ব্রাহ্মদমাজের বিপরীত দিকে । প্রতিবাদের প্রস্তাবটি সীতানাথ ঘর (তরুণ) 
উত্থাপন করেন, সমর্থন করেন বিপিনচন্জ ! ত্রান্ধলদাজের সঙ্গে বিপিনচচ্দের প্রকান্তভাবে ঘোগাঘোগ 
প্রথম স্থাপিত হয় এইভাবে, “This was my 590 public association with the Brahmo 
55100 পৃ ৩৩৮। এই হুল প্রথম ঘটনা। দ্বিতীর ঘটনা হল, ১৮৮৪ লালে, ধন উৎকট 
ছিন্দুয়বামীদের প্রচার অগ্রতিহত গতিতে চলছে, সেই সহ সাবিত্রী লাইব্রেরীর একটি সভায়, ওকবাস 
বন্দোপাধ্যায় সভাপতিত্বে, অক্ষয় সরকার বিধবাধিবাহে বিক্রপ্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বিপিনচস্ত্র তখন 
Bengal Public 0Pirion পত্রিকার লহ-সম্পা্ক | কৌতূহলী শ্রোতা ছিসেবে তিনি সভায় উপস্থিত 
ছিলেন, বন্ধও তখন তার যছর পঁচিশ ছাব্বশ । অক্ষরচন্জের ব্কৃভার পর তিনি সাহস কনে এগিয়ে 
গিয়ে তার বিক্ক্চে প্রতিবাষ করে বিধবাবিবাহের সমর্থনে বক্ৃৃত1 করেন। বিভাস।গর তখনও বেঁচে 
আছেন। জীবনসায়াছে বিদ্ভানাগর উত্তরপুরুষের কীতিকলাপ লক্ষ্য করছিলেন নিশ্চ্র। বিপিনচন্ত 
তখলও অধ্যাত হলেও, ঠার বক্তৃতা রীতিমত উত্তেজনার সি হছ। প্রকান্ত আল্গডায় এই বিপিলচন্রের 
প্রথম আবিতাব এবং প্রথম বক্তৃতা : "I'his was practically my first appearauce before 
a large and distivguished Calcutta audience" পু 8৪1 এই ছুটি ঘটনার ভিতর 
দিয়ে ঘিপিলচন্দরের মানসিক গড়নের পরিচন্ন এবং ভার ভৰিৎ স্থাধীনতা-লংগ্রামের স্বন্তপের আভাস 
পাও! ধার। ত্রান্মলধাদের দুর্নীতিতে বিরুদ্ধে এবং রক্ষণশীল ছিন্দুধর্মের প্রচারকদের বিরদ্ধে [তিনি ঘূগ্পং 
গানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, অথচ লক্ষাত্র& হন নি। আরও বিশ বছর পরে, বিংশ পতাম্বীর প্রেথন 
দশকে, দেশের বখাবিশুত্রেদীর প্রলার ও পরিবর্তন ছল ঘখন, জাতীর কংগ্রেসে যখন বিদেই শাসকদের 
বিক্ুদ্ধে তাদের অভিযোগ ও অসন্তোষ প্রকাশের ক্ষেত্র তৈরি হল, এবং শাসকয়াও হধন এই মধ্যবিত্তের 
লাবালকত্বের বিধয় খানিকটা উপেক্ষা করে একটির পর একটি আইন ও আদেশ জারি করে সেই 
অসবোযের ইন্ধন জোগাতে লাগলেন, তখন উনিশ শতকের বাংলার শংগ্রামনীল অগ্রগামী আদর্শের প্রকৃত 
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উ্তরসাধক ধারা, তারাই অশ্রধী ছলেন আত্ভঞ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে । বিপিনচ্ হলেন তাদের অগ্রগণা এবং 
স্বভাবতই তাই তার আদর্শ হল ‘দৰে’ আদর্শ, “রাজের আদর্শ । বিপিন্চন্দ্রের জীবনের এই লামাজিক 
পশ্চাদ্কুনিটুস্থ মনে রাখলে ভার অধিকাংশ লাযাদিক ও রাজনৈতিক রচনা! সকলেয় কাছেই সহছছবোধা 
মনে হবে ॥ 

Swadeshi and Stvaraj গ্রন্থে, ১০২-১৯*৭ সালে [বশ 15319 পত্রিকায় প্রকাশিত রচলাবলী 
এবং কয়েকটি বক্বৃতা, সংকলিত ছয়েছে। ১৯*৭ সালে গ্রশ্ককার লিছেই 7610 $pirit নানে এর 
অধিকাংশ রচনা প্রকাশ করেছিলেন । সংকলনের Test of 7১001016501) Composite Patriolism, 
The Cult of Patriotism, The New Patriotism এবং 2186 New SpPiril প্রবন্ধগুলির 
মধ্ো বিপিনচন্তর যে নব্য-স্বাদেশিকতার অগ্রদূত ছিলেন তার মৌলিক উপাদানগুলি পরিষ্কারভাবে বিশ্ব 
ছয়েছে। 'ম্বাদেশিকতার পরীক্ষা’ প্রবন্ধে প্রথযে তিনি বলেছেন, এ দেশে রাষ্ট্রনৈতিক প্রচার ও আন্দোলন 
বন্ধটা ডিগ্চ'ৰৃত্তির নামান্তর হয়ে গড়িয়েছে : "We have always been begging, aud begging. 
‘The Congress here, and its British Committee in London, are both beggivg 
institutions. We have given ও new name to begging : we Call it agitation”. 
পৃ ৩। কংখেলের 'বীরে চল’ -গোষ্ঠীর নিবেধননীতির তীত্র লমালোচলা করেও বিপিনচন্্র জাতীম্বতার 
জাগরণের ইতিহাসে এই আদিগ্রধান রাজনীতিরও এতিহালিক দান স্বীকার করেছেল। তিনি বলেছেন: 
“Our agitatious bave done us great good, ৪ instrumeut of political training, 
and have helped the growth of a natioual sentiment among us” পৃ৪। এটা 
বিপিনচন্তরের বাস্মববোধের একটি দৃষ্টান্ত মাজ। এই বাস্তবতাবোধ ও সবাদবোধ তার লমন্ রচনার 
পবচেরে বড় গুণ, বে-গুণ আছকের দিনেও বহু দক্গিশ-বামপন্থী রাষ্টরনেতার কথাবাওঁযর ও লেখাহ দুর্লচ। 
রাষট্রনীতিক্ষেত্রে আপস বিরোধী চরমপন্থী হয়েও তিনি কোনোদিন সামস্ধিক উত্তেজনার উত্তাপে পূর্বদগীদের 
কুজকর্ম নন্তাৎ করবার চেষ্টা ফরেন নি। বলেছেন, আর আবেছন-নিবেদনে চলবে না, ফাল ও পাত্র 
ছুন্েরই রূপ বদলে গেছে, দেশাস্মবোধ নৃতন অঙ্কে উচ্দ্মী বিত করে তুলতে হবে, জ্যঝ্মনির্ভরতা (500-1) 
এবং স্বাব্মোংসর্গ (5০1159016৩৩) হবে সেই নৃতন মন্র। অর্থাৎ “স্ব-রাজ’ প্রতিষ্ঠায় সংকল্প হবে তার ত্র 
প্রেরণা । 

কিন্ত কার দ্বরাজ, তার করপই বা কিরকম? বিপিনচন্জ এর উত্তরে বলেছেন: "The new Indian 
Nation is--an orgauic whole. Its component parls ute Hindus and 
Mahomedaus and Passees aud Christians and even the aboriginal tribes still 
living in primitive stages of social evolution" —প্রবন্ধ ২। তার দুঃদৃ্তে ভারতের 
আদিবাসীদের ভবিস্নংও তিনি ১০০৫ সালেই দ্রেখতে পেষেছিলেন, নাকে ঘা নাগা সাওতাল প্রভৃতির 
স্বাস্থ্যের দাবিতে মূর্ত হরে উঠেছে। হিন্দু-দূললমান-পা্সী-ঁন্টান সকলের দেশ ভারতব্, সকলেরই 
অবশ্ত-দ্বীকার্য দান সাছে৷ ভারত-সভাতার এবং সেইজন্য সকল আ[তিকে নির্েই ভারতের মহা"জাতীয়তার 
এঁকতান রচনা করতে হবে। আতিক ও সা স্রদারিক বিদ্বেষ ত্রিটিশ শাসকরা তাদের বিভেদনীতির 
জন সি করেছেন। এ কথা মনে রেখে, ভারতের প্রত্যেক জাতি উপছাতি ও সম্প্রদাহকে তার নিজের 
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বরীত এঁতি্থ স্বদ্ধে সচেতন হতে হবে, যা-কিছু বার গৌরবের বস্তু তাকে নৃতন আলোকে দতীত- 
বিশ্বৃত আনসাধারপের গাননে তুলে ধরতে হবে, তবে প্রতোক জাতি ও লম্রদায়ের মনো মান্সবিশ্বাস ও 
আত্মগৌরববোধ বাগবে, সেই বোধ প্রত্যেকের শ্বাদেশিকভাবেধ জাগবে তুলবে এবং তারই বিলনে 
গড়ে উঠবে ভারতের বহুজাতিক খমশ্র-জাতীরতা' (Composite Patriotism) [ছন্দুগ্া বেনন 
নিবাছী-উৎস্য রাশীবন্ধল-উৎলব ইত্যাদি করবেন, গূসলমানরাও তেমনি আকবর-উৎলব করবেন, পামী 
ঞ্্টানরাও নিদ্বেদের মতীত এঁতিছের স্বরণোতসবে যোগ দেবেন: "In this view we regard the 
57501 celebrations as much of a sacrameut of nalional life, as we shall regard 
Akbar celebratious when these will be instituted among us" —প্রবন্ধ ৪ | "নাদের 
দেশে জাতীন্বতার উন্মেধপর্বে ছিন্দু-লাসপ্রদাত্বিকতার কল্বস্পর্শ সম্বন্ধে ধার। বিচলিত, তার! বিপিনচম্ছের 
এই বিচারভঙ্গি থেকে চিন্তার খোরাক পাবেন। মনে হয, এই স্থত্র ধরে বিচার করলে ভারা ্াওনারাদণ 
বহর তো বটেই, কতকটা বন্চিমচন্রেযও স্বাদেশিকতার স্বরূপ বুঝতে পারবেন। 

উনিশ শতকের বাংলার ইংরেছি-শিক্ষিতদের দেশাস্মবোধের প্রতি কোনোরকৰ নশ্ৰন্ধা প্রকাশ না 
করেও বিপিনচন্র তাকে ‘something positively nore outlacdish than iudigenous, and 
decidedly more sentimental than real’ বলেছেন! ইংলগুই ছিল তার প্রেহপার প্রধান উৎস। 
এই বিজাতীয় দেশপ্রেনের বিরুদ্ধে থে ঘোর প্রতিত্রিস্থা একসনন্ব দেখা দেবেই, তাতে বিস্থিত হবার কিছু 
নেই । উনিশ শতকের চতুর্থ পাদে, বিশেখ করে ১৮৮*-১৮৯এর মধো, সেই প্রতিক্রিয়া হিন্দুহের উৎকট 
চণ্ডদূতির মধ্যে প্রকাশ পেছ্ছেছিল। তাতে, বিপিনচঙ্র বলেছেন, আমাদের নবা-হ্থাদেশিকত! প্রায় 
অন্ধুরেই বিনষ্ট হবার উপক্রন হয়েছিল, লমাজধর্মল-ক্কার-সংগামের ওঁতিহ প্রান্ন লূপ্র হতে বসেছিল। 
প্রচণ্ড একটা পশ্চাদ্দূনী ধাক্কা খেয়েছিল অগ্রগামী ইতিহাস । কিন্কু এই ধাক্কার, বক্ষণদীলতার এই 
রণচণ্ডী মূত্র, হতো খানিকটা প্রয়োজনও হয়েছিল তখন, পাশ্চাত্য শিক্ষ!ভিযানীদের আতন ও প্রক্তিষ্থ 
করবার জঙ্ত এবং বিদেশ থেকে স্বদেশের দিকে দৃক ফেরাবার বস্তু: "However much one might 
regret the excesses to which this reaction went, it would be impossible to 
deny that it bas partially helped the new thouglit in the country, by briugiug 
it back to the realities of our national life and history” —প্রবন্ধ «| বিপিনচচ্ছের 
ইতিহাস-বিচারে বাস্তবতাবোধের এও একটি দৃষ্টান্ত । তার জীবনন্বৃতির মধোও এই বিধে তিনি থে 
আলোচনা করেছেন (২২ অধর, ‘Hindu Religious Revival and 59691 Reactiou’) তার 
মধ্যে তার প্রধর কালচেতন! ও সমাছবোধ পর্থিক্ডূট হয়ে উঠেছে। 

পরবর্তী করেকটি প্রবন্ধে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের নানাদ্বিক নিযে আলোচনা আছে। 
এফটি বন্ধে ইংরেজদের দান সম্বন্ধে আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন বে, ইংরেছরা আমাদের ফিউচাল 
সমাজের গড়ন ও মনোভাব অনেফট! ধ্বংস করতে সাহাব্য করেছেন। সেটা সুখের কথা হত ₹দি তারা 
তার বদলে নবযূগের গণতাত্রিক সমাজদীবনের নৃতন ভিত, গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্ত ভাঙার! 
পারেন নি, কেবল ভাঙন ও বিশৃঙ্খলার পথই ক্রনাগত নিষ্কণ্টক করেছেন: “157 wuld absolutely 
be nothing to regret but much to be thankful for, inthe decay of our old 
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and primitive forms aud ideals of social and civic life. Our greatest misforlune 
is that the peace of Britain has killed our old life, but has failed to setup 
new organs suited to the progressive life of the nation, aud to breathe new 
and modern life iuto Us” _ প্রবন্ধ ৮1 ‘আাতীর শংগীত' সম্বন্ধে ছুটি রচনার মধোও তার বিশ্লেষণ- 
নৈপুনা ুন্দরভাবে হটে উঠেছে। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে নবা-্বাদেশিকতার উদ্বোধন-সংগীতের 
শ্রেষ্ঠ রচছিডা রবীন, স্বদেশীযুপের চারণকবি তিনি : “Rabindravath Tagore’s contribution 
to the hymuology of tlhe new patriotism in Beugul stands first and foremost 
both iu point of quality and quantity" —প্রবন্ধ ২১1 'বিদছয।' ‘তর্গ।পূত্র।" "শিবাজী-উৎলব' 
্রশ্থৃতি রচনার মপোও তার সমাদসুদ্বীন দৃরীয় বে পরিচন্ধ পাওয়া ঘা তা বান্ডবিকই বিরল । মায্রাজে 
প্রদত্ত পাচটি বকৃতার মধ্যে (প্রবন্ধ ২৪ - ২৮) বিপিন্চজ ভয় স্বরাজের আদর্শ, নীতি, রাহ প্রতিঠার 
উপাহ, তার অর্থ নৈতিক তব, দেন শিল্পের বিস্তার, বিদেশী পণা বন্ধকট, বৃত্িশিক্ষা, বিজঞানশিক্ষা 
মাতৃভাষার আধানে শিক্ষ। ইত্যাদির ভিতর ছিরে “ছাতীন্ব শিক্ষা'র (National 744০91100এ৪) ভিত 
স্বপন- এইসব বিষ নিযে আলোচন! করেছেল। বক্তৃতার বো স্বভাবতই আবেগের আতিশয্য 
আছে, কিন্ত তার যধোও সমাজাগ্রত একটা বিস্রেধণমুস্বী যনের পরিচয় পাওয়া হায়। 

বিপিনচন্জরের বাস্তব ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসবোধের আদর্শ নমুনা! ছিসেবে The Bromo Samaj 
andthe Batlle for 51000 নাষে তার ৫৪ পৃষ্ঠার ক্ষত পুত্তিকাখানিত্র উল্লেখ ফর! ঘেতে পারে। 
রামমোহনের দুগ, দেবেন্দনাখের যুগ, কেশবচন্রের মুগ এবং শিবনাথ শাস্বী ও সাধারণ ব্রাহ্মদমাতের ঘুগ_ 
এই চার যুগের পরিষখল সামাজিক অবস্থার ভিতর দিযে কিভাবে বাষ্ধযমাদ অগ্রগামী শিক্ষিত 
মধ/বিরত্রেধীকে প্রগতিসীল সংগ্রামে উহন্ধ করেছে, এবং ক্রষে “স্বরাছে'র আদর্শকে দেশবালীর সামনে তুলে 
ধরেছে, তার এবন বলিষ্ঠ বিশ্লেষণ ভবনন্ূপ আকারের সমলামগ্সিক খর কারও রচনার যখ্যে পাওয়া ধায় 
না। শিবন৷থ শান্ীর story of tho Brahmo Samaj.এর ছুশ্বাপা ছুই খণ্ড ছাড়! দ্ছমমাজের 
আর কোনো প্রামাণিক ইতিহাস নেই । হুশ্রাপ্যের মধ্যেও লিঙোনার্ডের বইরে ব| কোলেটের পুস্তিকা 
পৰাপ্ত তথা ও তার বিশ্লেষণ নেই । বাকি যা আছে নানা গ্রন্থে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, এবং বিচ্ছিত্ অধ্যায়ের 
মধ্যে গণীবন্ধ। উনিশ শতকের বাংলার সামাদিক ইতিহালের পটত্বমিতে ব্রাহ্মসনাদের উৎপত্তি ও 
ক্রববিকাশের আহুপূবিক ইত্িবৃত ফেন আজও লেখ! হল না, এ কথা অনেকদিন মনে হয়েছে। ধতদিন 
তা না লেখ! ববে, ততদিন নবনুূগের বাংলার নবদাগরলের ইতিহাস রচনা অসপ্ূর্ণ খাকবে। থে 
দৃষটডদ্বিতে ব্রাস্থদনাপের এই ইতিছাস রচনা করা যেতে পারে, উৎসাহীরা বিপিনচজের পুস্তিকা তার 
খানিকটা আভাল পেতে পারেন। 

The 80uL 0{ Ili গ্রন্থের রচনাগুলি পুরুগন্ধীর বেশি এবং তার মূল কেবল ভারত-ইতিছালের 
ভউবাকাল পর্ণ্ত না, মনের সুগভীর স্তর পর বিস্বৃত। বিপিনচন্গের ইতিহাসচর্চায় গভীরতার পরিচয় 
গার এই গ্রস্বেত্ব রচনার মধো পাওয়া যাছ বটে, কিন্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রক চিন্তার তার স্বকীরত! বেষন উচ্ছল 
হয্গে ফুটে ওঠে, আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তার, মনে হর, যেন তা ঘেন মান হয়ে ঘান । বিপিনচন্র তার 
আদি দীক্ষাপুর শিবনাখ শাহীয় পরবর্তী ধর্মভাব ও আধ্যাত্মিকত! সন্ধে জীবনস্বভিতে লিখেছেন: 


্রস্থপরিচয় 


“Even Paudit Shivanath Shastri had 2020005006৫ slowly aud imperceptibly 
to shed his carlier rationalism ; acd what he was before the schism as Editor 
of the ‘Sawmadarshee’, he ০ longer was as Mivisler and Missionary of the 
Sadiarau Bralimo Samaj." — আধ্যাৰ ২২, পু ৪২৩। বিপিনচন্ছ্ের কোনো তরুণ শিষ্ট 
5981 ০ [॥dia পড়ে এই ধরনের অডিষোগ তার বিচ্ন্ষেও হয়তো করতে পারতেন। অথচ 
Character Sketches ব| এই ধরনের রচনার মধ্যে য় বাস্তব ইতিহাসবোধ দেখলে অবাক হতে 
ছছ। ১৯০১-১৯৩১ সালের অধ বিভির সময্ে রচিত বিশিষ্ট বাক্তিদেত্র জীবনচিত্র Character 
8/4/0৩4এ সংকলিত হয়েছে। তাদের হশ্যে রামমোহন, কেশবওল্র, স্বস্রেন্্রনাথ, অশ্িনীকুমার, অনুবিন্, 
নিবেদিতা, রবীজ্রনাথ, আনন্দমোহন বহু ও কৃষফকুমার দিত্রের লামাক্িক-্াগনৈতিক ূমিক। সন্বন্ধে 
আলোচনা, সংক্ষিপ্ত হলেও, ভাবলমৃদ্ধ। প্রতোকটি চরিত্চিত্রের বৈশিষ্টা ছল যে, কোলোটিতেই অতিততন 
নেই, স্ততির আতিশঘা নেই, আছে বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিচারবিল্পেষণ। হুরেন্রনাধের মত রাষ্টরনেতার গান 
কি জাতীয় জাগছণের ইতিহাসে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি তাই এ কথা বলতেও সৃষ্টিত হন নি যে : 
both by training and heredity, he has been like so many of bis contemporaries 
far too much deuationalised to make a true and ideal patriot” পু ৩) বাক্তিপ্রতিচাত 
বিশ্লেষণে বিপিনচন্তরের বাস্তব ইতিছাসবোধ বনে হত বেন সবচেয়ে বেশি সতর্ক ও লাগ হয়ে ওঠে। 

এই বাস্তব ইতিস্থানবোধ তার ‘নবযুগের বাংলা গ্রশ্থেরও প্রধান বৈবিষ্য। 'রাষ্ট্ররীতি’ ও মাকিণে 
চারি মাল' নামে ছোট বই ছুইখানিও বিপিসচ্রের বিশ্লেধশধর্ষী মন ও পনাগ্মচেতলার জন্য আও 
অঙ্ুলদ্ধিংস্থ পাঠকের কাছে আকর্ঘবীন মনে ছবে। 'নবন্ধুগের বাংলা'র এই গুণের আরও ব্যাপক বিকাশ 
হয়েছে দেখা যাহ, অনেকটা তার অভূলনীহর ‘জীবনস্বতি'র মত। ১৩২৮-১৩৩১ লনে “বঙ্গবাণী' পত্রিস্থায় 
“্ৰাংলায় নবূগের কথা" নাম দিয়ে তিনি থে ধারাবাছিক যোলোটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেইগলি 'ন্বনূগের 
বাংলা গ্রন্থে সংকলিত হরেছে। পরিশি্টে গিরিশচন্দ্ের নাট প্রতিভা সম্বন্ধে একটি অসমাপ্ত রচনা মংযোজিত 
ছয়েছে। 'নবন্ুগের বাংল।' শিবনাখ শাস্বীয় 'রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গযযাল" গ্রশ্বের মত 
উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নর; বিভিন্ন বিবয়েন্ কয়েকটি সম্পূর্ণ রচনা 
হরি । মধো মধ্যে সেইছস্ত ইতিছানের ধারাবাছিকতা ব্যাহত হয়েছে এবং ছোট বড় অনেক ঘটনায় 
বখাক্ষম রক্ষিত ছয় নি। ভিনো(জিওপন্থী ও বিস্থাসাগর সম্বন্ধে আলোচনা নেই বললেই হয়। শিক্গালংগ্ায় 
ও লমাদংস্থারের কাহিলীও সম্পূর্ণ বলা হা নি। কিন্তু তা না হলেও, ‘নবনুগের বাংলা' উনিশ শতকের 
নবজাগরণের ইতিহাস-সাহিতো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দান ছিসেষে স্বীকৃত ছবে একাধিক কারণে। প্রথম 
ক্ষারণ, বিপিনচন্তের বান্তব ইতিহালবোধ ও প্রধর লমান্ছচেতলা নবঘূগের বাংলার ইতিহাসে নূতন মালোক- 
সম্পাত করেছে এবং নূতন চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে ছ্িতীন্ব কারণ, গার ইংরেজি রাহ মত বাংলা 
রচনার প্রলাদণ্ডণ তার বক্তব্য ও প্রতিপাস্তকে সহজবোধা করেছে। তৃতীম্ব কারণ, বিজ্প সমালেচচনা ও 
ভার নওর্থক কখনোই নক, সদাই সদর্বক, যে জগ হৃদয়ের বদলে বৃদ্ধির প্রথর আলোকে তিনি ইতিহ।সের 
ব্যক্তি ও ঘটনাক্রম হুইথেরই প্রকৃতি ব্যাধ্যা করতে সক্ষম হরেছেন। দুটি বিষহ্কের আলোচনাছ গেইছন্ত 
বিশিনচন্্র আলোচ্য গ্রন্থে (এবং তাঁর জীবনম্মতিতেও) বিশেধ ক্তকাধ হন্ধেছেন মনে হদ্ব_ ব্রা্ধসমাছের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 


আলোচনাছ এবং উনিশ শতকের পেহপাদের হিনুধর্ষের পুনরস্থাথানের এতিহাসিক গুমিক। বিশ্লেষণে । 
শেহোৱু বিঘঢ়ের আলোচনায় তার বিস্রেঘণনৈপুণ্য সবচেয়ে বেশি পচ়িস্ছট হরে উঠেছে! কৌডুহ্লীহা এই 
উজির ঘাথাথ্য হাচাইয়ের দ্র পরাছলারাহণ বহু ও ভ্বাদেশিকতার উন্মেষ" মেইন কথা), “হিন্দু বেলা ও 
নবগোপাল নিত (নেবন কথা) এবং “বন্ধিমচত্রের ধর্মব্যাখ্যা” (দশ কথা), এই তিনটি পচন! পাঠ করতে 
পারেন । বস্বমচন্তের ধর্মব্যাধ্যা প্রক্ষে বিপিনচজ্ঞ বলেছেন : “একদিকে ব্রাহ্দদমাছেয় বিশুদ্ধ মতবাদ ও 
জীবনের 'দাদর্শ, অগ্তদিকে প্রাচীন ছিন্দুলমাজের কোল শ্রেছের বন্ধন এবং কঠোর শালনদণ্ড, এই ছুই 
প্রতিছন্থা শক্তির মাঝাখালে পড়ি নবাশিক্ষিত বাঙ্গালী অতান্থ বিপহ হইয়। উঠিঘ্বাছিলেন। বাহিরের 
এই সংগ্রাম তাহার ভিতরেও বাঁধিয়াছিল। বক্ষিমচন্তর তাহার ধর্ঘব্যাখ্যা দার! এই দুই পরস্পরবিরোধী 
শক্তির মধো একটা সমন্থবের চেষ্টা করেন । ইহাই বদ্ধিষচন্েরে ধর্মব্যাখ্য! ও ধর্ম প্রচারের মূল কথা। এই 
কথাটা না বুঝিলে বাংলার নবনুগের ইতিহাসে যন্ধিনচন্লের ধর্মব্যাখ্যার স্থান কোথা এবং মূলা ও অর্থাদাই 
বা কি, ইহা বুঝিতে পারা যাইবে না” পৃ ১৮% । ছ্খেয় বিবধ। এই কথাটি অনেকেই বুঝতে 
পাল নি বলে, বন্ধিমচন্দরের ধর্মব্াখ্যা গ্রলঙ্গে বিপিনচজ্ের এই উক্তিটুকু এধানে উদ্ধৃত করলাম । 
বিপিলচন্দ্রের রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করে প্রকাশকরা! নবধুগের বাংলার ইতিছাস-অনুয়াদীদের 
বিশেধ ক্ৃতততা চান হয়েছেন। প্রকাশনরীতি সন্ধন্ধে ছ-একটি কথা থা আমাদের মলে হয়েছে উল্লেখ 
করছি। রুচনাগুপি বহ গ্র-্থিকান্ব বিভক্ত করায় জন্ত অনেক ক্ষেত্রে তার বখাক্রম রক্ষিত হু নি এবং 
তার অস্থতিহিত ঘোগদুছেও ছি হয়েছে মনে হয় । তা ছাড়া, পাঠকদের মো ধার| খুব বেশি কৌতুহলী 
নল, তারা সব গ্রন্থ সংগ্রহের ব্যাপারে সমান গ্রহ নাও দেখাতে পারেন। তার ফলে কোনে! কোনো বই ও 
রচনা অনিচ্ছ। কেও পাঠকদের দ্বারা উপেক্ষিত হতে পারে । সেইজন, আমাদের ধারণা, প্রকাশকহা বদি 
বিপিনচ্ছের ইংরেজি ও বাংলা রচনাবলী স্বতশ ছুটি মাত্র খণ্ডে প্রকাশ করতেন, তা হলে তায় উপযোগিতা 
বৃদ্ধি পেড। লম্পাগনকাধেরও 'বিধা হত তাতে, বহ গ্রন্থে ভাগ করার জন্তু ঘা অবহেলিত হয়েছে বলা 
চলে । সননানছ্বিক বাক্তি ও ঘটনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তখনকার কয়েকটি পত্র-পত্রিক। থেকে 
সংকলন করে হি বিপিনচন্দরের রচনাবলীর সঙ্গে সংবোজন করে দেওয়া বার, ত| হলে রচনা ও রচয়িতা 
উভয়েরই প্রতি সুবিচার করা হয়। আশ! করি প্রকাশফয়া বিষ্টি যৌক্তিকতা বিবেচন! করে দেখবেন। 
হিপিনচঙ্ছকে ধারা রাষ্ট্রনেতা বলে জানেন, তারা তার ইংরেছি ও বাংলা রচনা! লাখ করলে দেখতে 
পাবেন, তিনি একজন শক্তিমান স্থলেখক ও বলিষ্ঠ স্ালোচকও ছিলেন। তার রচনার প্রধান ছুটি গুণ ছল, 
অর্থ বৈমলা ও ওয়ন্বিত৷। পড়তে পড়তে একঘেছে বা! বিবর্ণ মনে হয় না, দুর্বোধ্য তো নয্নই । লব চেয়ে 
বড় গুণ তার বাস্তব ইতিহালযোধ ও বলিষ্ঠ সমাদমুধীনত!। রাজনীতি ও সমান প্রসথে আলোচনার তিনি 
এ ুগের লমাডবিদের বত বিসেষদনৈপুণ্য দেখিয়েছেন এবং সেই তার রাজনৈতিক প্রচারধনী রচনাও 
সাহিতোর পধাবে উন্নীত হয়েছে, নিছক সাংবাদিকতার স্তরে অবতরণ করে নি) তীর সাছিতাবোধও 
বে কত সঙ্গাগ ছিল তা ভাত রচনাতে নয় কেবল, সাহিতাপ্রদঙ্গে (ঘেমন বন্ধিমচন্র, রবীজনাথ 
ইত্যাদি) আলোচনার বধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। ৰিপিনচহ্রের এই সাহিত্যকীতি, তার রাজনৈতিক কীতির 


মতই, ইতিহাসে স্বরসীর হয়ে থাকবে 
বিনয় ঘোষ 


গীতিগুচ্ছ 
বিপিনচন্দ্ৰ পাল 


পৰদেশী গান 


পূতৰী। আতাঠকা 


আর সংে না, লছে না, লে না ছননী, 
এ যাতনা মার সহে না। 
আর নিশিদিন হবে শক্তিছীন 
পড়ে থাকি প্রাণ চাছে না৷ 
তুমি ৰা অডয়ে জননী যাহার 
কি ভন, কি ও, এ ভবে তাহাত 
দানবদলনী ত্রিদিবপালিনী 
করালক্বপাণী তুমি মা। 
উর যা আছিকে সে রূপে পরানে 
ডাকি মা কালিকে, ডাকি মা সঘনে, 
নন্বনে অশনি জাগাও জননী, 
না হলে, এ স্ব যাবে না। 


পূরবী ৷ একতাল 


বাজারে! না আর মোহন বাশরি, 

কু্্ধপে ভীমবেশে প্রকাশ’ পরানে আসি 
তাছিয়। মুরলী ধরহ কুপাণ, 

শাণিত খাণ্ডা, অসি খরসান_ 

কুঞ্জে কুঞ্জে শশান মশান ভীহণ সাত্রাও আছি । 
দলিত করছ চরণতলে সকল ভীকুতা সব ভর্বলে-_ 
সদরতেরীনিনাহ করালে নাচাও শোণিতরাশি। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কািক-পৌব 


ব্রক্ষন-দীত 
তি 


প্রাণসথা ছে, বিহর হদস-মাঝে 
ন্নে নহলে থাক, আমি দেখি তোমার প্রাণ ভ'রে। 
যখন তোনার আমি ( আমি ) ধরি প্রাণে, 
আগে সবসন্ত হদ্‌কাননে । ( এমন দেখি নাই, দেখি নাই । ) 
দেখি জিন্ুবন হয় নব শো ভামছ, অন্ধের ছটা ছুটে । 
আর জেগে উঠে প্রাণ গেয়ে নব গান, মোহ-আধার টুটে । 
তখন আত্মপরজ্ঞান হয় অবসান, প্রেমতরঙ্গ ছুটে । 
আর সর্বজীবে হয় প্রেমের উদয়, চিদানন্দ জেগে উঠে। 
নরাধম আমি ধরে রাখতে নারি এ কূপের গ্যোতি হদ্কন্দরে-_ 
আমার গতি কী হবে ছে। 
তাই বলি ছে, বলি হে বন্ধু, 
ব্যামায ছেড় না, ছেড় লা, ছেড় না বন্ধু, 
ব্বমাহ বেঁধে রাখো ( রাখো ) চরণতলে, আর পিয়াও নদ! প্রেনদধু । 
আহি দ্বারে ঘারে মিছে ঘুরে দলাম। 
তায় নিরবধি পাই বেদনা শুধু ( বন্ধু, তোৰায় ছেড়ে )। 
তোমায় বন্ধু ব'লে (ব'লে ) ডাকলে পরে, 
(আমি আর তো! কিছুই ছানি লাহে) 
(নাম বিনা কিছুই জানি না ছে) 
আমার প্রাণে উলে প্রেমসিদ্ধু ( শুধু বন্ধু বালে )৪ 


এল,  পশিয়ে পরানে, মরমে কানে, গুনি পে মধুর নাম। 
(কিবা মধুর হুর রে, পরান আকুল করে। ) 
খুচিবে ধাতনা ভঙ্গ ভাবনা, খুচিবে সকল কাম 
(ব্ৰহ্মনাৰের গুণে )। 
কাৰ ক্ৰোধ আছি বত রিপুগণ নামগদ্ধ বদি পার 
কালি খরখর ভয়ে জড়সড় আপনি দুরে পলা 
( বদ্ধনামের তেজে )। 
বারামোহজাল, ভবের জঞ্জাল, ছু ইলে নামের আগুন, 
ভ্বাধির পলকে হত ভশ্মমন_ এমন নামের স্ুণ। 


১৮৮০ শক 


সীতিগুচ্ছ 


“4313848 


ওহে 


জানের গরবে স্ফীত যার প্রাণ সেও ঘৰি নাম পা 

তাছি অভিমান তৃণের সমান সকলের পায়ে লুটান্র 
(মান আর থাকে না )। 

আপনার প্রেমে, আপনার নাষে, বাধ! পড়ে ঘয়াম_ 

নরাধম জন লইলে শরণ আপনি এলে কোলে লগ্ন । 


ও 
রাদকেলি। কাওয়ালি 


গাও রে প্রভাতে জক্ষনাম। 

গাও রে আনন্দে ত্রদ্ধনাম । কর ত্রদ্মপদে শবে প্রণাম । 
করিছে উ্যাদতী মঙ্গল-আরতি, গান্ছ বিহগ প্রেমগান_ 

ভূতল গগন প্রেমে নিষগন করে ত্্বরূপ ধ্যান | 
হেন শ্তভবোগে মোছমুৰে ম'জে কত আর রছিবে শঙ্বান? 
খোলো! রে নন, হও লচেতন, ভজো রে ফরুণানিধান। 

ভ্রহ্মনাবাদৃত-পুণ্যসয়লীনীরে কর রে কর ভাই প্রান, 
প্রাণথাল ভরি প্রেমকুহদ লয়ে পূ রে পূজ প্রাণারান। 
সাহ্সম্ব-সাখে ত্রহ্ধচয়িতসুধা পিও রে পিও অবিরাম 

'ভবভতবন্ধন হইবে খণ্ডন, পাইবে হৃদবে স্বর্গধাম ॥ 


দসোহাসাধী। বররা 


প্রাপরমণ, হদিসুষণ, হৃদরত্বতন স্বামী, ওহে হদদ্বরতন স্বামী, 
পাপে কলঙ্কিত, মোছে অভিভূত, তথাপি তোমারি আমি। 
আর কেছ নাই, কেহ নাই, তথাপি তোমারি আমি ॥ 

তুমি ছে আমার ছীবন-আধার, চিরদিন তব ব্দামি ॥ 

ভ্বাখির জ্যোতি, শ্রবণের শ্রুতি, কমাবে তুনি বাধ, 

শরীরে শকতি, হৃদয়ে ভকতি, যনোমাকে চিন্বাষণি 4 

দর্শন শ্রবণ পরশ ঘনন লকলেরই মূলে তুষি, 

তোমায় না দেখিয়ে নোছে অন্ধ হয়ে করি শুধু “আমি' ‘আহি’ ॥ 
দাও খুলে স্বাখি, প্রাণ ভরে দেখি, তুমি প্রাণ, আমি প্রাণী 


ওহে অন্তরে বাছিরে নিয়খি তোমারে, শুনে চলি তব বাণী ॥ 


ফথ! ও সুর : বিপিনচন্ত্র পাল 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিকপৌষ ১৮৮০ শক 


স্বরলিপি : প্রাণরমণ, হৃদিভূযপ 


শি হিলত্বিগ' লয়ে গে 
্রস্থতি : ্মতী অমিরা দেব 


Il [মা পা মা মধ! "পা মা -পধ৷ ‘পা 
প্রা El মগ ৭ হা ** ছি 
[লগা স। নদদা ৰা) 
পা ধা ধণধ। পা পা পমা পা-ধা পধ৷ 

॥ ত নং শ্বা * মী* 
[এ ধর্ষা মা সার্সা পর্স। স। সা 
পা পে. ক কিত যো হে অ 
ন! নর্স। নস বা পমা প! “ধা পৰা 
ত খা পি তো যা রি» আআ * ষিং 
পাব ধা র্সা ্সা এ ্সা 
আবু কে না ই কে 
পা পধা পা পথাপধাপনা প| -ধা পধ৷ 
ত খা পি তো*বা* প্রি” আআ * মি” 
হা মা পা পা পাপা 7 মা পথা পা 
তুষি ছে আনা বু জীব ন 
[লং লা মন খা) 
[পা ধা ধণব। পাপা পমা পা -হা পা 
চি র ছি নত ব* আআ * মি" 
হা (মাপা পা পা মা পৰা ‘পা 
আখি র * তি শ্রব* ণে 
দৰ শন ৰ পর” শ 
দাও খু স্বা ৰি প্রাণ্ণ, ভ 


স্বরলিপি : প্রচুর দাস 


মা 
৭ 


লা বৰ্মা) 1 পধা 1 


ৰ্সা সা 
ডি ভু 


-নর্সা -'ন। (পধ৷)) I পপ I 


চি 'আমার্‌ 
পা) 
ই 
-নর্সা 
মা না] 
জা kh! 


সর্মা “'না (সর্ম) } 1 1 11 


**  * ওহে 


গা মা] ] 
শ্ব তি 

ন ন্‌ 

দে খি 


স্লীতিগুচ্ছ 


ৰস লা নল 
টি বধ পা পমা পা বা পধা৷  বনর্সা এন সের) 11 I 


পাপা 

কণ্‌ $ মান বে তু ষিং বা * সী ০৮১ খামার * 
গম কলে" রি স্থলে, তু * ৰিং *- = আমার * 
তু মি প্রা ৭ আৰিত প্রা * ৯, তত ওহে 

I (পা ধর্মা রা সা পর্দার্সার্সা রী সর্দি 
শ রী* রে ক তি হণ ₹ যে ভ ভি+* 
তো! মায় না খি রে মো" ছে অন্‌ ধ রে 
অন্‌ ত* হে ছি সে নি* র ধি তো র্লে্ণ 
না নর্দা নার্স । ধা” ধা পদ৷ পা -ধা পধা -নর্সা “া(পৰ)J IA 
ম নো" মা যে চিন্‌ তাং বৰ ৰি * আমার 
করিত শু যু খা মিত না মি * তযু 
শু নেং চ লিত ব* ৰা নী ওহে 


ধিপিনচজের ঝচনাশকি লগীতরচনাতেও আন্মপ্রফাশ করিযাছিল-- তাহার নিষশন্রপ হইটি দেন গাম, ও চারিট বদ্ষসংগীত উদ্পত 
হইল। ইহার সখ তিনটি (১-৬) লতীশচজ চক্নৱাঁ সম্পাৰিত ও লাধারণ আক্ষসদাঙ প্রকাশিত অঞ্চলসীত ওদ্বে { একাদশ 
নাররণ, বাঘ ১৯% ) দুত্রিত আছে; রচনার ভারি এবং তুরনির্ধেশ উ এন হইতে পৃহীতি। উহাতে মুদ্রিত টীক। হইতে অনুদান 
হচ, ৪ ধ্যক গানটি ১৭** লালের মাহ হাসে বাক্ষনসানের দগরদ-কীর্তে হাবকত । ৩ সংক্যক গানাট আ্সঙ্গীত ( ধশদ ল:বরণ, 
হাঘাদ ১২) হইতে গৃহীত, দীদৱী জমি দেব জানাইয়াছেন ইহা বিপিনচ্ষ-নচিত 

দেই গ্রাম চুটি হালাজেপে বেশী আন্দোলনের লষহে লিখিত ; ১ সবাক গাগা হীফেসেকএপাহ ছোহ-তরটীত করে আছে 
(ছিকীর সংবরণ, ৮০২৮, পৃ ১২৮), ৎ সম্যক গানটি কোৰো কোনো মেস) গানের সংগ্রহে দূষিত আছে। গান দুইটির সর ভাল 
জিবন ইদতী অনিয়| দেব কতৃক শত। 


মহধি কার্বে 


অন্ুদাশক্কর রায় 


বিশ বছর আগে পুনা বেড়াতে ধাই । পুলার অন্ততম ভষ্টব্য মহখি কার্বের মহিলা বিশ্ববিস্তাল়। কয়েক 
বছর পরে লেখা “চেনাশোনা্থ এর উল্লেখ আছে। তুলে দিচ্ছি ।__ 

“পরের দিন মছিলা বিশ্ববিস্থালঙ্ধ দেখতে গেলুম। মহারাষ্ট্রের আরেকটি অছ্ছপম কীতি। কার্ধের 
দর্শন পাওয়া গেল। সাদাসিধে নিরীহ সাহুহটিকে দেখে দিননদূর ভেবে পাশ কাটিয়ে বাচ্ছিলুয়। অল্তেকর 
বললেন, ইনিই কার্ধে। অসতিপর যৃদ্ধ। সেকালের মহাস্থবির। একদা এরাই ভারতের সংঘপতি 
ছিলেন। কখনো মিলিত হতেন পাটলিপুত্রে, কখনো! পুরুষপুরে, কখনো নালন্দা, কখনো বিক্রমশিলায়। 
আচার প্রচুল্লসজ্রকে মলে পড়ে ঘাত । কিন্তু ফার্বের কাছ মহিলাদের নিছে। তার আবার ভীক্মের প্রতিজ্ঞা 
মাতৃদ্রাতির শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাবা॥ মরাহীর মতো একটি প্রাদেশিক ভাষার ক"খানাই বা কেতাব 
আছে যা পড়ে ইতিহানে দর্শনে গণিতে বা রসায়নে গ্রানুয়েট হওয়া হায়? তবু কার্বের ছুংলাহসে তাও 
সন্ভব হয়েছে। পরে এক গুঙরাতী কুবেরদার়ার দানে বিশ্ববিষ্তালছের সম্ভীসায়ণ ছরেছে। গুছরাতী 
মেগ্েগের জক্যে শিক্ষার বাছন হয়েছে গুদরাতী। তাদের স্থবিধার জন্তে বিশ্ববিস্তালয়ের অধিকাংশ বিভাগ 
স্থানা্ব্নিত হয়েছে বছেতে। পুরা যেটুকু আছে সেটুকু দেখে সম্যক ধারণ। হল না"? 

তখন তো কল্পনাও করি লি যে আচার্য প্রচ্রচন্লের যত ফুশকাছ সেই অশীতিপর় বৃদ্ধ শতামু হবেন। 
েমল-তেমন করে শতাদু হতে আরো কেউ কেউ পেরেছেল। হরি কাধের বৈশিষ্ট্য ছল প্রতিদিন কর্ম 
করতে করতে শতাযু হওয়া । একদিনও তিনি বললেন না বে, আর পারছি নে, এবার অবসয় নেব। 
একটার পর একটা প্রতিষ্ঠান পত্তন করতে করতে চলেছেন । মহিলা বিশ্ববিভালন্ব ঙার বীতিমালার অধো 
আস্ত নয, অস্তা নব । 

বালাকাল থেকে কঠোর পরিশ্রম ও স্বাবলস্বনের ঘার। উচ্চশিক্ষাঙ্থ উপনীত ছয়ে তিনি স্থির করলেন 
অপরকে শিক্ষাদানই তার জীবনেঘ কাজ। সাধান্ত বেতনে পুনার ডেকান এডুকেশন পে!লাইটির সভ্যরূপে 
ফাণ্ড সন কলেজের অধ্যাপক হুন । বিস্যালাগর মহাশয়ের মতে! অধ্যাপক হলেন সমাজসংগ্কারক । স্বয়ং 
বিধযা! বিবাহ করে দৃান্ত দেখালেন । বিধবা! কন্যাদের জন্তে স্থাপন করলেন 'অনা-বালিকাশ্রম' ৷ নগ্ন 
ফরলেন যে বিধবা! বস্তার বিবাহ পরের কথা, তায় আগের কথ! শিক্ষা ও দ্বাবলদ্বন। এ কাজে তার লালা 
লক্ষ্য করে অভিভাবকর] পাঠাতে চাল বিধবা কঙ্গার সঙ্গে কুমারী বোনকেও । তখন প্রতিষ্ঠা করতে ছল 
সছিলা বিস্তালঙ্ব। অধ্যাপক অবসর নিযে স্থীশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলেন। নারীকে হিলি এমন শিক্ষা 
দেবেন ধার ফলে নারী হবে হ্ৃহিনী, ব্থবাতা, অথচ প্রয়োজন ছলে শ্বাবলদিনী। সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক 
উৎকর্ষও হবে। 

এই নিরে তিনি আছেন, এমন সনদ তার হাতে পড়শ জাপানের সছিলা বিশ্ববি্যালয়ের কাগজপ্। 
কার্ধের বস তখন সাতার । কোথায় বানপ্রস্থের আছোজন করবেন, তা নর, সহিলা বিশ্ববিস্থালয় নিয়ে 
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ক্ষেপলেন। বন্ধুরা বললেন, মেয়েদের জন্তে আলাদা একটা বিশ্ববিস্বালন্ন কেন, বাপু. আর, তোমার লে 
বিশ্ববিদ্থালয় চিকবেই বা কতদিন? আর তুষি তো বিশ বছর ধরে বিধবা ও কুমারী কন্যাদের পড়িয়ে 
একজনকেও ম্যাটি.ক পাস বরাতে পার নি। ডোমার বিশ্ববিস্ালয়ে পড়বে কার! ? কার্বে নাছোড়বান্দা] । 
মহিলা বিশ্ববিষ্ঠালন্ন তিনি গড়বেনই । পড়াশুনার বাধাম হবে মররাঠী বা দাতৃভাবা । লব রকম বিস্াই 
শেখানো হবে, তবে জোর দেওয়া! হবে নারীর স্ব প্রন্বোনের উপর) এতে বিশিষ্ট পমাদসংদ্বারক 
নটরাজনের আপতি। নারীকে স্বতততর শিক্ষা দেওয়া তো তাকে পুরুবের সমকক্ষ হবার সুযোগ না দেওয়া। 
নারী তা হলে চিরকাল লৃত্রের মতো অধম থেকে বাবে। দেখা গেল কার্বের পিছনে ঘেনন রক্গণস্টলরা 
নেই তেমনি উদ্ধারনীতিকরাও নেই । তা সব্বেও তার মহিলা বিশ্ববিগ্ালদ্ একটু একটু কনে দাড়িযে গেল । 
ক্রমে ডালপালা মেলল। পুনা থেকে গেল বন্ধে। সেখানে গুনররাতী শাখা মাহীর সমান হল। এখানে 
বলে রানি শিক্ষার মাধ্যম না হলেও অবস্ঠশিক্ষনীয় বিষয় ছিল ইংরেজি । গাস্ধীজীর আপত্তিলত্বে । 

ফাবে কারো| হন ছোগাবার পাত্র নল) পদে পদে বতাস্তর হয়েছে গুরুদ্রনের লঙ্গে, লদাদেন 
দশজনের সঙ্গে, বন্ধুজনের সঙ্গে । মতান্তরকে তিনি ধৈর্যের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, সহিষ্থৃতার সঙ্গে স্বীকার 
করেছেন। দীর্ঘ দীবনে এঁকবারমাআ তিনি বার্থ হয়েছেন। 'নিদ্ধামকর্ম মঠ’ অক্কুরেই বিনষ্ট হল। এটা 
মহিলা বিশ্ববস্যালয়ের পূর্বে । আশি বছর বয়সে কার্যে উপলব্ধি করলেন এতদিন ধা-কিছু করেছেন তা 
মধাবিভদের দক্তে। চাষীমনূরদের অন্তে তো কিছু করা হয় নি। তখন গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিস্বালয় 
সংস্থাপনের ছগ্চে এক সৰিতি করলেন। ক্রমে উপলদ্ধি করলেন মাহুষে যাহুষে সবতা নেই। গার কী 
উপায়? উপায় ‘সমত! সংঘ’ প্রতিষ্ঠা করা। তার পর নব্বই বছর বন্ধলে এই বাহ্বণলন্তান অসু চব 
ফরলেন থে গাতিভেদ থাকতে লমতা অপন্তব | ক্রি করলেন ‘ছাতিনিদূ'লন সংস্থা । শতদ্রীবী পুরুষের 
বর্তমান ধ্যান ভারতবর্ঘ খেকে জাতিপ্রথা উৎসাদন করা। ভারতকে নিক্ষতিহ নিব্রান্ধণ নিবৈশ্য নিশৃত্র 
নিশ্পকষ করা। তাহলে আরো! এক শতাঙী বাচতে হয় ডাকে । আমরা এই ভারতরত্ের দ্বিতীয় 
শতান্বীপুতি তথা ব্রতসিদ্ধি কামনা করি। 


আচার্য কার্বে আদ্রকথা 
সুশীল রায় 


আছ থেকে শত বর্ষ আগে মহারাষ্ট্রের এক অধ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করল সাষান্ত একটি শিশু] সে শিশুর 
কাছে কারও কোনে! প্রত্যাশা ছিল না, কেউ কোনো ভরলাও সম্ভবত রাখে নি তার উপর । 

দাকিপ্রা ও অনটনের সংলারে আবির্ভূত হরে তখন কেবল ভারই বাড়িয়েছিল সেই সম্ভানটি। 

কিন্তু কে জানত একদিন সেই শিশুই ছয়ে উঠবে ভারতরত্ব_ ভারতবর্ষের এক আাদশ মহাপুরুষ। 

১৮৫৮ আন্টান্দের ১৮ এপ্রিল তায়িশে ধোদ্দো কেশব কার্বে জন্মগ্রহণ করেন। এই বছরটি ভারতবর্ধের 
ইতিছাসে স্বরষী। এই বছরই সারা ভারতে বৃটিশ রাজের প্রতিষ্ঠা কায়েন হং । এম পূর্ব বছরে 
দিপাহীদের বিজ্োহ তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করতে না পেরে বার্থ ছল, এবং তার ফলে বৃটিশ প্রনত্ব সমস্ত দেশে 
ছল সুপ্রতিষ্ঠিত । 

এমনি এক দিনে কারে জন্মগ্রহণ করলেন এই দেশে-_ নহারাপ্ত্রের এক অখ্যাত গ্রানে। গ্রামের নাম 
শেরাওলি। এ গ্রামে তার নাতুলালয়। তার পিত্রাল হচ্ছে মুজ্াদ গ্রামে 

অনেক দিনের কখা হল, শত বধ জাগের। শতাঙ মানুষের সংখ্যা অতি লামান্ত। কিন্ত এই অলামাস্ত 
সাঙ্ছঘটি শত অতিক্রম করে আজও বর্তমান আছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এও এক প্মরনীয় ঘটনা । 

উপনিহদে আছে_ কুর্বনেবেহ কর্মাণি জিনীবিবে্তং সমাঃ। এই উপদেশ সর্বান্ঃফরণে পালন 
করেছেন আচার্শ কেশব কার্বে। তিনি তার কর্তন্য পালন করার জস্তে ছষ্টচিত্তে শতবর্ধব্যাপী দীবনগারণ 
করে চলেছেন। 

খুব দর্িত্র পিতাবাতার তিনি সম্ভান। কিন্ত কার্যে-পরিবার এককালে খুবই ধনশালী ছিলেন। ছুই 
পুরুষ আগে এই পরিবারের কাছ থেকে বয়োদার মহারাজ! গামকোদাড় করেক লক্ষ টাকা খণ নেন। লে 
ক্ষণ নাকি কখনো আর পরিশোধ করা হয় না। 

দারিদ্র্য ছিল, কিন্তু দীনতা ছিল না হতো এই কারণে। নিজেদের পারিবারিক মর্ধাদা সবদ্ধে খুব 
সচেতন ছিলেন গার মাতাও। এ সদ্বস্ধে অনেক কাছিনী আছে । বরোঘার মহারাজ! ব্রাহ্মণদের দশ টাকা 
ধরে দক্ষিণা দিচ্ছেন, এই সংবাদে তার ছুই পুত্র ভিকু ও ধোন্দো__ লেই দক্ষিণা আনার দন্তে ব্যগ্র। কিন্ত 
তাদের মাতা গাছের নিবারণ করলেন । ওঁ দক্ষিণা লা করলে অবন্তই সংসারের সাশ্রঘ হত। বিন্ধ 
তিনি পুঅছের কাছে বিবৃত করলেন এ যহারাছ-বংশের এবং তাদের এই বংশের উত্তমণ-অধনর্ণ সম্পর্কের 
কথা৷ খসী বংশের কাছ খেকে আজ এ দক্ষিণ নেওয়া চলে না, এবং ও-ধরনের দক্ষিণা তো ভিক্ষারই 
অহক্কণ। 

বালক কেশব কার্যে গার মাতার মূখ থেকে গাদের বংশের বৃত্তান্ত শুললেন। তার মনেও জেগে উঠল 
ষর্যাদাবোধ। সে বোধ আজও লষান ভাবে বিরাজ করছে তার মনে। 

অতি ক্ষীণ স্বাস্থ এবং দেখতে খুব ছোটখাটো এই বালকটির যধো কি পরিমাণ কর্মশক্তি জম! ছিল 
বোবা ধান নি আগে । যখন বিপরীক কাধে বিধবাবিবাহ করার জন্তে গ্রস্ত হয়েছেন, তখন তীর সেই 
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ভাবী ভার্ধাকে তো! অনেকে নিহ্ংসাহই করেছিল, বলেছিল, যার স্বাস্থ্যের অবস্থা এমন, সে-লোক তাত 
বহাডেই-বা বাঁচবে কত দিন ! ওকে বিবাহ করলে অচিরেই পুনরার বৈদ্বা বরণ করতে হবে। 

কিন্ত সে বিবাহ করেছিলেন কার্বে ; এবং প্রান্ন বাট বছর দ্াম্পতাজীবনও অতিবাহিত ভারা করেছেন 
এবং ১০৭* সালে তার এই দ্বিতীয়া হী মৃস্ার পরেও আও শতান্কার্ধে আনাদের মধ্যে বর্তমান ॥ 

হারা তার আয়ু সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, তাদের কায়ো সাক্ষাৎ আছ আর পাওয়া 
ঘায় না। 

অসাধারণ কর্ষশকি। নিযে জগ গ্রহণ করেছেন কার্বে। 'অত ক্ুত্র ও ক্বশ ছিলেন বলেই সম্মবত তাঁর উপর 
ভরলা ছিল না কারো। কিন্তু হৈক্ঞ/নিকত্রা তো আছ প্রমাণ করেছেন হে, ক্ষৃত্রতষ বস্ব্গ যপো ও অলামান্ত 
শক্তি জমা থাকে ॥ ভারা পর্মাপু ডেণে মে-শকিন্র সন্ধান পেয়েছেন। 

তাই যনে হয়, নহবি কার্ধের মষো হেন সঞ্চিত ছিল সেই পরমাণবিক শক্তি। তান! হলে, শতস্হ্ন 
বাধা বিপত্তি প্রতিবন্ধক পার হয়ে একটি ক্ষীণজীবী মানুহ এমন অসাধাসাধন করতে বুঝি পারতেন না । 

জীবনের স্থত্ পাত থেকেই সংগ্রাম আরম্ভ হল। এগারে| বছর বন্ধনের বালক তার গ্রাম মূতরাৰ থেকে 
বোম্বাই ধা করল। অমনি এল দুর্যোগ! কড় ও কৃষিতে যাত্রাপথ বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সদলফলে এই 
বালক পদত্রছে অগ্রসর হল সাতারার দিকে, প্রায় এক শ দশ নাইল পথ এই ডাবে অতিক্রম কনে যেদিন 
সাতারার এসে পৌছল সেই দিনই পরীক্ষা। সে সময়ে মারাঠী বষ্ঠ মানে ভতি হুতে হলে যোগাই কিংবা 
অস্ত কোনো জেলা সদরে গিয়ে পরীক্ষা দেবার রীতি ছিল! 

সাতারায পৌছে, তখনই পরীক্ষা দেবার জন্তে উপস্থিত হও! মাত্র তাকে দেখে পরীক্ষা-পরিচালক 
জানালেন, একে দেখেই বোঝা ধাচ্ছে বোলে! বছর এখনো পূর্ব হয নি, ম্থতরা পরীক্ষা দিতে দেওছা 
হবে না। 

পরীক্ষা ঘেরা হল না। এই দীর্পখ-পরিক্রমার ক্রেশ বার্থ হল। কিশোর মনে এমাঘাত কতটা 
প্রবলভাবে লেগেছিল অনুমান করা যেতে পারে। 

কিন্তু বে-নদীর হ্রোত প্রবল, তার পথে বাধা ও বাক তার ধার! কধতে পারে না, বরঞ্চ এইসব বাধার 
মুখে শ্রোত প্রবলতর হয়ে ওঠে । 

ফার্বের উৎসাহ ও আগ্রহ প্রবলতর হয়ে উঠল । সব বাঁধা অতিক্রম করে তিনি অগরলর হতে লাগলেন। 
এবং ১৮৮৪ লালে তিনি গ্যাুবেট হলেন ॥ তার বিশেষ বিষ ছিল গনিত। বুদ্ধিকে ও কর্মশ[্ককে লাণ 
দেওয়ার ব্যাপারে গণিত সন্তবত অপরিছা। 

তার আব্যজীবনী “আব্মবুতে' তিনি তার জীবনের ব্দনেক কথা দানিছেছেন। ছেলেবেল! থেকেই তার 
মন বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আক্ক্। অর্থাৎ সাষাগ্র একট! সীষার মধো বন্দী না রেখে তিনি তার মনকে 
একেবারে উন্মুক্ত স্বাধীনতা দিয়ে দিয়েছিলেন। কোনু গ্রামে বাজ হচ্ছে, কোথায় থিছেটার, কোথায় খেলা, 
কোথা নাচ-_ সব তার দেখ! চাই ১ হরিলংকীর্ডনের আলর কোথাও বসেছে জানতে পারলে সেখানে 
গিয়ে মনোযোগ দিযে শোনা চাই সেই পালা। 

হুরগ্তপনাও ছিল নানা রকম । তার উপর ছিল সীতার কাটার শখ । একবার খুব বিপদে পড়েছিলেন 
এক গভীর কূপের বধ্যে পড়ে । কিন্ত বিপদকে বিপদ বলে গ্রোথ না করলে তাকে বাধা দেবে কে। 
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আর ছিলেন একও যে আর ছেদী। কার মাকে উত্যক্তও করেছেন নানা ভাবে । কিন্তু তার মলের মত 
কাছ নাঁহগা পর্যন্ত তিনি ভার জেম ত্যাগ করেন নি। 

কার্বের জীবনকে ভাই বলা হার, ছুলাহসের জীবন, দুরস্তপনাস্র জীবন, এবং সর্বোপরি জেদের জীহল। 
মনে মনে ঘা তিনি সংকল্প করেছেন তা সাধন না করা পর্থস্ত ভার সে-ব্যাপারে কর্মোস্বম থামে নি। 

বি. এ. পাল করার পর তিনি বোস্বাইয়ের ছুইটি স্থলে পাটটাইৰ কাজ এবং দেইলঙ্গে অনেকগ্লি 
প্রাইভেট চিউশনি করতে আরম্ভ করলেন। শেবরাতের অন্ধকারের মধো উঠে তিনি প্রতাছ আয় 
করতেন তার দিলে কাছ। এই কাজ তিনি করে চলেছিলেন বটে, কিন্ত তিনি জানতেন, এই কাছই 
তার জীবনের লক্ষা নধ | তিনি সর্বদা এমন ফাজ আর্ত করার জন্যে বাগ্র ছিলেন, ঘার আখা। হবে 
সর্ধহতছিতবাদ। 

শতবর্ষ পূর্বের সমাছকে আজ আৰরা দেখতে পাচ্ছি নে। বর্তমানেও আবাদের সমাজে অনেক লংকীর্্তা 
অনেক অদ্ধসংস্থার এবং অনেক ডেদাডেদ আছে, কিন্তু আছ থেকে প্রা শত বংসর আগে এইসব মানিই 
কতটা ভয়ংকর সপে ছিল তা আমরা সম্ভবত একটু চেষ্টা করে ক্ননা করতে পারি। তা দি পারি, তা 
হলেই বুকুতে পারব সেইসব সামাজিক সংস্কারের বিরুদ্ধে একাকী সংগ্রামের জন্তে উদ্ভত হওয়ার সাহস 
হল্নাভীত। 

মছি কেশব কাধে সেই সাহসের অধিকারী । 

সমাছের অন্ধতা ও অশিক্ষা, এবং তার দরুন সমাছে নারীদের জন্তে নির্দিষ্ট বে স্বান ছিল_ এরই 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ছিল কার্ধের। এবং এর প্রতিকারের পথ অন্বেষণ কয়াই তার জীবনের ধর্ম বলে তিনি 
অঙছণ ফরেছেন। মেয়েদের লেখাপড়া শেখা ছিল লাঘাদিক অকল্যাণ বলে গণ্য, তি অমবয়সে তাদের 
বিবাহ দেওয়া এবং তার পরিণামে বিবাহ কথাটির অর্থ বোষগমা হবার পূর্বেই বৈধব্যবদ্রণ, আর লেই হু 
জীবন শত প্রকার দীনতা হীনতা ও ক্রেশের মধ্যে অতিবাহিত করাই ছিল নায়ীধর্ম বলে স্বীরুত। 

মেয়েরাও নীরবে মেনে চলেছে এই জীবন। এর বিক্দ্ধে তাদের কোলে! কধা বলার ছিল কি না, তা 
জানায় উপায় ছিল না। তারা অন্ত:পুরের নেপথ্যে নগপা জীবের নত জীবন কাটাত। 

এই নিয্বমেস্র পরিবর্তন কাদা বলে মনে করলেন কার্বে । তিনি তাদের বেদন! নিজের বেদনা বলে অসম্ভব 
করলেন। এবং এর প্রতিবিধানের জন্তে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে তুলতে লাগলেন নিজেকে । 

ইতিমধ্যে তিনি, ১৮৯১ লালে, পুনা থেকে তার পুরাতন বন্ধু গেপালকুঞ্ক গোলের আমন্ত্রণ পেলেন। 
লোকমান্ঠ টিলক -প্রতিষ্ঠিত যেধানকার ফারগুপন কলেছে গণিতের অধ্যাপক-পদের জন্তে। কিন্তু 
এ কাম গ্রহণে তার দ্বিধা হল। তিনি একজন বি. এ. মাত্র, সেখানে পড়াতে হবে বি. এ. ছাদের । 
কিন্ধ শুভামথধ্যাীদের পরানর্শে তিনি এ কাছ নিলেন, এবং এই কলেছে যোগ্যতার সে তেইশ বছর কাজ 
করে ১৯১৪ সালে অবসন্ন এহুণ করলেন । 

ফারগুলস কলেছে যোগ খেওয়ার কিছুদিন আগে তাহ শ্বীবিযোগ ঘটে। এতে তার হন একটু 
অবসন্ন হয়ে পড়ে । এইদপ্তে জীবনে তিনি পরিব্নও খুঞ্চছিলেন। এবং পরিবর্তনের প্রস্তাবও এল 
উপদূরু ছান্গগা থেকেই) পুনায় যেসব প্রথ্যাত শিক্ষাবিদের! ভেকান এডুকেশন সোসাইটি প্রতিষ্ঠা 
করেছেন, তিনি তাদের সারিধ্যলাভের সুযোগ পেলেন। তার বন্দ যখন পনর এবং তার স্রীর আট, সেই 
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সমন তার বিবাহ হয়া পনর-যোলো বছরের বিবাছিত জীবনের পর তার স্বী রাধাবাঈ লোক স্ুদ্দিত 
হুলেন। নতুন দীবন অতিবাছিত করতে কার্বে গেলেন পুনার। 

“আমার জীবনে লভিয়া ছীবন আগ রে সকল দেশ'_- ঠিক এই কথাটিই লন, অসুজূপ কথ! নিশ্চই 
অঙ্থগণিত হত কাবের মনে ॥ সমাদের বেছিলাবী নিন্বন পরিবর্তনে জন্তে সংগ্রামে তিনি উদ্মত। কেবল 
নিজের কথা দিয়ে নয়, দিনের কাজ দিয়ে, তিনি সেই নিন্ম সংশোধনে উদ্যোগী হুলেন। 

নারীদের শিক্ষিত করা এবং বিধবাবিবাহ প্রবর্তন করা তার অন্ততদ লক্ষা। বিপরীক কারধেকে 
পুনয়াঘ্ব বিবাহ করার জন্তে আত্মীয়-বন্ধুরা অনেক পিড়াপিড়ি করেছেন, বিবাহধোগা কন্থার অভাব নেই 
দেশে এ কথাও তারা বলেছেন । কিন্তু কার্বের এক কথা। তিনি নিঙ্গে বিপড়টক, যদি বিবাহ ঠাকে 
করতে হয় তিনি বিধবাবিবাহ ফরবেন। তার কথা শুনে স্স্কত হয়েছে, হতবাক হয়েছে, ভীত হয়েছে 
সকলে। এ রকম কাছ করলে লানাদিক পীড়নের কথ! ডেবে শক্কিতও হয়েছে তালা । 

কিন্তু কার্যে বিধবাধিবাছই করলেন। ১৮৯৩ সালে! ধাকে বিয়ে করলেন তার নান গোদৃবাই, 
বিবাহাস্তে ভার নৃতন নামকরণ হল আনম্বীবাঈ।' 

ইনি এলেন কেবল শ্বী-্রণে নয়, ফার্বের জীবনের সহায় হয়ে সহচরী হরে এবং সহ্ধ্মী হয়ে। 

এখ)নে গোর্বাই সম্বন্ধে কিছু দেনে নেওয়া দরকার । 

রয়গিরি জেলার দেওযখ নামক গ্রামের নেয়ে তিনি। তার বল বখন আট তখন মাগদ্মন নানক 
গ্রামের পঁচিশ বছর বয়সের এক বিপরীক ঘৃবকের লঙ্গে তার বিয়ে ছঘ। তার শ্ানী বোস্বাইতে কাজ 
ফয়তেন। বিয়ের পর যাস-তিন মাত্র কেটেছে, এমন সৃমগ্রে বোদ্বাই থেকে খবর এল বে, তায় স্বামী মারা 
গিয়েছেন। 

বিধব! গোছুবাঈ বারো বছর ভার স্বশুয়বাড়িতে সাংসারিক কা্জ করে কাটালেন । এতদিন বিধবার 
বেশ ধারণ তাকে করানো হব নি নেহাত বালিকা বলে। কিন্তু এখন তার ৰঞ্ন কুড়ি-একুশ হয়েছে, এবার 
একটু সাবধান হতে হয় বলেই হয়তো গার মস্তক মুগডন করে দেওয়া হল, এবং মহারাষ্্রী রীতি মন্থলায়ে 
রাঙাবাল পরানো হল। 

এতদিন তিনি বুবতে পারেন নি বৈধব্যের অর্থ কি, এবার বেন সমস্ত বেদনা! অহহত হতে লাগল। 

বছরে একবার করে পিত্রালয্বে যেতেন গোছুবাঈ, এবং মান-খানেক কাটিয়ে আসতেন লেই দেওকণ 
গ্রাষে । একবার তার দাদা প্রস্তাব করলেন যে, গোতুবাঈকে তিনি বোস্বাই নিবে গিছে লেখাপড়া শেখাতে 
চান। কিন্ত বৃদ্ধ! মাতা এতে রাছি না। কিন্তু যোগ এল । বোগ্বাইতে তার দাদার শী দারা গেলেন। 
তার সংলার দেখার জস্তে গোতুবাঈকে এবার যেতেই হল বোস্বাইতে ৷ 

গোদুবাঈএর বয়ল তখন চব্বিশ, এই সময়ে বর্ণপরিচয্ ও ধারাপাড -পাঠ আরজ হল । তার দাদাই তাকে 
পড়াতেন । এমন সমছ্থে একটা বিজ্ঞাপন দেখা গেল যে, বোদ্বাইতে পণ্ডিত৷ রমাঝাঈ নামে এক বিদুধী 
মহিলা যেয়েদের জন্কে একটি স্থল খুলছেন। 

ঝমাবাঈ একজন সংস্কৃত-্তলায় । এঁর জীবনও বিবিধ কষ্টে কাটে । তীর পিতা ছিলেন একজন 
বস্কৃতশাহী ৷ রদাবাঈয়ের বাল তখন অল্প, সেই সময়ে তার পিতৃবিয়োগ ঘটে, এবং তার কিছুদিন পরেই 
তায় না এবং তার জো্ঠা ভগিনী লোকান্তরিত ছন | উপাছ না দেখে তিনি তায় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নিয়ে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌষ ১৮৮* শক 


১৮% সালে আসেন কলকাতা । এ সমরে তার বল কুড়ি বংসর | ভার বিগ্বা ও তার জালের পরিচয় 
পেয়ে সেকালের কলকাতার বিহ্চ্ছনবর্গ বিস্মিত হুন এবং সাধারণ সভা ডেকে তার রমাঝাঈকে মালপত্র 
ও পতিতা উপাধি দান করেন। ভার কলকাতা-বাসের সময়ে তার ভ্রাভাও মার! গেলেন, রমাবাঈ হয়ে 
গেলেন সম্পূর্ণ একা। হুহৃদ্‌ ধারা, ভারা এই মছিলার প্রতি দদ্বাপরবশ ছলেন' এবং উদ্ভোগ করে 
বিপিনাবছারী মেধাবী নামক এক বঙ্গযূবকের সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন । কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাবে। 
বছর দেড় কেটেছে, ইতিমধো লোকাম্মদিত হলেন রষাবাঈএহর স্বামী । তার কোলে তখন একটি শিশুকন্যা, 
তার নান রাখ! হয়েছে মনোরমা। বুকে এই কন্তা এবং শোক নিযে রমাবাঈ ফিরে গেলেন বোস্বাইতে | 
তায় পর তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা রওনা হুলেন। কন্ধেক বছর পরে দেশে ফিরে এসে তিনি মেয়েছের 
অল্পে বোশ্বাইতে স্থূল প্রতিষ্ঠার কথ! জানালেন। এই ছুলের নাদ লারদা-সবন। ১৯৮৯ সালে এই স্কুল 
খোল! ছল। 

পারদা-মগলে অনধিক কুড়ি বছর বছলের মেয়েদের নেওয়া হবে বলে স্থির হয়। কিন্ত গোছুবাঈয়ের বদল 
হেছে চৰিবশ । দ্বিধা লিয়ে তার দাদার লঙ্গে গোহৃবাঈ তবু এলেন স্কুলে । রমাঝাঈ হাবতীয় বৃত্তান্ত শুনে 
রাখি হলেন ডাকে ভতি করে নিতে। গোছ্বাইই সারছা-লদনের প্রথম ছাত্রী । চৌপাটির একটি বাংলোতে 
এই স্থূল । গোছুবাদ রোজ ছাতা ছাতে নিস্ে পায়ে ছুতো পরে গিরগাও থেকে চৌপাটিতে আসতে 
আর্ত করলেন। মৃণ্তিতমত্তক এক বিধবার এইভাবে ছুতো-ছাতা নিবে পথচলা দেখে লোকে আশ্চর্য 
হয়ে ঘেড। 

এখানে ভতি হওয়ার আগে গোদবাই ধন তার দাদার কাছে পাঠ নিতেল, তখন ফার্বেও মাবেবাঝে 
তাকে পড়া দেখিরে দিতেন ॥ কার্বে তার দাদার বন্ধু, এবং ছ জনে মিলে একই বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন । 

গিরগ1ও থেকে চৌপাটি যাতায়াতে গোদ্বাঈদবের খুব অসুবিধে হচ্ছে বিবেচনা করে রমাবাঈ প্রস্তাব 
করলেন সায়দা-সদনে এসে থাকতে। এতে স্থবিধে হল) গোছুবাঈ ারদছা-সঘনে থেকে লেখাপড়! শিখতে 
লাগলেন । 

এর কিছুনিন পরেই কার্বে গেলেন পুনায়_ ফারগুলন কলেছে । 

পণ্ডিত রঙ্গাবাঈএর তত্বাবধানে গোছবাঈএর জীবন কেটে চলেছে লায়দা-সদনে । কিছুদিন পরে সারদা- 
মনও গেল পুলায় উঠে। 

গত শতাব্দী য দলকে মহারাষ্ট্রে বিধবাবিবাহের প্রহোদনীহত! নিয়ে আন্দোলন করেন বিজু শাস্ত্রী 
পণ্িত। গাকে সকলে মহারাষ্ট্রের ঈশ্বরচন্ত বিস্তাসাগর বলত । ১৮৫৬ সালে আইন-মন্যান্ী বিধবাবিবাহ 
সিদ্ধ হয়। আইন হল বটে, কিন্তু ভারতের জস্তাস্ণ স্থানের নত সহারাষ্ট্রেও জনমত এর ঘোরতর বিরোধী । 
এই বিরোধ উপেক্ষা করেও ১৮৯২ সালে একটি বিধবাবিবাহ অন্প্ঠিত হয়। এর পরে কার্ধের উদ্ভোগে 
একটি বিবাহ হন্ব। তার পর বার ছু-একটি ঘটে, এবং অতঃপর কার্ধে স্বয়ং অহুরূপ বিবাহ করে পথপ্রদর্শন 
ফরলেন। 

১৮০৩ লালের ১১ মার্চ। সারদা-লঘন থেকে বিদাধ নিলেন গোদুবাঈ নৃতন জীবনে পদার্পণ করার জন্তে। 
ধারদা-সছলে ভি হবার পর্ন থেকে তিনি মাথার চুল রেখেছে । আজ বিবাহ-বেশে লঙ্জিত হয়ে, কপালে 
কুমকুমের টিপ পরে তিনি পন্ডিত! রমাবাটএর হাত ধরে অন্তান্ বন্ধুযান্ধব-সমতিব্যান্থারে চললেন আদ্রালান্েষ 


আচার্য কার্যে 


ভাণ্ডারকরের গৃহে । আল্লাসাহেবও এই মতের সমর্থক, কয়েক বছর আগে তিনি তার বিধবা! কন্তার বিবাহ 
দিয়েছেল। এই গৃহে শুভউংলব বহুষ্ঠিত হল। 

কার্ধের জীবনে নূতন চেতন! এল, এবং সেইসঙ্গে নৃতন প্রেরণ।। তিনি তার সহচরী কূপে পেছেছেন 
তারই মত একছন সংগ্রামীকে ) 

কার্বেছ জীবনের প্রস্তুতিপর্ব চলেছিল এতদিন, এবার তার জীবনের কর্মারন্ত ঘটল। এইন্ধপ বিবাহেসস 
ভক্ত সফল চ্যার রুদ্ধ হয়ে গেল তার কাছে, আত্মীঘ-স্বদনেরা বিমুখ হলেন । কিন্তু তার জন্তে ভীত হলেন 
নাকাবে। 

তিনি একটি সংখ গঠন করলেন এই বছরই, তার নান হল উইচো| রিন্যারেন্দর আদে।লিেশন। এই 
সংঘের মধা দিয়ে তিনি জলমত-গঠলে ব্যাপৃত লেন, তার পর ১৮৯৬ সালে অনাথ বালিকা ম্যাযোসিযেশন 
স্থাপন করলেন__ ১৮৮৭ সালে বঙ্গদেশে বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় হোম ফর উইডোছ স্থাপন করেন, 
কার্ধের অনাথ বালিকা সংঘ এপ্রই আদর্শে গঠিত গুল । কয়েক বছর পরে, ১৯** লালে, তিনি পুলান্স উপকঠে 
স্থাপন করলেন একটি আশ্রম, অনাথ বালিকাদের আশ্রয় ও শিক্ষা দেওয়াই হল এর কাছ। তার 
পরে, ১৯:৭ সালে, তিনি পুরা যছিল।-বিগ্যালদ প্রতিটা করিলেন : মহা্রা্ট্রে মহিলাদের শিক্ষাবাবস্থার 
পক্ষে এটি একটি আদর্শ প্রতিঠান। 

কিন্ত তিনি সম্ভবত উপহুত্ত কর্মীর ভাব অন্থভব করেছেন ॥ এবং এই অভাব নোচনের জন্গে উপায় 
চিন্ত। করছিলেন। অবশেষে ১৯*৮ সালে তিনি এক অভিনব প্রতিষ্ঠান গঠন করলেন, তার নাম নিচ্ধাম 
কর্ণ মঠ। প্রথমে তিনি এবং তার ছুই বন্ধু এই মঠের শপথ গ্রহণ করলেন : আমার নিন্বের বলে এতদিন 
য!-কিছু মনে করে এসেছি আদ থেকে তার উপর থেকে সব স্বত্ব ও মধিকার পত্রিহার করলাম ; এই মুদূ্ত 
থেকে আনি নিছে এই মঠের সম্পদ ; এই মঠ আমার আনতে ও আমার পরিবারের জন্যে যা বরাদ্দ করবে 
প্রন চিবে তাই গ্রহণ করব। 

১৯১৪ সালে ফারতুলন কলেদ থেকে তিনি অবলর এহপ কয়লেন। 

প্রা বাট বছর বন্ধ তখন কার্ধের । সাধারণ মাস্থুধ এই সময়ে সবগ্রকার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত 
কয়ে নিযে থাকে । কিন্তু কার্ষের কাছ এখনো! চলল পূর্ণ উচ্চমে। ফলেছের কাছ থেকে ছুটি পেয়ে তান 
সমন্তট। সময় নিঘোগ করলেন যেন নিজের কাজে। 

প্রেরণা নির্দেশ ও দৃ্াস্ত তিনি সংগ্রহ করেন সর্বক্ষেত্র থেকে । জাপানের মহিলা-বিশ্ববিস্তালয় সম্বন্ধে 
কতকগুলি কাগজপত্র তার ছাতে আসে। লেলব দেখেই, অহরূপ একটি মছিলা-বিশ্ববিস্থালয় প্রতিষ্ঠার 
পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন, এবং তা কার্ধে পরিণত করতে বিলঙ্ক ঘটে না। ভার প্রতিষ্ঠিত এই 
বিশ্ববিস্থালদ্ব এবন শীদতী নাখিবান্ দামোদর খ্যাকার্সে উইবেন”ল ইউনিভালিটি নামে খ্যাত। 

খন প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা বিষন্ধে অর্থ ও অন্িচ্জেতা অর্জনের অন্তে তিনি ভায়তের বিভিন্ন 
স্থান পর্ঘটন করেছেন। তার পর সবর বৎলর বন্ধনে তিনি ঘাত্র করেন বিদেশে, বিডি স্থান পরিদর্শন করে 
তিনি থে জান সঞ্চয় করে আসেন তা তার নিজের জন্কে নহ-_ তার প্রতিষ্ঠানসমূহের ছন্তেই । 

১:৩৬ সালে, ঘধন তার বহল ৭৮, তিনি মহারাষ্ট্র ভিলেজ প্রাইমারি এডুকেশন সোসাইটি নাম দিয়ে গ্রামে 
আছে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্ত একটি সংঘ গঠন করেন, এবং করেকটি স্থল ও কলেব প্রতিষ্ঠা করেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা কাতিক-পৌহ ১৮৮৭ শক 


১৯৪৪ সালে তিনি আর-এফটি সংঘ গঠন করেন । এত নাম দেন সমতা-সংঘ ॥ বিশ্বের সমস্ত নানবের 
অধ্য শনহয়লাধনই এই সংঘের উদ্দেশ্ বলে তিনি থোষপা করেন ॥ এবং মানবী সমত! নামে এই সংঘের 
মুত্বপত্র প্রকাশ করেন। ভবস্কতে বিশ্বযুদ্ধ আর হাতে না ঘটে, তার উপাছ, তার মতে, এই সমতা-সংঘের 
আনশে নকলের কাম কর; মাহষে-মাহ্থবে ডেম ঘুচে গেলেই পৃথিবী বিপর্ধযবের হাত থেকে রক্ষ। পেতে 
পারে। 

কিন্ক লে তো একটু বৃহ বিষয় । এই বৃহৎ বিষয়ের কথা ভাবতে গিয়ে তিৰি তুলনামূলকভাবে 
ছোট বিধয়ের কথা বিশ্থিত ছন নি। শে হুল আবাদের ছাতিজেদ-প্রথা। তুলে যান নি বলেই ১৯৪৮ 
সালে, »* বংসয় বলের তরুণ কারে, প্রতিষ্ঠা করলেন দাতিভেদপ্রথা-দূরীকরণ সমিতি__ কান্ট আযাবলিনন 
সোলাইটি। 

একটি মানবের দীবনে এতটা কর্মশক্কি থাকতে পায়ে, কাবে শ্বহং তার জীবনের কৃত কর্ণের ছারা 
আমানের দেখিয়ে না ছিলে আনরা বিশ্বাস করতে পারতাম ন! । 

বিডি এ্রতিঠান তাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিস্তালয় বিভিন্ন সময়ে তাকে 
ডকঈটরেট উপাধি দিয়ে সন্মান দেখিরেছে__ কাণী হিন্দু বিশ্ববিপ্ভাল (১৯৪২), পুলা বিশ্ববিষ্ভালয় (১৯৫৩), 
্রীনতী নাণিবাঈ দামোদর খ্যাকার্ণে উইমেন্‌'স্‌ বিশ্ববিষ্ভাল (১৯৫৫), বোদ্বাই বিশ্ববিস্তালয্ (১৯৫৭) । 
এ ছাড়া ভারত সরকার ১৯৫৫ সালে তাকে পল্মবিস্তূযণ উপাধিতে ভূষিত করেন, এবং ১০৫৮ সালে তাকে 
শ্রেষ্ঠ যন্মান দেন ভারতরত। 





বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ষ তৃতীয় সংখা মাদ-চৈত্র ১৮৮*-৮১ শক 


==) সম্পাদক শ্ৰীপুলিনবিহারী সেন 


বিষয়সুচী 
চিঠিপত্র র্বীঙ্্রনাথ ঠাকুর 
লামাজিক গোষ্ঠী ও পশ্চিমবঙ্গের দংক্কতি উবিমলচম্থ সিংহ 
ফাবো আধুনিকতা ও রবীশ্রনাথ আবু সঙ্বীদ আইদুব-দ 
বিধধাবিবাহ ও বিগ্যালাগর ৪বিনন্ন ঘোব 
সংস্কত-লাহিত্ো হরূপাসতীয় চিত্র প্শশিভৃধণ দাশগুপ্ত 
বৌদ্ধধর্ম ও তার নানা শাখা প্রকপা হালদার 
প্থাপ 
তনয়েছছনাথ ঘোষ জঁনিয়ঞ্ন সরকার 
গরস্বপরিচয্ন শ্রকানাই সামন্ত 
ওগ্রমধনাপ বিশ 
ও মমিয্বকুনার সেন 
স্বরলিপি : 'বাছির হলেম আমি প্শৈলতারগুন মদ্ৎদার 
চিত্রসূচী 
"পক্ষ" গগনেন্্নাথ ঠাকুর 
তনচেহ্নাথ ঘোষ 
অক্ষয়কুমার বড়াল 


বিধবাবিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে আবেদনপত্র 


মূল এক টাকা 





বিশ্বভারতী পত্রিকা পঞ্চদশ বর্ম তৃতীয় সংখ্যা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০৮১ শক 





চিঠিপত্র হিদতী হেদবাদা দেবীকে লিখিত 


রবীদ্রনাথ ঠাকুর 


কলানিয়াহ্থ 

আমের প্রতি আমার প্রবল লোড। তোমাদের উত্তরবন্ষের চাপড়ঘণ্ট এবং বেতের স্থক্তনি আমার 
কচির পক্ষে বেশি তীত্র; তাদের সন্বদ্ধে আবার রলনার প্রতাক্ষ অভিত্রত! নেই, কিন্তু নাম শুনলে 
শুরুমশাদের পাঠশাল! মনে পড়ে। যাই ছোক এই ফলের অর্ঘঃহে/গে তোমার ক্রি হৃদ সেবা আমাকে 
আনন্দ দিয়েচে। এই পৰ্যন্ত যেই লিখেচি সেই মুহূর্বেই আমার সেবক তোমার দানের ডালি থেকে 
করেকটি ফল একটি পাজে লাছিরে আমার পাৰনে ধরল। আমার বন সেই দিকে বিশ্ষিত্ত হয়েচে। 
ফ্ষলডোগ সমাধা হোলো মামার । কিন্তু অবকাশ নেই | আজ নার জগদীশচজ্ঞ। মধ্যাছভোক্ষনে আনাকে 
নিম করেচেন। কোথাও বেরই নে, এ রকম ভোজেও মামার রুচি নেই, কিন্তু জগনীপের অ’হবান 
এড়াতে পারিনে। সাছণজ্জ! করে বেরতে হবে । এদিকে অন্ূবাচীর আকাশ অসুবাচলে নধর হে উঠেচে। 
কিন্তু গিরির।দের এক।শ বাপে আচ্ছছ। 

চিঠির মধা দিঝে তোষার লেখা যতই পড়ি যেমন আনন্দিত ও বিস্মিত হুই তেমনি মনে বেননাও বোধ 
করি। ডোমার মধ্যে বে সংরাগ ও আবেগ বে প্রবল প্রকাশের শক্তি তা প্রতিহত হয়ে তোমাকে পীড়িত 
করচে। বিধাতা তোমাকে শক্তি দিদ্বেছেন অথচ ক্ষেত্র দেননি এর চেয়ে বিড়্ননা আর কিছু হতে পারে না। 


আদ আর সময় নেই । ইতি » আচ ১৩৩৮ 


কল্যাণীয়া মু 
তোমার পত্রে যে বাচিক ভোজ দিযরেচ পেটা উপাদের বলে মনে হোলে|। তোৰার মীরা বাসীর 


রানার হাত আছে তাকে দিছে বাচিকটাকে কাছিক করে নেব। বহুদিন পূর্ব একদিন নাটোরের মহারাজ 
পদ্মাতীরে আমার বোটে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। তার সঙ্গে কখা ছিল প্রতিদিন তাকে একটা বিহু 





বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


সর্ব নতুন ছিনিষ খাওয়াব। মীরার হা ছিলেন এই চক্রান্তের মধো-_ তিনি খুব ভাল রধতে পারতেন। 
কিন্তু নতুন খান উদ্ভাবনের ভার নিযেছিলুথ আষি। সেই সকল অপূর্ব চোদোর বিবরপসহ তালিকা 
আমার হবীর খাতাথ ছিল। লেই খাতা আমার বড় মেয়ে হাতে পড়ে। এখন তারা দুদনেই অস্থঠিত। 
আমার একট! মহৎ কীতি বিলুপ্ত হ'ল। রূপকার রবীন্রনাণের নাম টিকডেও পারে, হুপকার রবীন্্নাথকে 
কেউ জানবে না। 

তোমার চিঠির লাঙ্গে একটুকরো রূপকথা পাঠিয়েছ। সম্পূর্ণকরো না কেন? ছেলেদের পাঠা বই 
আমাদের দেশে নেই বললেই হয়। এই কাণে তুষি হাত দাও ন| কেন? হত পায় রূপকখ। সংগ্রহ করে 
একখানা বই ঘদি বের কর, খুব কাছে লাগবে। আবিক দিক থেকেও তাতে ক্ষতির কোনো লম্তাবনা! নেই। 

আগামী ১*ই নচেস্বর তারিখে কলকাতার হাব। চার পাচ দিন শেখানে কাটিছে শান্তিনিকেতনে চলে 
ধাব। ইতি « নভেম্বর ১৯৩১ 

দাদা 


কলযামীঘান্ম 

ইন্জর়েগাদ শবযাগত | এ ফয়দিনের সম্মানের অভিঘাতে অভিভূত । 

তুমি গ্রহের ও গম্প্রদার্নের কঠোর বন্ধনে শৃর্থলিত। এ রকম বন্দিদশ! আমার আভিজ্রতার বাহিরে । 
কৃত্রিম ও সন্ধীণ লিরমের নাগপাশে যানবাত্মাকে এখন করে সক্রস্ত ও উৎণীড়িত করাকে আমি নর্থ 
বলেই আনি। এ বদ্ধকে তুষি যখন নিজেই স্বীকার করে নিষ্েছ, একেই তুমি ঘখন মুক্তি বলে কল্পনা 
কর তখন উপায় নেই । এ অবস্থায় বন্ধনে লল্পূর্ণ ভাবে ধরা দেওয়াতেই তুমি আরাম পাবে। যতক্ষণ 
বাইরে থাকবে ততক্ষণ দ্বিধার টানাটানিতে তোমাকে বেশি দুঃধ দেবে। 

আমার প্রকৃতি অতাস্ত নিরাসক । আমার যো স্বেহ গ্রে ভত্তির প্রবলত। নেই ডা নন কিন্তু তা 
আমাকে বাধে না। আমার নেশা নেই) সমস্তই আমি সহজে স্বীকার করি। আমাকে কিছুতে ক্ষুদ্ধ 
করবে এমন কথা তুমি কখনোই মলে কোরো ন|। আমি নিজের মো স্বতন্র। আমি যাকে যা দিই 
তার থেকে নিজের জন্তে কোনো অংশ ফিরিয়ে নিইনে। কিছুতে তোনাকে আম তুল বুঝব এমন 
আশঙ্কা নেই । ইতি » আম্মঘারি ১৯৩২ 

দাদা 


শান্কিনিকেতন 
কল্যাধীয়াস্থ, 
আগে কাজের কখাটা শেষ করি। তোমার সেই মার্যৃষ্ধিয়চনার সঙ্কল্ম জানিয়ে চিঠি ঘখন 
লিখেছিলে তগন ছিলেষ বরানগরে, ভেবেছিলেন অবনের সঙ্গে দেখ! ছলে প্রস্তাবটা! তাকে দ্বানাব। 
দেখা হয়নি । ঘখাসসয়ে ঘদি স্বরণ করিছে দাও কলকাতায় গিয়ে ওটাকে পুনরুষখাপন করব। 


চিঠিপত্র 


আছ প্রাতে এখানে নববর্ষের উপালনা হয়ে গেল। আশে এট| একট! বিশেষ দিন। সৃন্থ২সরে 
আমাদের ত্রতপালন পথের পাখের সঞ্চয় যা ক্ষত হয়েছে ক্ষতি হয়েছে আজ তাই পূরণ করে নেবার 
চেষ্টা করি। 

ঘোর ঘলঘট! করে এলে! বৃদ্টি। মাঠ ডেলে গেল জলে। নিবিড় ধারাবর্ধপের মাবরণে আমার 
ঘরের সামনেকার গাছন্তনি মবপ্টিত, আর্ড বাতাস বইচে বেগে, বৃধির আঘাতে গোলক চাপাগ্ডলি ঝরে 
পড়ছে মাটিতে, তালগাছের ছাট ডালে কাক বসে মাছে পাতার নীচে, অনতিদূত্রে কোথা খেকে ডেকে 
উঠচে একটা গোর, বো করি বস্ধনমোচনের আবেদন জানিয়ে; আমার নিসৃত ঘর ছাঘাচ্ছ্, আসর 
অমাবার মতো লোক নেই। আগেকার মতো দাচিতবিহীন অবক।শ ঘি থাকৃত তা হলে ঝাছুলে সর 
দিয়ে গান তৈরি ফরতুঘ, কিবা লিখতুদ ছোটে। গঞ্জ । 

আদ এখানে অধাপকদের মধ্যে একটা বিদ্বে আছে। সকালে গ!ছে হলুদ হয়ে গেল-_ তান 
বেহুরো! গ্রামা সানাই বর্বর তার্বরে আছ গ্রাতঃকালের নেঘমেত্র আকাশকে যেন ক্ষতবিক্ষত করেছে 
এতক্ষণে ধারাপতনের তরল কল্পোলে তার শুশঘা সমাধা ছোলো। 

নববর্ধের শুভকামনা আলিকে শেষ করি এই পত্র । ইতি ১ বৈশাগ ১৩৪* 


শাস্টিনিকতন 


কল্যাদীয়ান 

নিতাস্কই চুপচাপ করে থাকব পণ করে ছিলুম। চারদিকের ছোটে খাটো! দাবা চারদিক থেকে ঠেলা 
মেরে আমাকে অস্থির করে তোলে। আমি লামুনয়ে সবার কাছ থেকে ছুটি চেয়েছি। অনেককাল 
দশের ফরঘাস ছূগিয়ে হয়রান হলুষ, বে কছটা দিন বাফি সাছে নিজের খেযালের রাজো স্বেচ্ছা সঞ্চরণ 
করে সমত ফাটাব এইটে দাবী করবার অধিকায় আমি অর্ন করেছি । কিন্তু ভিড়ের দাকা এখনো! ঘাড়ের 
উপর এসে পড়ে। একটু ফাকা পেলে বাচি, পাইলে। প্রথম বসে জীবনে এই ফাকা ছিল, সেই ছিল 
বাল্যলীলার ক্ষেত্র; মাঝ বহনে ডাক পড়ল কর্মশালায়, ঢাকি দিই নি। আছ দিনাবলানে তায়ায় আলোহ 
বড়ো করে আসন বিছিয়ে বসতে হবে,_ কিছুই না করবার লেই আহ্ছোদনও প্রশস্ত আগা চা । 
ঠেলাঠেলির মধ্যে খেলাও হয় না বিরামও ছয় না। 

ফলকাভাছ একদিন জমার অন্থপস্থিতিকালে তোমার প্রেরিত মিটার পেয়েছিলুম-_ এখানে এসে তার 
ভোগ সমাধা হোলো । তোমার সেই বেলার কেনা চিত্রিত ছাড়িওলো আমার টেবিলের উপর নৈঘর্শ্মো 
বিরাজমান । আমার চেনে তাদের ভাগা ভালো-_ রাহাঘরে কেউ তাদের টানাটানি করবে না, রুভীন 
অবকাশ ভোগ করচে তারা! ইতি ২৯ আঘাঢ় ১৩৪০ 

দাদা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা নাঘ-চৈত্র 


শাা্তমিফেন 


কল্যাণীয়া হর 

তোনার বসের নিশ্চিত খবর আমার কাছে দানতে চেয়েছে । আনি ভ্রিকালক্ঞ নই তনু ধ্যানযোগে 
যেটুকু জানলুষ তাতে বোধ হচ্ছে তোমার বস একশো দেড়শোর কম হবে নাঁ_ দাশরধি রায়ের চেরে বোধ 
করি কিছু ছোটো ছবে। যাট বছর পূর্বে আথুনিক কালের প্রথম ঘুগে রবিঠাকুর যে সব ছড়া! রচনা! করত 
সেগুলো শ্বডাবতই তোমার প্রাচীন বয়সের মনঃপূত ছিল। বর্তৰান ঘূগের নবীন কবি রবীন্জনাখ যে সব 
কবিতা রচনা করে তার অর্থ বোববার মতো বহল তোমার অনেক কাল হোলে! পেয়িয়ে গেছে__ বোধ করি 
রবী্নাথ জত্মাবার পূর্বেই । তোমার আগামী জন্মদিনে তোমাকে শিবারন মনসামঙ্গল কিনে পাঠিয়ে দেব_ 
পড়ে খুসি হবে, ভূষণের নাকেও পড়ে শোনাতে পারবে-_ কিন্তু খুকুকে শোনাবার চেষ্টা করলে অশান্তির 
কারণ ঘটবে বলে আশঙ্কা করি। 

আমার এখানে সুবাকাস্থ রাম চৌধুরী নামে একটি ভত্রলোক আছে রন্ধন ব্যাপারেই তার সব চেয়ে 
উৎসাহ । তোমার পূর্ব পত্রের এক অংশ শুনে তার উৎহকা প্রবল হবেছিল। তোমার এবারকার চিঠির 
ভয়োদশপদী যোচার ঘণ্টর তালিকা দেখিয়ে তার উল্লাসবর্ন করব এই আমার অভিপ্রায় ছিল কিন্তু দেট! 
মীরা নিয়ে গেল বলপূর্বরক ॥ তারও রাধার শকিও আছে অনুরাগ আছে। তার লঝলের চেয়ে বড়ে। 
লখ বাগানে। তার বাড়িটি ছিরে যে বাগান বানিয়েছে যে দেখে সেই বিস্মিত হয়। 

তোনাকে পূরে! বছরের চিঠি লিখতে পারব না) দুর্বল শরীর নিষ্ে গিয়েছিলুম বোটে, ইনগুছে্া 
লংগ্রহ করে দুর্বালতর অবস্থায় ফিরে এসেছি-_ কিছুকাল নিরবচ্ছিঃ বিশ্রামের প্রয়োজন । 

লেই যে পথিক ভতুলোকটিয় মাখার বৃষ্টির ছায়া তয়োরিব সহিকুতা সাধনার সুযোগ ঘটিবেছিলে তায় 
ছাল অবস্থ। জানবার জন্যে উৎকন্তিত আছি। তার বাড়ির পৃহিষ্টী অনিনিষ্টার উদ্দেশে কী রকম বাকাবৃতী 
করছেন সেটাও জানবায় যোগা । ইতি « নবেম্বর ১৯০৩ 

দাঘা 


লামিয়া 

তোমার পিঠেরচনাপ্রদালীর তালিক। যৌনাকে দিয়েছি আশা ফরি বে ওয়াট! সার্থক হবে। ইতিমধ্যে 
প্রতিবেশিনীদের কাছ থেকে রবিঠাক্ুর পিঠের নৈবেস্জ বাবে বাকে পেষেছেন। 

সেদিন ভূমিকম্প ধন ঘটল সেই সময় চৌকিতে বসে আমার ডেন্কটাৰে আবঙ্ধনাদুক্ত করছিলুম। 
ডেস্ক এবং চৌকি এক লঙ্গেই মাখা নাড়লে, সেটাকে আৰি দৈবক্কেত বলে মনে করিনি। প্রাকৃতিক 
উৎপাতের অন্তে নাছুষের পাপপুণাকে দারী করবার নতো মনোভাব আমার নয়, অন্ধ নির্মম প্রতি 
আমাদের কৃত্য অকুতোর হিসাব রাখে না, তার ছিলাৰ অড়শ্তির ঘাত-প্রতিঘাত নিবে । এখানে আদার 


চিঠিপত্র 


ফাদ আছে ২৩পে নাগ পণ্যন্ত। তার পরে কলকাতার প্রতি মনোযোগ করবার অবকাশ হবে। হতো! 
২৫ তারিখে কলকাতার ঘাব। পেগানে আমাদের ঘরকল্লা বাবস্থা! বধোচিত নেই তাই আলরণ্থ নিতে 
হবে বরানগরে ৷ বরানগরের ঘাটে আমাদের বোট আছে সেখানেও কদাচিৎ দিন ধাপন করব। ফচিকে 
বোলে! কোনে! এফ সময়ে তোমাকে নি়ে আসবে তাহলে দেখা হতে পারবে। সত খুব প্রবল সেটাও 
আনার বিশ্বাস স্বৰ্ণ ও পৃথিবীর ধো কোনো একট। বোঝাপড়া নিয়ে পূৰ্বত্বশ্মে তুমি দন্দির্ দেন! শোধ 
করতে ফুলেছিলে বলে নিশ্চরই নন । ইতি ৮ বাঘ ১৩৪* 


ফল]াদীয়াহ 

তোম।র চিঠিতে বখন তুমি বৈজ্ঞানিক তবের আবতারণ| করো! তখন বুকতে পারি লেট।কে পুরোপুরি 
গ্রহণ করবার শিক্ষা আমার হয়নি, কিন্তু তোমার পিঠে প্রস্থতের প্রকরণ পড়লে পরীক্ষার পূর্কোই বৃত্তে 
পারি লেগুলি শ্রদ্ধার যোগা । এমন কি যৌষ। তোমার রচিত পৈ্টকী বাহিত) সংগে যক্ষা করবার 
অডিপ্রান্থ প্রকাশ করেচেন_- শাহ অঙ্থলারে তোমার এই লেখাগুলিকে কাব্য বলা যেতে পারে কেননা 
সাছিতাদর্পন বলেছেন বাকাং যুসাস্্কং কাবাহ্‌।__ তোমায় চিঠিতে ভূমিকম্পকে আমাদের পাপের ফল 
বলে আপদ! প্রকাশ করেছিলে । মনে আছে এর আগে বাংলাদেশে থে ভৃষিকম্প হত্লেছিল, তরি 
কিছুকাল পরে জাহাজে করে কটকে ধাঙ্ছিলূয। শুনতে পেলুষ আমার চৌকির কাছাকাছি বসে একটি 
বাঙালী মেরে তার সঙ্গিনীকে কানে কানে বলছিল, হবে ন! ভাই? দেখলি ত আমাদের পাড়ায় অমুক 
ইত্যাদি। তোষার মুখেও এ ধরণের কথ! শুনেচি। তার পরে কাল খবরের কাগছে পড়ে দেখলুঘ 
মহাস্মাছিও এ ধরণের কথ! বলেছেন, জানিয়েছেন অস্পৃন্তদের প্রতি অত্যাচারের ফলে ভূমিকম্প ঘটচে। 
“এর পরে ভূষিকম্প সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বস্ তোমার কাছেই আমাকে নিতে হবে ঘেশচি। বিধাতা তার 
খুদোর জোরে স্বর করেন, আমরা পাপের ঘোরে তা ডেঙ্গেচুরে দিতে পারি এ তে| কম অহস্কারের 
কথা নঘ্ব। জীবনে অনাচার অত্যাচার অনেক করেছি ভ হচ্ছে কোন্দিন সকালে উঠেই দেখব সুধা 
গেছে নিবে, আর রাহা চড়িয়ে দেখা ধাবে উপল খেকে জলের ছোসারা উঠচে। হৃতদূর পারি ভালো 
ছেলে হবার চেষ্টা করব ॥। ১৩ মাঘ ১৩৪* 

দাদা 


পদ্শশ বধের অথথ দখ্যার অনুযৃতি 


সামাজিক গোষ্ঠী ও পশ্চিযবঙ্গের সংস্কৃতি 


জীবিনলচন্ত্র সিংহ 


সংস্কৃতি কি, তা একক কথার বলা ধার লা। এলিহট বলেছেন, শিল্প সাছিত্য অভিনন্ন হতে শুরু করে 
বেশবিক্তাস, এমনকি স্তালাভ সাছাবার ধরণটি পর্যন্ত, সংস্কৃতির পরিচান্বক । ছুলের গন্ধ মেনন হাওয়া 
ভালে, তাকে আল দিয়ে দেখানো ঘা না, সংস্কৃতির ব্যাপার খানিকটা তেননি॥ তার নানাভাবে 
বাহ্থএ্রকাশ আছে, কিন্ত তার মধ্যে কোন্টা ভালো এবং ফেন ভালো, আর কোন্টি কচির মানদণ্ডে 
ওত্রালে। না তার লক্ষণ মিলিয়ে বিধান রচনা! করা ধার না) 

সংস্কৃতির সৱা এই রফম খানিকটা অনির্ধচনীক্ হওঘা সবেও লংস্কৃতিয় বিচার অলন্ভব নই । তার 
অনেকগুলি বাহগ্রকাশ আছে। ঘেমন গান অভিনন্ন কবিতা, এমনকি, বেশফৃঘা ও চালচলন। কালে 
কালে, দেশে দেশে, অথবা গোষ্ঠীবিভেদ অহযায়ে এগুলির চেছারাবদল হয়ে থাকে । বোকা ধায়, পৃথক 
নন ব পৃথক আীবনদর্শন তাদের সধা দিরে আত্মপ্রকাশ করছে এবং বিভিন্ন ধরণের আঙ্গিক বা বিভিন্ন 
ধরণের কলাফৌশল অবলম্বন করে তা প্রকাশ হতে চাইছে। এর মে যেগুলিতে মানুষের হৃদয় আনন্দ 
পান, কলে ওঠে_ আহা, শেষপর্স্ত তারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে হয়। কেননা, শেষপর্যন্ত, এইলব 
বিচারে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনে। উপাই নেই যে, লচেতলাষহৃভবঃ প্রমাণন্তত্জ কেবলম্‌। সচেতস্দের 
অভুভবই সেখানে একমাত্র প্রমাণ । 

সংস্কৃতির এইপব লক্ষণ ও উপাদান এবং তাদের পারস্পরিক থাতপ্রতিঘাত আলোচনা করলে দেখা 
যাবে, সংস্কৃতির বিকাশের মোটামুটি কয়েকটি নিন্ম আছে, যাকে লাধারণ নিন বল! যেতে পারে। 
আদফাল এই কথাই স্বীকৃত কে, সংস্কৃতির বিকাশ সরলরেখার উর্ধ্বাতি নন, তার বিকাশরেখ!র 
অলাতচক্রের চংক্রমণ গতি॥ ঘুরে ঘুরে সে চলে, কিন্তু ঘুরে পে আর পূর্বের বিন্দুতে আলে না, হয় 
পূর্ববিন্ধুর উপরে অথবা! নীচে গিরে হাদির হয়। সমাজ জটিল ব্যাপার, নাহুবের মন আরও কাটিল, এই 
ছু্বের ঘাতপ্রতিঘাতে সেই জটিলতা আরও বাড়ে । কাজেই লেই জটিলতার মধ্যে সংস্কৃতির রেধা ঘুরে 
ঘুরে চলবে না, একেবারে টানা লাইনে উপরের দিকে উঠে যাবে__ এমন কথা হতেই পারে না। বস্তত 
টান| লাইনের সমর্থন কর! মানে এইসব জটিলতার দিকে চোখ বুজে থাকা। যার কোনো অর্থই হয় 
না, বিশেষত দ্বান্ধকলকার যুগে । 

কথাটির আর-একটু ব্যাখা! প্রয়োজন । সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করতে পিছে বিধ্যাত পণ্ডিত সোয়োকিল 
বলেছেন, দৈবসৱায় বা বন্তে শুধু বস্ত আছে, গ্রাণলতার বধ্য বস্তুও আছে প্রাণও আছে । কিন্ত 
সংস্কৃতির হযে] শুধু এ ছুটি থাকলেই চলবে না, আরও কিছু চাই। তার মধো একটি ‘অ'-বাস্তব 
পমার্থও চাই, ঘা বস্তুর তীত, এফ ছিলেবে (শুধু জীবনধারণের অর্থে) প্রাণেরও অতীত, ধায় নাস অর্থ । 
উদাহরণ দিতে রিস়ে সোরোকিন বলেছেন, বই হিসেবে প্লেটোর গ্রস্থাবলীর কিছু রাসায়নিক যৃলা 
আছে (যেমন কাগজ); কিন্তু তার প্রতি আকর্ষণ ফেবলমাত্র ইদুর ও পোকাদের, অন্ত কারও লব । 
তেমনি শুধু অর্থবোধ কনে পড়লেও তার সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বোবা! ঘাবে না, কেননা, বলা যাগ, একট! 


সামাদিক গোর্টী ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 


এক শো টাকার নোট দেওয়ার অর্থ ক্পশোধ হতে গুরু করে চুরি পর্যন্ত সবই হতে পারে! আসল 
কথা, তাৎপর্থ বোঝা চাই | লেইখানেই চিন্তা আরম্ভ হয, এবং সংস্কৃতির গোড়াপত্তন হস্ব। শুধু চিন্তা 
নয, লেই অনুল|রে কাজও । শুধু বলে বলে ভাবন| নগ্ন, মেই ডাবনাঘ্ অহ গ্রাণিত হয়ে আচরণও | এ রফম 
বেশি লোক পাওয়া বায় না, কিন্তু তারাই সংস্কৃতির স্বতিকর্ডা এবং ধারক ।* তা না হলে সংস্কৃতির 
স্বরী হয় না। আনি বৌদ্ধধর্ম ও আচরণ সন্বন্ধে পুথি পড়ে থাকতে পারি, কিন্তু এই গুষ তানই আমার 
বৌদ্ধ আপ ও সংগতি সর কাছে৷ উৰ্ধ দ্ধ করবে না, ঘদি না আমার জ্ঞানের সঙ্গে অহুস্টলনও থাকে 

সংস্কৃতির এই ক্রি স্বীকার করলে আরও কন্ধেকটি কথা স্বীকার করতেই হয়। প্রথম কথ| হুল 
সমান এবং গো । সমাজ ছাড়া অয়নীলন হব না, তার উপর আদ্রকাল সদা নান! শ্রেণীতে বিডন্ত-- 
নানা গোগ্ী; তার মধ্যে কোনো গোর্ীর প্রভাব বেশি কোলে! গোষ্ঠীর কম। কাছেই আদিন যুগে 
হয়তো গোটা লমাজটাফে ধরলেই চলত, কিন্তু এ যুগে তা চলে না। স্বতত্থাং সংস্কৃতির বিচারে প্রথম 
বিচার সামাজিক বিচার ও গোষ্ীগত বিচার । তাদের মখো যোগ হুল্পই। 

কিন্কু এই ধোগ খু্ববার সঙ্গেদঙ্গে তার বিপ্রয়োগও দেষতে হবে। কাণ সদাছের গতি ও 

"গ্থঁতির গতি লব সময়ে সমান স্তরে থাকে না, এমন-কি সব সন এক দিকে 9 চলে না, সমান বা সৃনাস্তর'ল 

গতিতেও চলে ল।। পূর্বেই বলেছি, সংস্ৃতির বিকাশ ছয় চক্ররেখাত্ব । তার কারণ এখালেই নিছিত। 

ভেবে দেখলে দেখা ধায়, এই বিঘয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচন! করতে ছলে ব্স্বত ফয়েকটি গ্রিনিপ 
পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে: ১. প্রথম হচ্ছে সংস্কৃতির উপাদান কি কি আছে নেম্তলির লে সঠিক 
ধারণ! । ২. তার পর বুধতে হবে নেই উপাগান কতখ|নি বস্বদগতের উপরে উঠছে না, কতগুলি 
চিযক্ষেত্র অবশি প্রসারিত হচ্ছে, আর কতগুলি অহসীলন পর্স্থ বিস্তারিত হচ্ছে। ৩. গামাদিক অবস্থা 
ও সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রকৃতি ও গতির বৈষষ)-_ বিশেষত তার! বিরোধমূখে চলেছে অথব! বন্যদুখে 
চলেছে। ৪. শেষপর্যন্ত বুঝতে হবে, বাক্তি ও গোটা পূর্ণ সাংস্কৃতিক পটগুনি-: তা হতেই নমন্ত 
সমাদেরও সাংস্কৃতিক পটভূমিক! বোকা ধাবে। 


প্রাচীন লাহিত্যে দেখা যাচ্ছ বগ্গলংস্থৃতি আর্ধপংগ্কতির বাইরে, এখানে আধলংস্থবৃতি প্রসারিত হতে অনেক 
দেরি হয়েছিল। সেইজন্য এ দেশে এলে প্রাঙ্শ্চিত করবার নির্দেশ ছিল। এতরেছ ত্রান্ধণ ও আরণাকে 
বাংলাদেশের প্রতি কটুভাহণও কষ ছিল না। লেলব কথার অন্য অর্থ ধাই থাক্‌, এই অর্থ টা স্পট যে 
সাধারণ বেছবিস্তার অঙ্থসীলন ও আচরণ বাংলাদেশে শিকড় গাড়ে নি। এ ছিল প্রধানত শবর5ও1লদের 
দেশ, তার সভ্যতা অন্তরকম, সংস্কৃতির উপাদানও অন্তরকষ । ইতিহাসের এই গহন অপ্পপ্যে প্রবেশ কর 
বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভব নয্ব। কিন্তু ইতিহাসের করেকট! বড় বড় পর্বের দিকে চোখ বুলিয়ে গেলেও 
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বিশ্বতারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


করেকটা কথ! সহদেই স্পষ্ট ছয়ে ওঠে । লেটা হচ্ছে, এ দেশে ব্রান্ধণ্যসংসক্কৃতি কতদূর স্থাপিত 
হয়েছিল জানি না, কিন্ত স্থাপিত হলেও তার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উঠল এই পৃপ্রান্ত হতেই । 
বেদাগতের বিরুদ্ধে ঘতগুলি প্রধান প্রতিবাদ উঠেছিল__ হেন জৈন ও যৌন্ধধর্ঘ, লেওলি উঠেছিল এই 
বিহার-বাংল। অঞ্চল হতেই । তার বিস্তারও লাচাডূষি রো) ও বঙ্ছভূমিতে (পূর্ববঙ্গ) প্রচুর হয়েছিল 
এবং বহুকাল ছিল। ভারতবর্ধের জন্তান্ট অংশে ধন বেদাকধর্মের পুনচ্গখান ঘটল, তথন সে পুনকথান 
বাংলাদেশে দেখা দায় নি। বস্তুত বাংলাহ বৈদিক আচার ব্রা্ণেয়া পর্যন্ত ভুলে গিছেছিলেন, সেইজন 
বেদজ পকরোস্থণ আমদানি করতে হয়েছিল; বস্তুত ভারতবর্ষের অন্যান্ট স্থানের মত পুরো! বৈদান্তিক 
অর্যাদন্ধ বাংলাধ হয় লি। বখন হিন্দুধর্ম পুনঃস্থাপিত হল তখন তা হুল বটে, কিন্তু নবকলেবরে হুল। 
একদিকে দেখ] দিল লব বিষয়ে বাংলার নিজস্ব রীতি নবান্তানধ নবাস্থতি দান্বভাগ ইত্যাদি; আর 
অন্যদিকে প্রবলবেগে উঠল নতুন ধর্ম-- পীচৈত্সমহাপ্রনু-গ্রবতিত বৈক্ণবধর্ম। 

রদুনন্দনের স্তি সম্বন্ধে একট। কথা আমার অনেকবার মনে হয়েছে। তিনি ব্রাহ্মণ আর পৃত্র ছাড়া 
মার অস্ত কোনে! জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি, উত্তরভারতের মত এখানে ক্ষতির বা বৈশ্য রাখেন নি। 
দাতের পর্যায়ে শৃত্র বলে অভিছিত হওয়া অবমাননাকর, লেইজন্ত ঘখন ১৯*১ সালের সেন্গালের সমন 
রিজলি লাহেব জাতের খবর লিখতে প্রবৃত হুন লেইলষহ হতেই বহু আত শু ছেড়ে কষত্রিযত্ব দাবি 
করে আসছেন। এই নিযে তর্ক বিচার ও উত্তেদনা হখেষ্ট আছে। ধারা রঘুনন্দনেয় ছিগেবে শৃত্রের 
কোঠায় পড়ে গিয়েছেন তারা রধুনন্দনের প্রতি বিশ্বিউ। এলব অত্যন্ত স্বাভাবিক কখা। আমার কিন্ত 
হনে হৃত, তখন বাংলার যে সামাজিক অবস্থা ছিল তাতে রধুনন্দনের এই ব্যাবস্থা করা ছাড়া অন্ত কোনো 
উপায় ছিল না। তখন কিছু ব্রাহ্মণ পশ্চিষ খেকে এসে কিছুকাল এ দেশে বসবান করছেন বটে, কিন্ত লমাজে 
তাদের প্রভাবের না হয়েছিল প্রসার, না ছিল গভীরতা । সমাজের বৃহত্তৰ অংশ নিজেদের ধারা চদত। 
সেই অংশের মধ্যে নান! জাতির মিশ্রণ নানা সংস্কৃতির ধারা, নানা লোকাচারের ধারা। এর প্রভাব 
এত গভীর ও বিস্তৃত নিশ্চই ছিল যে, এদের মধো জবার ক্ষ ক্ষুত্র বিভাগ স্বর করে বিভেদ রচনা 
করার দুলাল রঘুনন্দনেরও সম্ভবত হয় নি। তাই তিনি উপনিবেশিক ব্রাহ্মণগুলিকে একদিকে 
বেড়াজালে বেঁধে দিয়ে বাকি সকলকে একত্রই রেবে দিয়েছেন। অর্থাৎ বাংলার জনপাধারণ নিজের 
চালেই চলুক, গুটিকয়েক প্রাস্ধণ আপাতত বেচে থাক, পরে ধা হব দেখা ধাবে। এই তবের অবনত আরও 
পাখুযে প্রমাণ চাই, তনু যেটুকু আভাল-ইন্ষিত আমরা পাই তা হতে এ কথা মিখ্য| মলে হয় না। 

অবশ! এর চেয়ে 'অনেক বড় এবং দৃঢ় প্রমাণ বেলে বৈক্ষবধর্বের তত্বে ও আচরণে । সে লমঘ তখন 
ইললানধর্ষের প্রবল অভিঘাত এসে পড়েছে। এ দেশে ঝান্মপাধর্ষের শিকড় উত্তর ভারতেয় মত অত গভীর 
নাথাকাহ বিশেষত ছিন্দুলমাছের নীচের স্তরে অনেকে মূসলমানধর্ম গ্রহণও করছে, সমস্ত সদাদজীবন ও 
সাংস্কৃতিক জীবন বিপন্ধ। কিছুকাল ধরে বাংলার বে বক্ষলকাব্যগুলি লেখা হয়েছিল সে সব্বন্ধে রবীন্্রসযখ 
বলেছেল_-এ কাবাগুলি হতেও ল্পই বোবা] ছা লনাছের নীচের তলার লোকেরাই যাথ! চাড়া দিয়ে 
উঠেছে। সেসব কাব্যের নারক ব্যাধ-শবরদের দল, দেবদেবী অন্ত, তারাই রাজত্ব অধিকার করে বসেছে । 
পরে সম্গাজের.বিবনের সঙ্গেস্গে এই বঙ্গলকাব্যগুলির চেহারায়ও বদল ছল, তারাও শন্তরকদ রূপ নিল। 
বাংলার শেষ_যন্ধলকাব্য অলগ্নাযন্বল তো সমকালীন ঝাক্ষপাখর্মের অন্থাদয়ের কাহিনী__ তার চিত্রের পিছনে 


সামাজিক গোষ্ঠী ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 


ছিল রানী ভবানী ও বহারাছ কৃফচন্রের ব্রাহ্থণপ্রধান দমাও | কিন্তু সে কথা পরের কথা, গোড়ার তাপ 
চেহারা 'অন্তরকম ছিল। তারিধ মিলিরে দেগলে দেখ| বাবে, হয়তো কোনোটা আগে কোনোটা কিছু 
পরে। কিন্তু এইলব বিভিন্ন চিত্রের সমগ্র স্থপটি ধরলে বে কাট! স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা হল এই মে, 
তখন লমাআ নাড়াচাড়া খাচ্ছে এবং ছিস্দুসংস্বৃতি আত্মরক্ষা করতে পারছে না॥ বাস্তবিক, ত্তাঙ্ষশাচান্স ও 
জাতিডেদের মধ্য দিয়ে সে আত্মরক্ষা সম্ভবও ছিল লা। সেইছস্ত ধখল বৈষ্যবধর্ম হল্তক্রিয়া তুলে দিয়ে 
কেবলমাত্র হরিপংফীর্ডনেয ব্যবস্থা করল, কোনে! জাতের বাখ। আর রইল না, এমনকি ঘবনকে আয্মদাং 
করতেও দ্বিধা ছল ন!, তখনই ত! এক প্রবল আন্দোলনের রূপ নিতে পেরেছিল এবং বাইরের আঘাতের 
বিক্ন্ধে আত্মরক্ষাও করতে পেরেছিল । সেদিক দিযে বলা বেতে পারে এত বড় কালোপযোরী দৃহৎ 
সামাজিক আন্দোলন লে যুগে আর হয় নি। 

বন্তত আছও বাংলার সংস্কৃতির পর্ালোচনা করলে এইসব ধারার প্রচুর চিহ্ন পাওা থায়। দক্ষিণবাংলাদ 
বনবিবি দক্ষিণরাঘ্ মন্দা ঈতলা প্রস্তুতি আর্ধেতর দেবতার পূজা, পক্চিমবাংলার ধর্মরাদ্দের পুক্গা, গানে 
মড়া-খেলালো। প্রভৃতি আদিম দ্রাতির মভ্যাস, আমাদের মশো গোপরাজাদের বাগ্দিরাঙ্গাদের প্রবল প্রতাপ, 
এমনকি শৈবধৰ্মের বিস্তার ও প্রতিপত্তি, বৌদ্ধ সীল ও আচরণের ক্রমে ক্রমে তস্থাচা্ের মধা দিযে আর্থীকরণ 
করবার প্রচেষ্টা, তৎসকেও আউল-বাউল-দরবেশ-সংজিছ়াদের স্বকীয় সাধনার ধারা ইত্যাদির সাষত্িক 
স্বপটির কথ! ভাবলে স্পষ্ট প্রতীত হর যে, এই দেশে র্ধের সঙ্গে অনার্য লংস্কৃতি ও লোকাচার কত বেশি পরিমাণে 
মিশে গিয়েছে। এমনকি লোকলমাজে আরেতর সংস্থৃতিরই প্রাধাক্স, এ কথা বলা বোধ হু ্মন্ায় নহ । 

এ ছাড়া আরও একটি কথা আছে। এতক্ষণ যে আলোচন! করেছি তার ভৌগোলিক সীদানা মোটাসুটি 
মধ্য দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গ । কিন্তু উত্তরবঙ্গ ঘা বাংলাদেশের জবিচ্ছেন্থ অংশ হিলেবেই গণা করতে হবে-_ 
বণ অন্ত চেহারার । সেখানে কোচ দেচ প্রহৃতি বহু আতির সদাবেশ, তাদের সমাদ্গঠন ও সংস্কৃতির 
ধারা অন্তরকণ। সেখানে পড়েছে অছোমরাছের ছায়া, শান-মিকিরদের আক্রমণের ঢেউও কিছুটা তরঙ্গ 
তুলেছে এখানেও-_ এখানকার ইতিহাস সপ্পূর্ণ অন্ত । তা বাংলার অন্তান্ত অংশের ঝাধাছকের বাইরে । 
বন্তত, বাংলার ইত্তিহাসের এই ধারা আজও বাংলার ছড়িঘে ছে! ১৭৩১ লালের আনমগ্ুনারিতে 
জাতিগত যে তথা দেওয়! আছে তা আলোচন! করলে দেখা ধাই গঙ্গা ও ভাগীরবীর ফুলে কুলে ত্রান্মণ- 
কারনথের প্রাধান্র, অন্তত তাদের বনবাস এই নদীর ধায়েই বেশি। আর হত দুরে হাওয়া! ঘা ততই 
তপনীলীদাতির প্রাধান্য বেশি) 

এইপমস্ত আলোচনা হতে যে কথাটা বোঝা ঘান্ব সেটা হল এই যে, বঙ্গসংস্কৃতির প্রথম উপানান হুল 
এখানকার স্থানীয় সংস্থৃতি-_ সেইটেই এখানকার'সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় কখা। উ্তরডারতের লক্ষে তার 
একটা বড় তফাতও এইখানে । বঙ্গলংস্থৃতির কথ! আলোচন! করতে গেশেই এই কথাটা সবচেয়ে বেশি 
মনে রাখতে হবে। এ গেল গ্রথম বখা। 


এইবার হ্িতীছ্ছ কথার অবতারণা করি। খুব বেশি পুরোনো কালের কথায় না গিরে মোটামুটি 


একালের কথায় আলা যাক । ছুটি কথা এই প্রসঙ্গে উঠে পড়ে। 
২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


এই ছুটি কখারই মূল হল সংস্কৃতির একা । দবা তংক্যলীন অর্থনৈতিক শ্রেশীবিস্কালেরও সহায়তা 
পেয়েছিল, শহর ও গ্রামের মধ্যে খুব বেশি বিডেদ ন! খ/ক।তেও সহ্যঘতা পেয়েছিল ৷ কালক্রুদে পশ্চিম- 
বাংলা এখন এই ছুটি দিকেই বাবধান তুস্তর হয়ে উঠছে ॥ এই কথা ছুটির কিছু আলোচনা প্রাহোছন। 

ইংরেছ-পূর্য পশ্চিঘবাংলায (পৃধবাংলা ধরলে তো এ কথ| আরও বেশি সত্য) ছু-চারটি শহরের ওঁশর্ষের 
কথা শোনা যাক বটে ॥ মুনিদাবাদ শহরের এশ্বর্ধ ক্লাইভের চোখে ল্ডনের ছ্যাতিকেও দান ফরে দিয়েছিল 
বলে জনশ্রুতি আছে । বিন্ধ এরকম শহর দু-চারটি ধাই খাক্‌-না কেন, তথন লেই শহরের আলাদা সংস্কৃতি 
গড়ে ওঠে নি, বে সংস্কৃতি বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতি হতে বিভিন্ন এবং বে সংস্কৃতি চিত্তের ক্ষেত্রে একটি 
সন্দূর্ণ নতুন দৃষ্ট চক্ি বা একটি সম্পূর্ণ নতুন কালচার-প॥াটার্ন এনেছে । তন সংস্কৃতির বিভাগ নোটামুটি ছুটি 
ছিল বলা যায়। কিছু ব্রাঙ্ছণপতিত শাহ্চৰ্চ। নিছে খাকতেন বটে, কিস্তু এই সংখাালথু সংশদায়কে ছেড়ে 
দিলে বাকি যে বিপুল দনযাধারণ ছিল সেই জনসাধারণের একটি নিদ্ব লোকসংস্কৃতি ছিল এবং সেই 
সংস্কৃতির প্রকাশ ও বিকাশের জন্তু কতকগুলি হনিদিষ্ট রপকল্পও ছিল। রামায়ণ মহাভারত পাঠ, রামায়ণ 
গান, কখকত।, আউলবাউলদের গানে সহজিয়া ধর্মতত্ব প্রচ!য়, কীর্তন, ইত্যাদি কতকগুলি সপ ছিল। আর 
তখন সংস্কৃতির খণ্তীভবন এতদূর অগ্রলর হব নি যে, সমাজের উপরন্তর ঘা থেকে রলগরহণ কয়তেন ভা 
সমাজে নীচের স্তরের পক্ষে বোধগমা ছিল লা। বোটামুটি একটা সাংস্কৃতিক একা ছিল। থাকাও 
অস্বাভাবিক লজ, কেননা তখনও বিভিন্ন শ্রেণীর অর্থ নৈতিক বিগ্রাল ও লংগ্কৃতিফ পরিবেশ অনেকখানি এক 
ছিল। ওটা না হলে ফসলের থে ক্ষতি হত সে ক্ষতি হতে ব্র্ত্রভোগী ব্রাহ্মণ বাদ যেতেন না, দরিদ্র 
চাষীও নব 

তৎকালীন সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সংস্কৃতির বিকাশের এই রণের এফট। মোটামুটি সমস্থ ঘটেছিল। 
এই সময় সম্পূর্ণ বিপর্ন্ত হয়ে গেল ইংরেদ-সানাজোর অভিঘাতে । তার দুটি বড় কারণ! একটি ছল 
নতুন করে অন্ত ধরণের শ্রকটবিগ্াস ; দ্বিতীয় ছল, নতুন করে সংস্কৃতির খণ্ডাবন এবং শহরে (দধ্যবিত্) 
সংস্কৃতির উদ্। 


শেষের কথাটি প্রথধে আলোচনা করা যাক । ইংরেছ লাম্াছোর অভাদয়ের কিছু কাল মাগে হতেই 
আমাদের অর্থনীতি ক্রিক হয়ে এসেছিল, সনদ হয়ে উঠেছিল জরাদীর্ণ। কোনোরকম নিজের মধো যুগ 
লুকিয়ে সে আত্মরক্ষা! করে ছিল বটে, কিন্তু তার নিঅপ্থ কোনো ছোর ছিল ন|। লেই অবস্থায় যখন পশ্চিম 
হতে অর্থ নৈতিক বদল ছাড়াও নবদাগ্রত জানবিজ্ঞানের প্রবল অভিঘাত এল তখন লে তভিঘাতে লবই 
বদলিক্বে গেল ৷ তা ছাড়া নতুন বাবলাবাণিজো বেলমন্ত নতুন শেন গড়ে উঠল তাদের সংস্কৃতির ধারা ছিল 
নতুন, তাদের পরিবেশ ছিল অন্ত। অবশ্য এক ঘাপেই লে বদল হয় নি। প্রথমে এই ছুই খারার অভিযাতে 
ভাঙন আরও প্রবল হয়ে উঠেছিল, দেখা দিয়েছিল বর্ণসাংকর্থ । জীনত বিন ঘোষ তায লাল! রচনার এই 
ধূগাসন্ধির নিখুত বর্ণনা দিয়েছেন । ভবানীচরণ সেকালের বাবুদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, “মনি! 
বুলবুল আখচ়াই গান, খোহ পোবাধী ধশমী দান, আড়িখুড়ি কাননভোছন, এই লবধা বাবুর লক্ষণ $" 
পূৰ্বাকালেও 'বাবু'রা ছিলেন বটে, তাদের চেহার! ছিল অন্ত । এতখানি মেদ শুন বিলালনর্যন্ব শহরে বাব্তেষী 


সামাঙ্জিক গোষ্ঠী ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 


আগে ছিল না! ফলে এই সন্তা কচির বাবুর দল যে নবহাল্লোড় বাধালেন তার মধ না ছিল রুচির লক্ষণ, না 
ছিল বিকাশের সম্াবল! । দূত বিনয় ঘোষ দেগিয়েছেনং বে, স।যাদের সংস্কৃতির বন এই অবস্থা তপন তার 
কেন্রস্থল ক্রমে স্থানাস্ত্রিত হতে লাগল শাস্বিপুর-কৃষ্ণসগর-নবস্ধীপ হতে হুগলী-চু চড় রামপুর ছয়ে 
কলকাতার দিকে । তখন গংস্কৃতি-ডাসীরথীর ভসীরধ ছিল টাক! ও বানিদা এবং তার লেনদেনের মালিকেহা। 
অর্থাৎ এই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন পোতু গীত, ফরাসি, ভাচ মাত্র বৃটিশ বণিকেরা এবং তাদের 
বাচালি দালাল গোনস্বা দেওয়ান বেনিহান ও সূনুষ্টরা | স্বভাবতই এর লক্ষে এসেছিল নান! বিকৃত জিনিস, 
= আখড়াই, হাড-আখড়াই, কুমূর ও তর্রদা গান, বাইলাচ ইত্যাদি । অবশেষে এর মণোই নতুন 
কালচারের একটা কেন স্থাপিত হল শোচাবাজারে__ মহারাজ! নবক্ফের ছত্রক্ছাঘা্থ। তিনি ছঠাং নতুন 
কিছু করেন নি। ভট্টাচার্য ও টোল, বৈষ্ণব ও আখড়া, কবিগান ও পাচালি-- এ সবই তার মাশ্রশ্ 
পেয়েছিল। আর সেইলক্কে দেখা গেল (ঘেষল শঁচৈতস্তমহাপ্রর্র আনলে) যেগব সাংস্কৃতিক স্রপকল্প 
(বেমন কীর্তন) লোকশিক্ষার এবং লোকসংস্কৃতির বাহন ছিল, প্রবল সানাজিফ জহ্বও ছিল, এই ঘুগের 
কবপকল্পগুলি লে চেহারা! হারিয়ে নতুন পৃষ্ঠপোষকদের বৈঠক্ধানায গিয়ে আশ্রম নিল লেকি কবিসেকি 
পাচালি। আর মেইশঙ্গে এরা ক্রমে শহরের এই নব-অস্থাদিত শ্রেণীর কবলে পড়ে গেল, গ্রানে গ্রামে তার 
প্রচার ও গ্রলার রইল না! 

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিছালে এর একটা খুব গভীর ও সদূরপ্রদারী ফল ফলেছিল। বাংলার 
অর্থ নৈতিক জীবন পুরে গ্রামাশ্রনী ছিল। এইপম্ হতে বাংলার অর্থ নৈতিক জীবনে আত্মর্জাতিফ বাশিজা, 
গ্রামদ্বন্বতার অ্ব, বড় শহর, বিশেষ করে কলকাতার অন্দর, প্রভৃতি যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে ছিল, 
সাংস্কৃতিক জীবনেও তার প্রতিফলন ঘটেছিল। তার ফলে শহরেই ঘটল নতুন শ্রেণীর অনুনয় । সন্ত ভান- 
বিন হল এইলব শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ । এর আরও গভীয় এবং স্থায্নী ফল হুল শহর ও গ্রামের বিচ্ছেদ! 
পূর্বে বলেছি, আগের ছুগে এক লোকসংস্কৃতির ধারা সমাজের বৃহৎ অংশকে হবাচ্ছ্র করে ছিল। ল-স্ীতির 
খওীভহন (অর্থাৎ সমাজে প্রেদীবিক্ঞাস) প্রবল না থাকান্থ ভট্রাচার্ধ টুলো পণ্ডিত, গ্রামের জমিদার হতে দূ 
ও চাষীরা হতো রামায়ণ-গান বা অষ্টপ্রহর গান শুনেই সমান আনন্দ পেত। কিন্ত নবঘুগের থিয়েটার বা 
কাব) মার সকলকে আনন্দ পরিবেশন করতে থাকল না। তার সীমাবদ্ধতা খুব স্পষ্ট । 

পরে এ বিষন্কে আরও আলোচনা করেছি, কিন্তু এইখানেই বল! চলে যে, এই লমদ্র হতে বর্তমানকাল 
পর্বস্ক বাংলার সংস্বৃতিক্ষেত্রে একটি গভীর পরিবর্তনের ধারা চলে আসছে । সেটি হল শহরের ও গ্রামের 
মধ্যে মপূ্ণ তফাত, সমাজের উপরতলা ও নীচের তলাঙ্ যোগাযোগের সম্পূর্ণ ভাব | একটু বিচার করে 
দেখলেই এ কথাটার তাৎপ্ বোঝা যাবে । শোভাবাজার-ংস্কৃতির যুগ পার হে ঘন বাংলায় লত্যাই 
বিশ্বতকর নতুন সংস্কৃতির অন্থযদয় হল, যে সংস্কৃতি স্থতি করলেন বাই কেল-বদধিমচ প্রস্তুতি মহামনীধীয়া, সেই 
ংস্কুতি অস্কৃত ‘তজ্ছল সংস্কৃতি বটে, কিন্তু তা সর্বলাধারণের সংস্কৃতি নয়, নব-অস্থাদিত [শক্ষিত শ্রেণীর 
সংস্কৃতি । একদিকে লোকসমাজ অন্ধকার হয়ে যেতে লাগল, অন্তদিকে কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণী নব হতে 
নবতর সংস্কৃতিতে ঝলমল করতে লাগল। এই হিপাবিভাগ শ্রেণীবিস্তাসেরই ফল । এইখানেই সংস্কতির 
বিচারে লমাজবিস্তাস ও শ্রেষীবিস্তাসের কথা এসে পড়ে। 





২ কলবাত| কালচার, পৃ ১১৫ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮*-৮১ শক 


চি 
আলল কথা, উনিশ শতকে বাংলায় যে নব-লংস্বৃতির হরি হল তার প্রথম কথা হল, সেই সংস্কৃতি লোক- 
সংস্কৃতি হিল না, তা ছিল নবঙ্গাগ্রত একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর সংস্কৃতি । সে সম্বন্ধে দ্বিতীঘ কথা হুল, লেকালে 
বে অর্থ নৈতিক শ্ৰেষটবিন্তাস গড়ে উঠছিল তা এই সংস্কৃতির অত্যন্থ সহায়ক ছিল বস্তুত ও ছুটি হাত-ধরাধরি 
করে পাশাপাশি চলছিল বলাও অতুযুক্তি ছবে না। তৃতীন্বত, কর্মের ক্ষেত্রে যেমন চিত্তের ক্ষেত্রেও তেমনি 
অর্থনৈতিক তাগিদ ও মনের প্রেরণ। এমন ভাবেই কাছ করছিল বে পূর্বের লংস্কারাচ্ছণ বুদ্ধি ও আচার- 
মোহগ্ৰস্ত লমাছকে ভেঙে ফেলে চিত্তের ম্বারা্া ও মলের উদার অহুষ্টলন ঘারস্ভ হয়েছিল । সমাছে যেমন 
দেখি ইংরেসদেছ সঙ্গে বেশ!, খানাপিনা। করা (ইং বেঙ্গল দলের কথ। কে-ই বা না জানেন-_ কিন্তু তা ছাড়! 
অক্তত্রও এসব দেশ! ধাচ্ছিল), বিলেত ব/ওছ্া ইত্যাদি ঘটন। ঘটছিল, অনুদিকে তেমনি দেখি 
ওরিয়েন্টালিন্টনের পর1জয়, ইংরেছিশিক্ষার প্রবর্তন, আধুনিক জানবিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চা, সমাজে প্রচলিত 
কু'নদচ্যাসের প্রতিবাদ ও নিরসন, সাছিতো সনেয় গুক্তি কাবোর মুক্তি ছন্দের মুকি) তা না হলে 
মাইফেলের কাবোর নাক রাম না হয়ে রাবণ হবেন, এমন কথা আগে কেই ঝ| ভাবতে পারত? বদ্িমচন্তরই 
বা দেবদেবীর কাছিনী ছেড়ে মানবজীবনের স্থধদুঃখ ভালোবালা এমনকি অবৈধ প্রেম নিয়ে সাছিতারচলা 
করতে গেলেন কেন? কালীপ্রল॥ লিং, প্যানীঠাদ মিত্র, ঈশ্বর ও এমনকি আরও আগে ভবানীচরণ 
ৰন্দোপাধ্যায্ এবং পরে দীনবন্ধু নি সামাজিক অসারতা ও ভগ্ডামির উপর তীব্র কশাঘাত হানতে গেলেন 
ফেন এলবের পিছলে বে দুটি কখা সবচেরে বড় সে চুটি হচ্ছে তখন ঘুকিন্ যুগ (Age ০1 চ২০3500) শুরু 
হয়েছে এবং সেই যুগের প্রবর্তন করছেন লে দুগের বিশ্বক্ছন ব| 51::৩,__ লে ঘূগের অথনৈতিক প্রসারসম্প্ 
শিক্ষিতশ্রে্ট থাকার ফলেই এই বিছজ্জন-শ্রে্ট গড়ে ওঠাও সম্ভব হরেছিল। 

অর্মান পণ্ডিত ম্যানছাইদ এই বিক্জ্ধনশ্রেণী গড়ে ওঠার তৰ বর্ণনা ফয়তে গিয়ে বলেছেন, ঘখন কোনও 
পিবারাল-গণতাঙ্িক সমাজে বিছন্জনশ্রেণী গড়ে উঠতে শুরু হজ তখন অস্তত প্রথম দিকে তিনটি নীতি 
হুসারেবিদ্ধজ্ধন নিাচন হয় । তার প্রথমটি হল বংশ, দ্বিতীয় হুল অর্থলম্পতি, তৃতীয় ছল $৭।* অস্থান্ত 
দেশে এই ধাপগুলি পত্র পর অতিক্রাম্ম হতে (বদিচ এগুলির বিশুদ্ধ রপ কে।নো সমাছেই পাওয়া যায না, সব 
সময়েই কিছু-ন/কিছু নিশাল থাকে) অনেক সময় লেগেছে, কিন্তু আমাদেয় সমাজে এই বিবর্তন অনেকখানি 
ভাড়াতাড়িই ঘটেছে। তা অবশ্য ঘটেছে অআম(দের বিশেষ সানাঙ্গিক অবস্থার ফলেই, কিন্তু তা ঘটেছে। 
আরও ঘটেছে আমাদের অ-সম সামাছিক বিবর্তন। পর পর এক ধাপ হতে আর এক ধাপে লমাজ 


ও “I one calls to mind Ihe essential methods of selecting élites, which up to tbe চাল 
hare appeared on ihe historical scene, bree priociples cot 
the basin of blood, property and achicrement. Aristocs 
entrenched 00015 chose its Elite primacily on Lhe blood principle. Bourgeois socicly gradually 
intcoduced, as a sepplement, the principle of wealth, a principle which alo obtained for 
the intellccual € moch ss education sas more or less 
of the well-to-do. , of course, troe thal the principle of 
with the Uo other মাল perils, but it is Ihe important toni 
modern democracy {as long wigorous) tbat the achievement principlen increasingly 
lends to become tbe criterion of social তর Maoubeim: Man and Society, p. 59. 
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সামাজিক গোষ্ঠী ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 


অতিক্রমণ করে নি, এক ধাপে খাকতে থাকতেই আর-এক ধাপ ঢুকে গিবেছে। সে বাই হোক, 
আমাদের সমাজ বিভান ও সংস্কৃতির দারা আলোচন! করলেই দেখা ধাবে, প্রথম যুগে আনাদের 
ৰি্ধক্ষননণ্ডলীর মপো বংশ ও সম্পদের প্রতিপত্তি ছিল ধখেই।* কিন্তু ক্রমে ক্রমে ভণই প্রধান ছয়ে উঠেছে। 
আডকের যুগের আলোচনাই দেখা ধাবে, আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি, এপন বিশ্বচ্ছনমণ্চলীর চে) 
অনেক বদলে গিয়েছে। 


* 


এই পটদূমিকার আদকের পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্র বিচার করতে গেলে কহ্েকটি কথ! দিচাত্র করতে 
হবে। প্রধন কথা, সংস্কৃতির পিক কার! দ্বিতীয় কথা, সংস্কৃতির পোষক কারা! । বল! যাৎল|, উচয়ে 
অঙ্গাপীনঘ্ধ। বস্তুত পোধকদেরই পরোক্ষ প্রতিফলন হলেন পণিক্তের।, বিচ বাতিক্রম আছে এবং 
অবস্থই থাকবে, কেননা প্রতিচা শেষপর্যন্ত কোনো বাসন মেনে চলে লা। 

পোষক-সমাদের দিকে দৃর্ইিপাত করলে দেখা ঘাবে যেখানে জনলংখ্যার শতকরা কুড়ি ভাগ মাত্র সাক্ষর, 
বাকী সবাই নিরক্ষর, সেখানে পোষকশ্রেখী নিতাদ্থই মীনাবন্ধ এ কথ| স্বীকার করতেই হবে। যাদি 
লোকসংস্কতির ধারাটি অব্যাহত থাকত এবং যুখোপবুক্তভাবে পরিবতিত ও বিদ্ৃত হতে পারত তা হলেও 
কিছু কথা ছিল। কিছ, পূর্বেই বলেছি, তা হয় নি। লে ধার! পদ্ধিলতাঘ কন্ধনোত হয়ে গিয়েছে। তার 
উপর পশ্চিম বা দক্ষিণ বাংলায় তার ধারা যেটুকু ব! অবশিষ্ট আছে ব্ান্স জাঙ্গগায়, যেখানে সেই সাংস্বতিক 
ধার! তেমন বিকশিত হয় নি, সেখানে তে। কোনো ফথাই নেই। লোরোকিনেয বে কথা দিয়ে আর্ত 
করেছিলুম : এদের অন্থভবের ক্ষমতাই নেই, অহস্ীলন করবে কি করে? মোট কথা, এদিকটাহ প্রায় 
অন্ধকার । আমাদের পর্ঘসৌভাগো। এই যাটিতে রবীশ্রনাখের মত প্রতিভার উদয় হয়েছে, কিন্তু ভার অপৃধ 
কাবোর রসাঙ্থাবন করবার যত মানসিক উপকরণ এইলমন্ড কদ্ধশ্রোত চিতক্ষেত্রে ক’জন মাহুষের আছে? 
এর চেয়ে দুর্ভাগা আর কিছুই হতে পারে না। সেইজস্ত উনিশ শতকে থে ধারাটিত্র গোড়াপত্তন হয়েছিল, 
নর্ধাৎ অঞ্ঠ লবাইকে প্রায় বাদ দিযে এক অত্যুজ্জল বধাবিত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, আছ ও কিছুটা বদল 
হওয়া) লবেও লেই ধারাই যোটামুটি বজায় রয়েছে। 

ঠিক এই অবস্থা সংস্কৃতির পথিবুৎদের মধ্যেও । আছ পশ্চিববাংলার শ্রেণীবিডাগ করলে মোটামুটি এই 
কর্ম শ্রেণী পাওয়া ঘাবে : ১. শরহরে_- তার মধ্যে (ক) ব্যবসায়ী (৭) নানা ধরণের মধাবিত্ত, চাকুরিয়া, 
স্থলকলেছের ছাত্র ইত্যাদি গে) তলার শ্রেণী, শ্রনিক মজুর ইত্যাদি । ২. গ্রামে তার মখো 
(ক) ভৃষি-মশ্রমী বধাবিত (খ) বৃততিজীবী, কিছুটা সুমির সঙ্গেও ছড়িত (গ) চাষী মজুর শ্রেণি । সাংস্কৃতিক 
উপকরণের দিক হতে এই শ্রেসীগুলির পুনবিস্তাস করলে দেখা ঘাবে, কি শহর কি গ্রাম কোথাও চাঘী-মুর- 
শ্রমিক শ্রেণীর শিক্ষাই বহু ক্ষেতে নেই, আধুনিক অর্থে লাংস্কতিক উপকরণও নেই। শহুরে ব্যবসার! অস্ত 
শ্রেণীর মাহুয, তাদের কারবার লক্্মীর সঙ্গে বেশি, সরস্বতীর লক্ষে তেষন নেই । কাছেই শ্বপর্স্থ সংস্কৃতির 
পথিকুংদের শ্রেীবিন্তাস বিশ্লেষণ করলে দেখা বাবে, প্রান্ধ সকলেই এসেছেন শহর বা! গ্রানের মদাবিৱ 
শ্ৰেণী হতে। 


8 ি 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮*-৮১ শক 


বসন্ত এ কথা অস্বাভাবিকও নয । জগতের ইতিহাসেই দেখা ঘা্গ, বিছচ্ছল নির্বাচনের প্রথম দূগ 
কেটে ধাবার পর, অর্থাৎ বংশগত ও সম্পত্তিগত প্রভাব কেটে ধাবার পর, ধন গণতন্ত্র প্রসারিত হতে থাকে 
তখন গণতন্ত্র (এনকি যতাকারের গণত্খ হলেও) সকলের হস্ত হলেও সংস্কৃতির পৰিকৃংদের উদ্ভব হয় 
সাধারণত মধাবিত লমাজ হতেই | এটি মধাবিতসমাছের নগংজোড়া অধিকার বললেও চলে । আর ধধন 
অর্থ নৈতিক সংকট আসে, গণতান্িক সংকটও দেখা ধার, সধ্যবিত্র সাম ভাঙে, তখন সংস্কৃতির সংকটও 
দেখ! দেহ। 

একালে এইরকম সংকট বহু দেশেই দেধা দিয়েছে। তারই তক আলোচনা! করে মানছাইন কতকগুলি 
মৃলহুত্র নির্দেশ করেছেন। সেগুলি উল্লেখেত্র যোগ্য | তিনি বলছেন, যুক্তির যুগের আরডে যদি গণত্র 
প্রনরপসল হয় এবং ছাধিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে, বার ঘলে সকল শ্রেণীরই আশা থাকে থে লে তার 
পরবর্তী ধাপে উন্নীত হতে পারবে, সেই অবস্থায় বিহজ্বনমণ্ডলীই বে ভালো ভাবে গড়ে ওঠে তাই নয়, দমাছে 
যুক্তিবাদী (467981) এবং খামখেয়ালীদের দবন্মে (7210831) ঘুক্তিবাদীদেরই জয় হয়। অষ্টাদশ 
শতান্বীর দ্বিতীয়ার্ঘে ফরাসি দেশে বুদ্ধিবাদী ও বুর্জো্া সম্পরঘারের ইতিহাস আলোচনা করলে এই কথাটাই 
প্রমাণিত হয । তখন সমানের মধ্যে প্রগতিতে বিশ্বাগ বদ্ধমূল ছিল, ভবিশ্যতে আস্বা ছিল। কিন্তু কাল ঘত 
বিবতিত হয় ততই এ অবস্থা কেটে ধায়। যুক্তিবাদ তখনই বলবৎ থাকতে পারে ধদি সমাজ গ্রন্থোজনমত 
বদলায় এবং থে অর্থ নৈতিক ও মানগিক পরিবর্তন হতে থাকে লমাদ্রও সেই অনুসারে চেহারা বদলায়। 
মধ ধদি ত! না বদলায় তখনই সংঘাত বাধে এবং যৌক্তিকতার বদলে অযৌক্তিকত! প্রবল হয়ে ওঠে। 
সমাজে মযংপাত দেখা দেয়। সমাছ প্রয়োদনমত বদলাবে এই আস্থা! না থাকলে সমাজে খানবেয়ালি 
প্রবল ছয়ে উঠবে এ কথা তো খুবই স্বাভাবিক । 

আজকের কালে সারা জগতে তো বটে, পশ্চিমবাংলাতেও থে কতকন্তলি ঘটনা ঘটছে ভার মধো 
প্রথম হল মূলধনের পুঞ্জীভবন। সমাজের উৎপাদনশক্তি মাত্র কিছু লোকের ছাতে। তার উপর আজ 
উৎপাদনপদ্গতি আর সহজ সরল নেই, তা সুদূরপ্রসারী ও অত্যন্থ জটিল হয়ে পড়েছে। কাজেই ধাদের 
ছাতে উৎপাদন-ক্ষমতা কেম্্রীবৃত তারা বে মূলধনের প্রভাবেই প্রতিপতিশালী তা নন, তার| সমাছের বিদ্তাল 
বহল পরিমাণে নিয়স্বণ করছেন এবং সামজিক শক্তিও নিনত্রণ করছেন । শক্তির এই সংহতি আর নিয়গ্রণ 
সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ও বিকাশের সহায়ক নয়। কেননা এই জটিলতায় হখো সাধারণ লোক 
দিশাহাত্বা__ তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশ দূরে থাক্‌ তারা চিন্তাশক্কি পর্যন্ত বাবহার করতে পারে ন!।' তার 
¢ “The fact that in a functionally nationalized socicly the thinking ont of a cumplicx scrica 
of actions is confined to 8 (ew organizers. assures 60652 men of a key ition in society, 


A few people can tee things more amd more clearly over an ever-wid field, while the 
tional jwlgment steadily declines once he has turned over Ww 















sorrenders part of his own cultaral individuality with every new act of integration into a 
{anctionally rationalized complex of activities. উজ op. cit, p. ৬৪ 


সামাজিক গোষ্ঠী ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 


ফলে একদিকে দেখ! ধা সংক্ৃতির সংকীর্ণত| ও সংকট, অস্তুদিকে দেখা ঘা সংস্কৃতি বিকাশের শেজে বৃ 
হতে বৃহ্ত্রয় জনসংখা|র অংশ গ্রহণে অক্ষমত1। 

সংস্কতির পক্ষে এ অবস্থ। যে যোটেই লাক নন্ধ লে কথা তো বলাই বাহুলা, বরং বলতে হব 
স্বীতিমত ক্ষতিকর | কেননা, সমাদ্র কখনও চুপ করে বলে থাকে না, ঠিক পথে না হলে সে বেঠিক পথেই 
এগিয়ে চলবে। বাণুবিক, ত| চলছেও। আজকালকার দূগে প্রাঙ্ প্রত্যেক সমাজেই মোটাছুটি ছটো 
জিনিল থটছে। একটি ছল, সমাদর এখন স্বাভাবিক টানই হচ্ছে গণতন্থের পথে এগিয়ে চলা। শুধু 
রাছনৈতিক গণতঙ্জ নর, ঘাকে ম্যাক্স ঈলার বলেছেন 'অনুস্ৃতি গত (Jemocracy of emolious) 
সেদিকেও। অনুচ়ুতিসানান্ত চাই ॥ বস্তুত দেখা গেছে বে যুগে অহসকৃতিলামান্ত যত ধর্দ হয়েছে অনুদ্তূতি- 
খণ্ততর সংফীর্ণতর হয়ে উঠেছে বে যুগে ব্যঙ্গঃ়5লা বৈ্াসিক কবিতা হছতে। স্ব হয়েছে, কিন্তু কোনো 
নংং তি হয নি, সংস্কৃতির মহৎ যুগ দেখা যায় নি। এরই লঙ্গে সমাজে আব-একটি লক্ষণ দেখা বাচ্ছে, 
সেটি হল সমাজে পারস্পরিক নির্ভঘরতা। স্দূত্র ভাণতীতে পাটকল চলবে কি না তা নির্ভর করত পূর্বংদের 
পাটচামীর উপর । উৎপাদন-বাবস্থা এতই জটিল ও সুনূরপ্রদারী হয়ে উঠেছে । 

সমাজ ধন আপন গতিবেগে এই ছুটি শক্তি হি করে চলেছে তখন লনাছের কাঠাযোও ঘদি ঠিক 
সেইভাবে 'আপনা নাপনি পরিবর্তন হতে থাকত তা হলে লংস্কৃতির উত্তরোত্তর বিকাশ সহজ হত। কিন্ত 
কারক্ষেত্রে তা ঘটছে না বলেই সংস্কৃতিতে সংকট দেখ! নিয়েছে। একদিকে গণতঙ্রের দিকে টান, ধার 
দিকে সমাম অনিবার্ধগতিতে এগিরে চলেছে, অন্থদিকে মূলধন শক্তি ও সংস্কৃতির পু্ভীভবন এবং অনগণেয় 
অলহাত্ততাঁ: এ অবস্থায় লাংস্কতিক সংকট ন! ঘটাই অত্যন্ত অস্বাভাবিক । এর নাৰ দিয়েছেন ম্যানছাইম 
শসতত্ত্রের প্রলার নব, গণতন্ত্রের উলটো অভিব্ক্কি-_ negative democralization। তার ফলে 
জনলাধারণ কাজের আসরে এলে পড়তে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু তাদের লা থাকে চিম্থাত্র শক্তি, চিকের 
বিকাশ বা সংস্কৃতির খারা। তার ফলে স্বকী হয় না, গে!লনাল বাড়ে, লংকট তীত্রতর হতে থাকে । 

হখন এইরকম উলটো পাকে গণতঙ্ চলতে থাকে তখন করেকটি ঘটনা ঘটতে দেখা ঘায়। প্রথমে 
ঘটে বিদ্ধজ্জনমণ্ডলীয় সংখ্যাবৃদ্ধি। প্রথষে বহ লোক আলতে আরম্ভ করে, তাতে গ্রথমটায় বে হকেল 
পাওয়া ধায় না তা ন্। কিন্তু এই ন্মবস্থা। বেশিদিন স্বা্নী ছয় না। কিছুকাল গত হলেই দেখা ধার, 
বৈচিত্রোর বদলে নানা ধরণের হালকা ক্সিনিস ও ভালা ডানা ডঙ্গিলর্বহ্ৃতা দেখ! দিতে আর্ত করে। তখনই 
দেখা! দেয় দ্বিতীয় স্তর । তখন গুণের চেখে সংখ্যা বেশি হয়ে পড়ে, মহৎ স্বরীর পরিবর্তে দেখ! দেখ 
ভক্ষিপর্যথতা, নতুন নতুন চটকের চেষ্টা। তার ফলে সংস্কৃতি দিক ছায়ার, সত্যিকারের রুচিবোধ গড়ে 
উঠতে পারে না। এ ঘূগে গুণগত উৎকধই বিজ্বজ্জননগ্ুলীতে প্রবেশাধিক[রের ছাড়পত্র । কিন্তু সেই 
গুণ ঢুটবার আগেই ঘদি কেউ বিছ্জজলষ্ডলীতে প্রবেশ লা করেন ত! হলে সংস্কৃতিহ্ারির গোড়ার 
উপকয়পণেরই অভাব ঘটতে থাকে | সবশেষ স্তরে দেখ! বায় লংস্কৃভির চুর্ণাডবন। তখন সংস্কৃতির 
মামগ্রিক রূপটি ভেঙে-চুরে ভিন্ন ভি গোষ্ঠী প্রবল হয়ে ওঠে (বাংলার ত! দেখা ধাচ্ছে), এবং সাষত্রিক 
সংস্কৃতির সঙ্গে নানা স্থানীয় সংস্কৃতি ধর্মবিশ্বাস ও দলীয় এতিহ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে । পশ্চিমবাংলার 
সংস্কৃতির ক্ষেতে এইসব লক্ষণই দেখা ঘাচ্ছে নাকি? 

এ কথ! অবশ্ত সত্য যে পশ্চিষবাংলার দংস্কৃতি, বিশেষত: সাহিত্য, এই শতাম্বীর তৃতীত্ব দশকের হতাশা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


কাটিরে উঠে নতুন পথে ঘা করতে শুষ্ক করেছে। কাব্যে জীবনস্পন্দন পাও দাচ্ছে, নতুন প্রতায়েরও 
আডাল পাছা বাচ্ছে, নতুন নতুন (এবং সার্থক) পরীক্ষাও দেখা হাচ্ছে। গল্প-উপস্লাসেও আমাদের 
তির কম নয্ন। এসব সত্বেও এ কথ! স্বীকার করতেই হু বে সমাজের লাঘগ্রিক বিচার করলে দেখা 
যাবে আমাদের সাংস্কৃতিক সংকট এখনও গভীর | সেই সংকট কাটবে ন! দতক্ষণ না সংকটের কারণ 
দৃয়ীন্কূত হবে। প্রমাজের কোন্‌ অবস্থার সাংস্কৃতিক সংকট বনীদৃত হুম তার থে আলোচনা উপরে 
করেছি সেই অসুলারে বিচার করলে দেখা! ধাবে আমাদের সমাজ যত ভাবে, বিদ্ধব্জনদণ্ডলী হত ভাঙবে, 
অযৌক্তিকতা ও লহস্থতাবোখ ধত বাড়বে সাংস্কৃতিক সংকট ততই বাড়বে। বিশেষত আরও মনে 
রাখতে হবে, শিক্ষিত মধ্যবিৱ শ্রে্ীর বে লংস্কৃতিই গোটা বাংলার সংস্কৃতি বলে মনে কথা! হচ্ছে, তা 
চিরকাল চলতে পারে না| কালক্রবে গশতহ্রের উলটো! পাক বখন ক্রমাগত এই বদ্ধ দরদায় ঘা দিতে 
থাকবে তখন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আরও ভাঙন আরও গোলমাল দেখা দেবে। তা হতে উদ্ধায় গিলবে 
ধরি গণতহকে উলটো পাকে ঘুরতে না দেওয়া হর সেই বংকটের মোচন চিত্তের উষারতষ ও বিশ্বৃততদ 
স্বার/ছো। বুঝ্ধির উদ্ধার অছৃস্টলনে__ যাতে ঘত সম্ভব বেশি অনসংখ্যা অংশগ্রচণ করে, জন্থভব করে, 
অহৃসলল করে-_ কেবলমাত্র গোষ্ঠীবিশেষ নয়। স্যানহাইবের কথা দিয়ে শেষ করি: *পূর্বকালের সমাছে 
যৌকিকতার অন্ুলন সকলে না করলেও চলত কারণ শে সমাজের কাঠাযোই ছিল সেইরকন। কিন্তু 
আছকের সমাদেও হছি তাই চলতে থাকে তাহলে শেষ পর্যন্ত সমাজই চলবে না ॥"* 





৯ “Societies which cenisted in earlier epochs could adord ও cerisin disproportion in the 
bation of rationality and moral power, becaose hey were themselves based on precisely 
is sorinl disproportion between rational and moral elements... In moderu society, 
neither the general lack of rationality and moralily in the control of the total process, nor 
their unequal distribution wili sllow it lo go on" Blanobeitn: Op. cit, p. H. 





কাব্যে আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ 
আবু সয়ীদ আইয়ূব-দত্ত 


সাহিত্য শব্ষের বুৎপত্তিগত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেগে রবীন্নাথ তার সংজ্ঞা দিছেছিলেন-_ ঘা ননের সঙ্গে 
বিশ্বের ‘সাহিত্য’ অর্থাৎ সন্মিলন ঘটার । যোগাযোগ অবশ্ত ছুই প্রকারের হতে পারে। নাহুবকে দৈবপর্ম 
পালন করতে হয়, নিশ্বাপ-প্রস্থাসের মধা ছিয়ে সে বাযুমণ্ডলের সঙ্গে ভুক্ত, আচার দংগ্রহ করতে হুদ তাকে 
জলমাটি থেকে, সুর্ঘের আলে! ও উত্তাপ থেকে । অন্ত দিকে আায়রক্ষার তাগিনেই তাকে লনঙ্গ গড়তে 
হয়েছে; অর্থনীতি রাজনীতি লমাজনীতি শিক্ষা ও পালন করতে হত্েছে। একক মানুষ প্রাকৃত শক্তি 
কাছে নতশির, বহু দানবের সঙ্গে কর্ষে যুক্ত না ছলে সে মাপা তুলে বাঁচতেই পানে না। এই প্রকারের 
সমস্ত যোগস্থত্র কিন্তু গ্রপ্রের ধোগ, উদ্দেস্ত তার আত্মরক্ষা ও পুষ্বী। কিন্তু তা ছাড়াও মানুষ নিজেকে 
মেলে দিতে চান নিজের বাইরে, বা বাছিরকে ধরতে চান তার হনকপুটে_ কোনো গরছে নয়, অকারণ 
আনন্দে ও প্রেমে। গ্রথঘটাকে বলেছি আব্মরক্ষা ও পূঠীর গরজ, স্বিতীঘটাকে বলতে পারনি আত্মপ্রলার ও 
প্রকাশের আনন্দ। সাহিত্য বে-সংযোগ ঘটায় তা এই ছ্বিতী প্রকারের ; ব্যক্রিসত্তার বেড়া ছেঙে হুমিকাচ্ত 
সেখানে সর্বতোগামী, সর্যতোগ্রাহী, সর্বাহয়াসী 

ছঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে থে লাহিতা, বিশেষত কবিতা, আর মিলনের সেতু নয়, বিচ্ছেদের প্রাচীর 
হয়ে উঠেছে ইগানীং। কবিতার বাহন অবস্ত ভাষা, কিন্তু ভাষার দ্বারা যোগ এবং বিয়োগ ছুই মন্তব। 
ভাষা যদি হর বচ্ছ কাচের মত দৃষ্িডেগ্ত, তবেই ওপারের জালে! নিয়ে আলতে পারে, মনকে প্রসারিত 
কয়তে পারে বিশ্বের অপীমতার। “বাহিরের তথা বা! ঘটনা ঘখন ডাবের সামগ্রী হযে আানাদের মনের 
সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে ধার তখন মামুধ শ্বভাবতই ইচ্ছা করে সেই নিলনকে সর্বকালের ধনের 
অধিকারভূক করতে ।*__ এই ইচ্ছার লঙ্গে রবীন্নাথ কবিকর্মকে যুক্ত করেছিলেন। আধুনিক কাবাশ্রষ্টা 
ও ফাব্যতাবিকের কাছে কবিকর্ণের লক্ষ্য কিন্ধ সম্পূর্ণ ভিন প্রকারের । প্রা স্তর বছর আগে মালার্সে 
অস্থান সহধূরীদের বে উদ্ভৃতিদলিন উপদেশ দিয়েছিলেন_"one 01215 poetry wilb words, not 
108 70625” (শব্দ দিয়ে কাবা রচনা করতে হত, ভাব দিযে নর) তারই মধ্যে এই লক্ষযস্বরের পথনির্দেশ 
ছিল বোধ করি। শব্দকেই কবিতার মূল তদ্মাত্র এবং ডাবকে বাহ্‌ জান ফরার ফল হল এই বে,কাব্য- 
শ্বষ্টিতে শব্দঘোজন! কেবল ধ্বনির দিকেই লক্ষা রেখে হতে লাগল, কবিতার ডাষারও যে একটা! বোদগমা 
অর্থ থাক! মাব্তক এই অহুশালনের বিরুদ্ধে কবিদের বিত্োহ ক্রমাগত প্রবলতর হয়ে উঠল । 

আলংকারিকদের ভাষার বলতে গেলে কাবোর ছুই প্রকার ঘর্থের কথা বলা যান্ব-_ বাচার্থ ও বাদ্বযাথ। 
বাচ্যাখ সাদানিখেভাবে অর্থ বলতে ধা বোকার তাই । ব্য্গার্থ বলতে কী বোহা সেটা স্পই করে বলা 
খুব সহজ নর, এবং এই বাঙ্ছার্ধে ই কাবোর প্রাণ। শেকেলে অর্ধাৎ ষালার্দে-পূর্ববর্তী কাবে বাচার্থ 
তো থাকতই, তহুপয়ি থাকত বান্বযার্থ; গন্ধের চেয়ে অর্থবল বেশি বই কন ছিল না কবিতার । 
আম শুনছি অর্থের বোঝা পারাপার করতে আছে গছন্জপী গাধাবেট ; কবিতার মহুর্রপদ্থী-লায়ে 
বে-শৌখিন ভাষা ভেসে বেড়ায় ভার বঙ্গে অর্থের আসবাবপত্র থাকলে নৌকাহ্ন্ধ ভরাডুবি হবে। 

নি 
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এলিয়ট বলেছিলেন, কাব্যের বাগার্থ ব! আভিধানিক অর্থটা ছেঁটে ফেললে ক্ষতি নেই কারণ তার 
কান লামান্তই, পাঠকের প্রহরীচিত্তের ধষনে ফেলে দেওয়া এক টুকরো মাংসের চেয়ে বেশি নয়। 
ই শ্রহবীটিকে একট। কিছু দিযে ভুলিয়ে তবেই কবিতা ঢুকতে পারে অন্মপুরে । এটা ত্রিশ বছর আগের 
কথা৷ ঘশ বছর আগে মাধুনিক সাছিত্যের আয়-এক জন কর্ণধার, দ্য! পোল সাত্্ ঘোষণা করলেন যে 
কাবোর পক্ষে অর্থনাত্রই অনর্থকারী । গঞ্ডের ভাবা! স্বচ্ছ কাচের মত, নিছেকে দৃষ্টিগোচর না করে আমাদের 
দৃষ্টিকে এগিয়ে দেখ ওপারের বন্তগুলির দিকে । কবিতার ভাষা কিন্তু নিজেকেই চোখের সামনে তুলে 
ধরে, দৃরীকে আটকে রাখে, অস্ত কিছুকে দেখানোর গরজ নেই তার। আয়] কখনও কখনও দুলকেও 
তো ভাবার মত ব্যবহার করে থাকি, গোলাপকে প্রেমের সংকেত বানিয়ে তুলি, পপ্রকে পুজার, ইত্যাদি । 
কিন্তু বখন তা করি তখন ফুলের গন্ধ বর্ণ কোমলতা! মন্ছপতাকে আর গ্রা্ছ করি না, আমাদের লক্ষ্য ছুলের 
বান্তবিফতাকে হজ্ধন্খে ডেন করে ( অর্থাৎ তাকে যংকেতরূপে গণ্য ব। নগন্য করে) চলে ধার 
গংকেতচিন্ধিত বন্ধ বা ওণের দিকে। পেটা কিন্তু দুলের পক্ষে স্বধর্মচ্যুতি, ছুলের উ্টার দিক থেকে তার 
প্রতি অবিচার । তেহলি কবিতার ভাষাকে যদি অর্থবাহী করে ফেলি, অন্ত যেকোনো বিষ বা 
বস্তর সংকেতদ্ধপে ব্যবস্থার করি, তবে তারও ধর্মছানি হয়, পাঠকের দ্বায়া লাঞ্ছিত হয তার দ্বকীয়, স্তর, 
আপনাতে আপনি পরিপূর্ণ সম্ত৷। কাবাপদসমূহের শ্রতিময়তা| ও চিত্রলতাই সাত্র_এর মতে তার দবটুকু, 
তার প্রথম ও শেষ সার্থকতা । কবিতা কান দিয়ে শুনবার জিনিল, কল্পনার চোখে দেখবার জিনিস বোঝবার 
ছিনিস নল. মোট কথা, দাগের দিনের কবির! ভাদের ভাষাকে অর্থবাঞ্জনাঘন ও ইন্ধিতমন্ন করে তুলতে 
ঘত সচেষ্ট ছিলেন অ দকের অনেক কবিই তাদের রলাস্তক বাকাকে অথয়িক্ত, অর্থাৎ বাকা নঃ, সংকেত 
নয়, বন্তমাত্রে পরিণত করতে ততোখিক ধরসীল । 

কখাট। একটু বস্তুত শোনাচ্ছে কি? কোনো কোনো পাঠকের মনে হতে পারে যে আমি অতান্ত 
বাড়িয়ে বলছি, এমন-কি বানিরেই বলছি হুছতো। সাজ লন্ধপ্রতিষ্ঠ দাশানিক এবং কৃতাৰ্থ সাছিতি।ক, 
তাই ভার জবানীতেই কাধাবিধছে অধূনা-প্রচলিত বতটি উপস্থাপিত করেছিলাম ॥ তবু গ্রতাঙ্গ প্রমাণের 
চেয়ে বড় প্রনাণ নেই, শ্বতরাং ছ-একটি প্রডাক্ষ প্রমাণ ছাছির করা দরকার । নিয়োদ্ধত উাহযণ-ছুটির 
রচনাকালে প্রায় সৱ বছরের বাবধান ; কাবাসাছিতো ঘে-আধুনিকতার ধারা এ-প্রবন্ধের আলে।চা, প্রপম 
উদদাহরপটিকে তার সম্ভাব্য উৎপত্তিস্থল ও দ্বিতীয়টিকে তার শোচনীয় পরিণাম ভাব! যেতে পারে। 


sonnet 

Her pure uails very high dedicating their onyx, 
Anguish, this midnight, upholds, the lampbearer, 
8158) vesperal dreams by the Phenix burnt 

‘That are uot galbered up in the funeral urn 


On the credcences, in the empty room ১ 
Abolished bibelol of souudivg inanily 


কাব্যে আধুনিকত৷ ও রবীস্রনাথ 


( For the Mester is gone lo draw (6815 from slyx 
With this sole object which Nothingness honours. ) 


But uear the window void Northwards, a gold 
Dies down composing perbaps a decor 
Of uvicorns kicking sparks at a nixcy, 


She, nude and defuocl in the mirror, while yet, 
In the oblivion closed by the {rame there appears 
Of scivtillations at once the 522. 


bot red liule war 
vellum list fell dole geometric my alkalicst 
Packed pendulum red roar migrant fists passion vale 
estcem wet spindle flash high o paraclcte 
auricular thy 10৫ all violet vast 
scut 0769 cold selvage eyelashes entelechy 
out augular out out odd stoue walcer-swords 
yet uot. white shock. 


Herbert Rea 
সালার্ঘে লেট বিষে বিরাট খ্যাতিলম্পন্গ দানী সমালোচক শাল, মোর বলছেন যে এর মূল প্রেরণ! 
ছিল কতকগুলো অলস্ব মিলের লদাবেশ ঘটিয়ে একটি অসাদা দাখন করে দেখানো! | মিল, অগপ্রাস, 
তরল ও কঠিন বাঞ্জনবর্ণ, হ্ব ও দীর্ঘ শ্বরবর্ণেদ হুভাক বিস্তাল ইত্যাদি নানাবিধ কালোয়াতি করতে গিয়ে 
কবিতাটির 'অর্থগ্রহের পদ প্রায় বদ্ধ করে ফেলা হযেছে বটে, তবু, ঘোর বলছেন, "te words 
Ihemselves, rare and chiselled, suffice to give the poem the air of a jewel iu gold 
0৫ 0৫৩:৫.” মালার্মে মহং কবি বলেই স্থবিদ্দিত এবং কয়েকটি স্বচ্ছ মহৎ কবিতা যে তিনি লিখেছেন 
তাতে আমারও সন্দেহ নেই । কিন্কু নিজের শৃস্তবাদী নন্দনতযের গোলকধ [দায় দিশেহারা হয়ে শেষ 
পর্বস্থ তিনি প্রতিডাাত কবিকর্মকে কষ্টান্িত কারিগরিতে পরিণত করে উন্তস্থপ স্বড়োয়া গন! গড়ে 
নিদের ও পাঠকের চিৱবিসোদনে প্রন হয়েছিলেন। তাতে আপত্তি নেই। আমার আপত্তি তাদের 
বিরুদ্ধে ধারা! চিৱবিনোৰন ও যলোপলন্ধিতে ভেদ রাখেন নি, হুচতুর শব্দের খেলাকে স্থমহৎ কাবাকলা 
বলে তুল করলেন এবং ভ্রান্ত কাব্যাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা ছলেন। 
পরবর্তী কবিতাতুটি মার্চ ১০৫৯ লংখা! 75০900651এ প্রকাশিত ছার্বার্ট রীডেত্র ফবিতাওজ্ছ থেকে 
নেওয়া । এগুলি একেবারেই অর্থশৃস্ত ধ্বনিবিক্গাসমাত্র, ব1 কোনো ক বাধ্যার্ঘধাহী, কিংবা আধুনিক কবিঘের 
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চুড়ান্ব আধুনিকতাকে বাঙ্গ করেই লেখা__ সে বিহরে জোর করে কিছু বলতে আমি ভুদা পাচ্ছি না। 
আন্দাদ করছি বে এর। কৃতী অর্থাং প্যারডি শ্রেষ্তুকই ছবে। কিন্তু কবি ম্বহং কিংবা তার কোনে! 
ডক পাঠক ঘদি দাবি করে বসেন যে এগুলি সংকাবা, গভীর রবের উপাদান তাতে রয়েছে, তা ছলেও 
খুব আশ্চর্য হব না। বাক্তিগত আলোচনা-প্রলঙ্গে দুজন শর্স্থানীয আধুনিক বাটালী কবির অভিমত 
জানবার সুযোগ হবেছে মামার । বুস্তদেষ বহু বললেন, রীডের এই কবিতাগুপি চহুত্র পারডি ছাড়! আর 
কিছু নছ। বিষ্ণু দের মতে ভালে! হোক নন্দ হোক এগুলি তঙি& (541০5) কহিতা' ঠাট করে লেখা নস্ব। 
আমরা আনাড়ি পাঠফেতর্রা বুঝতে পারলাম আধুনিক কাবা এবন-এক পরম দশায় এপে ঠেকেছে 
যেখানে লনপৎ ভেনভান মাথ। বলেই গ্রতিপগ্ন হুছ। এলিহট থাকে বলেছেন বর্তমান কালের 
কাবালাছিতোর অবিপংবাদিত প্রতীক সেই ভালেরী স্বয়ং বিশ্বান করতেন যে কবিতায় অর্থ কেন, 
শব্দও তেমন পুরতর লন্ব: “Refraiu for as long as possible from emphasising 
words ; so far there are uo words, ouly syllables and rhythms*। এর পরে 
পাঠক শুনে বিস্থিত হবেন ন! যে ফরাসী দেশে এমন ফবিও আছেন ধারা বাক্য বা শব্দের ধার ধারেন 
না, কেবলা স্বরবর্ণ ও বাঞ্নবর্ণেত্ বিচিত্র বিস্তাসে কাব্যরচনা করে খ্যাতিমান হয়েছেন। 

বুদ্ধদেব বস্ত্র যতে বোদলেতরর চেয়েছিলেন “য|-কিছু কবিতা নয় ত! থেকে কবিতার মুক্তি" । 
পরবর্তীদের অভিলাধ আরও অগ্রসর হল-_ ঘা কিছু বাস্তব তা থেকে ফবিডার সম্পর্কচ্ছেদ | আক 
মারিত্যার ভাষার "Modern poetry endeavours to extenuale, if possible to abolish, 
the 10191100105 signification, this definite set of things whose preseuce is 
due lo the soverciguty of the logical requirements of the social sigus of 
lauguage, and which is, as it were, a kind of wall of separation belweeu the 
poetic intuition and the uuconceplualisable flash of reality to which it 
points".> | এবং যেহেতু কি গস্ভ কি পশ্য ফোনো ভাষায়ই এমন কোনো৷ অলৌকিক ক্ষমত| নেই বে 
ভাগতিক বন্পনূহ্‌কে ছেলায্ন অতিক্রম করে বাস্তবাতীত সতার (ঘি তেমন কিছু থাকেও) উপলব্ধি 
পাঠকে চিত্তে ছুটিছে তুলতে পারে (মনে রাখা ভালো বে প্রচত মিস্টিকমাত্রেই নিগুপ পরত্রন্থকে বর্ণনাতীত 
বচনাতীত ইত্যাদি বলে ঘোষণ! করেছেন), তখন অগত্যা কৰিতার ভাষ! বস্তুদ্ংকে অন্ত করতে [গায়ে 
সপ্রকাত্র অর্থ স্স্ধ ভাগ করতে উত্তত হব, ফলে হয়ে ওঠে স্বর ও বাঞ্ন ধ্বনির অর্থহীন শ্রুতিনধুর বিগ্লাদ-- 
অস্তত সেই চেষ্টাডেই “কবিতার মুক্তি” খোক্দেন আধুনিকতর কবিরা । 

শ্বীকীর করছি যে বিশুদ্ধ ধ্বনির শক্তিও কিছু কম নন, ত! দিয়েও বংৎ শিল্পযচনা লত্ভব | কিন্তু সে শিল্প 
কবিতা নয়, সংগীত। তাতে সাতটি হর, একাধিক সবরগ্রাম, ধ্বনির তারতদা, মীড় ও সূষ্ছনা, তালদান- 
লরের বিচিত্র খেলা__ সবই থাকা চাই 1 একটি কবিতা পড়লে ব। শুনলে তে! এসবের কিছুই পাওয়া ঘা 
না, তদুপরি কবিতার মূলৈশ্বর্ধ সে অর্থ-ব্যগুন! তাও বদি খুলিয়ে ধা তবে থাকে কী? চিত্রযন্রত। অবশ্র 
থাকতে পারে, কিন্তু লে কজপচিএ অর্থাৎ কলমে ভকা! চিত্র কি কখনও তুলি দিয়ে শরীক! চিত্রের অত 


» Creative Intuition in Art and ৯০৫৫০ p. 214. 


কাবো আধুনিকতা! ও রবীন্দ্রনাথ 


বর্ণাঢ্য বা সৃস্বরেধ হতে পারে? পঠিত কাবা কণঠলংগীত বা হস্কংগীতের তুলনাঙ্গ অতীব শীলবল-_ 
ঘদি তাকে আগ্তাঘভাবে বিশুদ্ধ সংগীতের আদর্শেই বিচার করি। তেলনি চিত্রের আদর্শে বিচার করলে 
ভাঙার চিত্র তুলির চিত্রের সঙ্গে কোনে] মতেই তুলনী নত্। অর্থবন ইক্ষিতমদ্দ বাক্য একটি 
অতুলনীন্ব বলশালী শিল্পোপকরণ। যেসব কৰি এবং কাব্যবিগারক বাকানিতত্র শিদ্রকে কেবল ধ্বনির 
বিদ্ত/সে এবং চিত্রের সনাবেশে পরিণত কহতে তৎপর তারা কি ভেবে দেখেছেন এর পরিপান কী 
হবে? কবিতার স্রায় মহৎ শি্ুকলাকে তার বৈশিষ্য ছারিহে ডিইজাতী় ছুটি শিল্পের অক্ষ অস্ুকরপের 
পপে ছোর করে নিবে বাওঘার এই প্রাপান্তকর প্রম্থাস আমার কাছে খুব শ্রথ্থেঘ একে না। কবির 
ভাঘা অবশ্বই হথরেলা ও চিতল হবে, এর গুরুত্ব আমি অস্বীকার করছি না। আনার বক্তব্য এই থে 
কবিতার হুগ্ব ও চিত্র সংকেতড্াপই মুলাখান, বন্বসরপে নয় । অর্থাৎ এগবই তার সমাক মর্খ-বাজনার 
সায়, প্রতিক (54১5111112) হতে পারে না, অন্তরায় হলেও বিপদ। 


বিস্ক কেন? কবিতার ভাষাকে এষন একান্ত প্রযরে জনচ্ছ ও অনধিগষা বন্ততে পরিণত করে 
বিশ্বে সঙ্গে সন্মিলন নয়, বিচ্ছে ঘটাতে আজকের করিয়া এনন দৃঢ়পংকল্প হয়েছেন কেন? তার 
কারণ নিশ্চই আটিল ও বহব্যাপ্। এক লয্ন একাধিক হেতুলনবায়ের কর্শস্থপ এমনটা ঘটেছে। তনু, 
তার মখো যে কারণটা আমার কাছে লবগেয়ে প্রদ্ধানযোগা মলে হয় যেটা এই । আসল ক হচ্ছে 
থে অগহ্্যাপারটাই আধুনিক সাহিত্যবর্মী, শুধু সাহিত্যকর্মী কেন ভাবুকমাতের চোখে বড় বিশ্রী, বড় 
কিন ও কলুষিত, প্রষ্কারদনক ও ঘিন্ধারের পাত্র হয়ে উঠেছে। তাই তারা ওদের সাহিত্যের ভাষা 
দিয়ে 'আহিতা' নয বাবধানই সি করতে চান, বাইরের অধম স্থট্িকে খাদের উত্তম সির ববলিফর 
আড়ালে রাখতে ইচ্দক। ভাবখানা অনেকটা! এই থে দেখতে হলে এই ব্যনিকার নিধু'ত কারক্মটাফে 
দেখ, ভার ওপারে ধা কিছু সাছে তা যে দেখবার যোগ্যই নয । 

প্রৌঢ় বয়সেও ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, বলতে পেরেছিলেন বে হদি ও "things which I have seen | cau 
now see no more,” তবু, 


I love the brooks which down their channels fret 
Even more thau when I tripped lightly as they ; 
The innocent brighiuess of a uew-boru day 

Is lovely yet. 


অপর পক্ষে শ্বলনব্ঘলেই নালার্মে ঘোষণা করলেন থে লদূত্র, আকাশ সবই তার কাছে খ্বশা ( And 
[, 1 detest the beautiful blue ), এবং তরুপতর কবিদের উপদেশ দিলেন: 

Exclude if you begin 

The real as being base, 

Its too sharp sense will 

Overscrawl your vague literature. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


আরও পূর্বে বোদ্লেনবরের “বিষাদ পরিণত হচেছিল বিড়ফাঃ_ শুধু জগতের প্রতি নগ্ন, নিজেরও প্রতি"*। 
নারীকে তিনি জান করতেন “ছৈবতার প্রতীক" এবং "প্রোজ্জল ক্রে'। প্রকৃতি বিষে তার বিড 
আরও প্রগাঢ় । একটি কবিতাছ লিখছেন : 

তোকে স্বণা করি, লি্ধু! যত তোর লম্, চেঁচামেচি, 

ধুতে পাই আমার আত্মার তলে। বে-তিক্ত উল্লাস 

অপমানে ক্রন্দনে নিবিড় হয়ে বলে, ‘হেরে গেছি'-_ 

লে-বিরাট অট্টহাসি ফিরে দেব তোর জলোচ্ছাস । 


কত সুখী হবো আমি, বি চেলা ভাষায় প্রকট 
নক্ষত্র কিরণে, বাজি, লুপ্ত ক'রে দিল একেবারে! 
কেননা আমি যে খুঁজি কালো আর নয় শৃন্ততারে! 
_ বৃদ্েেধ বহু “কৃত অনুবাদ 
ছু'একদনের কথা নহ, আধুনিক কাব্যের বহু দিকপালই সন্গ্ষোভী ও রুদ্তকপাট। সাম্প্রতিক দার্মান 
স্াহত্যের লবচেবে চমকপ্রদ কবি বোধ করি গটক্রীড বেন । তার একজন তরুণ বাঙালী গুণগ্রাহী লিখছেন : 
“গটক্রীড বেনের কবিতা! এমন-এক পরমতার সন্ধান করেছে যেখানে ঘটনা ও ঘটনার অর্থহীনতা লুপ্ত হবে, 
স্বতির ও ইঞ্জিয়ের নির্তরগুলি ধ্বসে পড়বে; কবিতা তখন কৈবলোর লারাংসারে নিমজ্জিত হয়ে, স্বইর 
পূর্বে অনম্ধপয়ান দেবতার মত, শুধু আপনাকে ধ্যান করবে। তায় মতে মানবের সঙ্গে মাঘের সংঘে!ণ 
ছি হয়েছে, বাচ্ষ এবং পৃখিবীয় মধ্যে বিচ্ছেদ এসেছে, এখন পরম নেতিবাদেই শুদু আস্থা স্থাপন কর। 
গন্তব ; শুধু স্ব নয়, সেটাই উচিত বিশ্বাস ।”* 
বলা হথ্ধে থাকে সাহিত্যের উপনীব্য সাহিত্যিকের হৃবত্বাবেগ এবং কঙ্গনা; সত্য কথা অর্থাৎ প্রক্কতি 
বিষয়ে লমা্র বিবদ্বে ধথার্থ কথা ধদি শুনতে চাই তবে বৈজ্ঞানিক এঁতিছাপিক ব| সাংবাদিকের কাছে যেতে 
হবে আমাদের ॥ কথাটা! মিখ/| নঘ, তবে সত্যের ঘতটুক অংশ থাকলে পুরো লত্য বলে ভ্রম হতে পারে 
ততটুকুই সভা । প্রথমত হৃবাবেগের প্রপঙ্গটাই ধর! ধাক। হৃদয়াবেগ মনের এমন-একটি ব্যাপার ঘা 
শৃস্তমার্গে ঝুলে থাকতে পারে না; কোনো কিছুকে অবলন্বন করেই কবির মনে বা পাঠকের মনে আবেগ 
জাগে। ভাষাম্বরে বল! ধায় যে আবেগ-_ হপছুঃখ রাগন্ধেয বিশ্বগ্রবিযক্তি_ এগুলি সম্পূর্ণ ্াশ্রদী 
মানসিক ঘটনা বা অবস্থা নহ, একটি পূর্ণাঙ্গ অভিন্ততার আবেদ ব। বর্ণহ্টা মা্র। ধা, প্রিযদ্রনের বিয়হেই 
দুধের অনু ব হং, নক্ষত্রমচিত আফাশের পানে চেয়েই বিশ্ব জাগে আমাদের মনে, ইত্যাদি । এটা মেনে 
নিলেও কিন্তু কখা উঠতে পারে বে আমাদের হ্ববন্বাবেগণমূহের উৎপত্তিস্থল বা আত্রঘভূমি একট।-কিছু 
খাকলেও শেটা-ৰে কোনে! জ।গতিক ব্যাপার বা বাস্তব ঘটনাই হবে এমন তো নয় 
কথাসাছিতো এবং কাবালাহিতেঃও যেগব ঘটনার নরনারীর নগর-গ্রাম-নদী-পর্বতের উল্লেখ থাকে 
লেগুলি প্রান্ব সর্বদাই সাহিত্যিকের কল্পনা-গ্রন্ত ॥ তবে কল্পনার বন্তগুলিকে এমনভাবে লাজানে! ছয় যে 


২. বুদ্ধদের ঘহু। কবিরা, চৈত্র ১৫৪, পৃ, ২-৩ 
+ পোতি্সর ঘর কৰিতা, চে ১৩৯৪, পৃ. ১৫২ 


কাব্যে আধুনিকত। ও রবীন্দ্রনাথ 


পড়লে প্রত্যথ জমা, সত্যিই বুঝি এমনটাই ঘটেছিল ? গল্পের পাত্রপাত্রীরা আস্মীদ-স্বজনের চেখে বেশি 
লতা হয়ে ওঠে আমানের নানলপটে ॥ সত্যপ্রতিম তরু সত] নঃ, অর্থাৎ বিজ্ঞানের বা ইতিছাসের সত্য 
নয়। কিন্ধু একেবারেই কি কপোলকল্পনা, মিথ্যা, মতিভ্রদ বা! মনেহ খেলাদাত্র? আনল প্রশ্ন হচ্ছে মেই 
কবির|চিত কাঙ্গলোকের উৎপত্তি ব। সির উদ্দেন্ নিয়ে । এসব কাদনিক বন্ধ ও ঘটনার বিগ্রাল ফি আপন 
খামখেষালে কহেন সাহিত্যরচ্রিতা, কিংবা পাঠকের সলোরগনার্থে? ব্যাহ্রমা-ব্যাঙ্গমী প্বাডপুত্র সীপুতর 
কোটালপুত্রের কখ। হচ্ছে না এখানে । আহার বিশ্বাস, অস্বত মহৎ সাহিতো কল্পনার গতি দিবান্বপ্রের 
মত লক্ষাবিধীন ও বিপৃত্খল নত, সম্পূর্ণরূপে কবির আজ্ঞাবহ; এবং সে আতা তার কোনো নিগৃঢ় উপলদ্ধি 
থেকেই সঞ্জাত। এই উপলব্ধি শব্বৰাত্রের, তৎসংস্লিষ্ট ধ্বনি ও চিত্রকল্রম।ড্রেস উপলব্ধি নয । এ ঘাবং আনহা 
তে! জানতাম সংকাব্যে একটি সতাদৃরী নিছিত থাকে, সমাছ ও প্রকৃতি সন্ধে এমন কোনে। খাটি কথ! 
কবি বলেন ঘা শাশ্বত লত্য অথচ বিজ্ঞানীর চোখে কিংবা ছকে থা ধরা পড়ে না, পড়বার ন্য। লে 
সভা কবির এবং পাঠকের ঝাকিন্বক্রপ-নিরপেঞ্গ সত্য ন। হলেও লত্যই, নিছক কল্পনার ছালবোনা নর । 
শ্রসমাতই তখাকে অধিকার করে তাকে অনির্বচনীক্ঘডাবে অতিক্রম করে", বলছেন যবীহুনাথ; 
কিন্ত লক্ষা করতে হবে বে তথ্যলমৃহকে “অধিকার” করেই রগন্থরী সম্ভব, অস্বীকার করে 
নয। বরকক তথ্োয় শ্বীকরণ বা আন্মীকরণের বখেই রবীজ্রনাথ কাব্যের মূল উৎস খুজে 
পেয়েছিলেন । 

শুধু নিজের সৃষ্টিতে নথ “বিশ্বস্থিতে কৰি আপন অহভৃতির প্রতীককে খুঁজে বেড়ায়'_ এ কথা 
রবীন মানতেন, কিন্তু বোদূলেরর, যালার্মে, ভালেনী, র/াবো, লা, বেন, মোর, রিচার্ড্‌ ও গাদের 
গো মানতে নারাজ । কাবোর উপরিতল ছাড়িছে তার অন্তন্তলেও কোনো গুঢ় সত্যোপলন্ধির সন্ধান 
তারা পান না, দিতে চান না। তার কারণ তাদের বিশ্বাস গতোর একচেটিয়া স্বতাধিক[রী বিদ্ান। 
বিশ্রান কাছের কথা বলে, নানারপ স্থবিধ! ঘটা আমাদের জীবনে__ অতএব বিজ্ঞানমেব আচতে। 
এই স্থবিধাবাদী বা প্রাগম্যাটিক সতোর জতাধিক মূল্য আছে উক্ত মনীধীৰের দীবনে। এত অধিক 
যে, বিজ্ঞানবহিদ্কতি কোনো সত্য আদৌ মানেন না এয়া, তায় দস্ত কোনো শ্রদ্ধা বা আকৃতি নেই এঁদের 
মনে, কোনো সহিত পর্যন্ত আছে কি ন! সন্দেহ । কেমন করে থাকবে ? ত্য নানে তে! বাস্তব 
জগতেরই বিশেধ একটি স্বরূপ বা পরম রূপ উদঘাটন, আর বাস্তব জগতের প্রতি যে এঁদের বিড 
অপরিলীম॥ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক কবি ও কাবাতবকারদের মতের দিক থেকে যতটা গরমিল, 
তায় চেয়ে অনেক বেশি বৈপরীতা মনের গড়নের দিক দিছে; হৃদগ্রাবেগের প্রতিস্পাসের দিক [দিয়ে। 
দে-বৈপনীত্য মূলত আস্তিক ও নাস্তিক ভৃয়দনের। ভগবান মানো না-মানাত্র ফণা আৰি বলছি না, 
আমি বলছি জগত্বা(পারের প্রতি ধনাস্মক ও খণাত্বক যনোভগ্গির কথ! : একদিকে বিশ্ব অনুরাগ 
আগ্রহ ও আনন্দ; অষ্চদিকে অনীহা! বিরক্তি প্রত্যাখ্যান ও তিক্ততার ফথা। আমার বিশ্বাল পৎকাব) 
আস্তিক দলেরই স্বকী, আত্মুরতি নব বিশ্বরতির মধো তার উৎল। “‘বিশ্বপ্রেন' কথাটা আছকে হতে 
অনেকের কালে ঠাটার বত শোলাচ্ছে। শোনাক । কিন্তু ভাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই বে বাস্তব জগংকে 
্বণা করে, অস্বীকার করে ব! পন্মিহাল করে কি সত্যিকার মহৎ কাব্যরচনা সম্ভব? সন্তব হয়েছে কি? 
কৰি প্রেমিক এবং পাগলকে ধারা এক পংক্তিতে ফেলেছিলেন তারা কবি আর শ্রেষিককে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮*-৮১ শক 


ঠাট্টা করতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু আমার ধারণা ফবি এবং প্রেমিক সতাই একান্ম* ছু্নেরই 
চরম লক্ষ্য "সাহিত্য" । বছ্গন্ধিকালীন চপল অন্থরাগে নব, পরিনত মোহমূত' সমাকদৃ ও বলিষ্ঠ 
অভিভ্ঞডার ঝড়বাপটাদ পরিস্থাত বে প্রেদ তার যধ্যেই অবস্ত প্রেমিক ও কবির সাধর্ম। লক্ষ্য কর! ঘায়। 

আধুনিক কবিরা জগহচরাচরেন মধ্যে তাদের ভালোবাসার যোগ্য একটি বন, যা একটি বন্ত অবশ্র খুজে 
পেরেছেন? সেটি হচ্ছে শব্দ । অর্থবান বা ইঙ্লিতস্ শব্ব সঃ, বন্তধনী শব্দ__ যে-শব্দের গাঁখুনি সব-কিছুকে 
আড়াল করে দিযে আমাদের মনের দ্রজা-ছানালানুলিকে কন্ধ করে দিছে প্রকাশ করে শুধু নিজের 
চষংকারত্বই ! সাজ বলছেল, "uor do they [the poets) dream of uaming the world, and 
00105 beiug the case they name uolhing at all, for namiug implies a perpetual 
sacrifice of the uname to the object uauied."* তার! মনে প্রাণে বিশ্বাল করেন যে লমস্ত 
বিশ্বের চেয়ে একটি শব্দ গরীয্ান ; “its sonority, ils masculine or feminiue endings, 
its visual aspect compose for him a [ace of esl," আর এ মুশটি আধুলিক কবির কাছে 
সবচেয়ে প্রি ও দামী । এ মুখের পানে চেঙে এবং পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিত্রিরে হে ধরণের ফবিতা লেখা 
হয়ে থাকে তার নমুনা আগে দিঘেছি। পাশ্চাত্য বিশেষত ফরাসী লিখলিস্ট ও হুরু-রিহালিস্ট কাবা থেকে 
আরও এবং উজ্জলতর অনেক দৃষাস্থ খুঁজে বের করা ধায়। আধুনিক বাংল! কবিতাও থে এদিক দিরে 
'আমাদেহ হতাশ করবে এমন নয় । 


উপপংছারে আবারও বলতে চাই-ঘে রবীন্রনাখের সঙ্গে বোদূলেন্বর ও তংগরবর্তা "আধুনিক" পশ্চিমী 
এবং তাদের ছারা প্রভাবাদ্ধিত বাঙালী কবিদের তফাত মূলত ভঙ্গির নয, ভাষায় নহ, অভিন্ততারও ততটা 
নয়, ঘতট! অভিজ্ঞাতায় যন ও হৃদয়ের । এক কৰায় তাকে ধনাত্মক ও খ্পাত্মক নলের তফাত বলেছি। 
আধুনিক সাহিত্য অত্যন্ত বুৎপ্তিম্পর একজন শ্রস্েছ সমালোচক লিখেছিলেন থে রবীশ্রমানগ খণ্ডিত, 
56050 9৫ ৫৮1-এ় অভাব তাকে পৃথিবীর মহত কবিদের সমকক্ষ হতে দেয়৷ নি-_ মালার্মেও বে-মহত্রম 
কবিদের অন্তত্য বলে ও প্রবন্ধকারের বিশ্বাস । রবীন্ুনাখের জীবন-সনীক্ষাছ, অন্তভবোধের অভাব নয, 
অগ্রাচূ্ধ হয়তো আছে। পক্ষান্তরে বোদ্লেরর, মালার্ে, র্যাবো, ভালেরী, গটফ্রীড বেন -গোর্ঠীর কবিম|নদ 
কি আরও খণ্ডি, প্রা বিকারগ্রপ্ত নথ বিপরীত কারণে বীভংল রসের আতিশয্য ? বলি সম্যক 
দৃষম্পত্ কবিতার অভাব নেই রবীশ্্ররচনাযলীতে ; আমি কেবল দুটি কবিতার উল্লেখ করতে চাই এধানে। 
শামা" ঈতিনাটোর ভিতর দিবে বে-জগংটাকে রবীজনাৰ দেখেছেন সেটা কি রোষাস্তিকতার রণ্ডীন 
চননা-পরা চোখে দেখ! ্রগৎ, অথবা সুযীর রঢ় বীচৎল দিকটা কি আড়াল হয়েছে তার চোখের? তনু 
চোখ এবং বন ফিরিয়ে নেন নি তিনি, গুটিয়ে ফেলেন নি নিজের উদ্বেলিত ব্যক্তিত্বত্বপকে তার আহত রুদ্ধ 
অহংবোধের নপ্যে । “পত্রপুট” গ্রন্থের তিন স্বর কবিতাটি সকলের জান! আছে, তার গোড়াতেই কবি বলছেন: 

আজ আমার প্রগতি গ্রহণ করো, পৃথিবী, 
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদীতলে। 


e What ls Lileratare, p. 5. 


কাব্যে আধুনিকত| ও রবীন্ত্রনাথ 


মহাবীর্ধবতী, তুমি বীরভোগ্যা, 
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে, 
নিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুক্তহে নারীতে; 
মানবের জীবন দোলাস্িত করো তুমি হুলেছ স্বন্ছে। 
ভান হাতে পূর্ণ করো সুধা 
বাম হাতে চূর্ণ করো! পাত্র, 
তোমার লীলাক্ষেত্র দু্গরিত করো অটবিজ্রপে ; 
ছুঃসাধা করে। বীরের জীবনকে, বহৎীবলে হার অপিকান। 
শ্রেরকে করো দুর্মুলা, 
স্বপ। করে! না ক্ুপাপাকে । 

এ কবিতার ‘পৃথিবী' কেবল ডড়গ্র্চতির গ্রতিষ্ক নন্ক, ইতিছাসব্যাপী মনোগ্রক্ৃতির় প্রতীফও বটে। 
এই “ললিতে কঠোরে বিপরীত” প্রাকৃতিক ও মানবিক লতাকে ইন্ড্িে হৃদঙ্গে মনে গ্রহণ করেছিলেন 
রবীন্রনাথ, শুধু “ক্ষতচিহলাঞ্ছিত ছীবনের শেষ প্রণতি” নঃ, আজীবন কবিকর্মেপ্র মতে তাই বেদীতলে 
প্রপাষ নিবেদন করে গেছেন তিনি। তার অঅতুলনীষ্থ কলাকৌশল এই পৃথিবীর প্রতিদ্ধন্বী নয়, তাত 
মুখের উপর বন্ধ করে দেওয়া পলডীন অন্চ্ছ কাচের কপাট নব তারই “সাহিত্য” লাভের উপা্। 
লেকেলে কবি য়বীজ্রনাথ এবং শাশ্বত কালের, আধুনিক নন। আমার বিশ্বাস অর্থশতান্ধী-ছোড়া 
"আধুনিকতা”র কুরাশা কেটে ঘাবে আাছকের কবিয় মন ও ভাষা থেকে, কেটে যাচ্ছে। 

“আধুনিকতা” কথাটা অবশ্য আনি একটু সীমাবদ্ধ অর্থে প্রয়োগ কয়েছি এখানে-_ যে-মর্খে আধুনিকতার 
তিনটি মূলনীতি ছিল বাস্তব্গতের প্রতি বিতৃা, শব্দের প্রতি অতান্ত মোহ এবং শব্বার্থে প্রতি প্রায় 
নির্বাসনগও। আধুনিক কাবালাহিত্যের এটা লক্ষণবিশেষ, দুর্লক্ষণও হটে, কিন্তু একালের সব ববিই ধে এ 
চূর্লক্ষণচুষ্ট এমন নয্ব॥ হুপকিন্দূ, রিলকে, ট্রেট্‌স, এলিছট, পাস্টে্নাক প্রস্ঠৃতির নাম শ্রদ্ধ! দুকারে 
উল্লেখ । ভাষার ওপারে এমন-কফোনে! সত্তার মন্বিত্রে তারা বিশ্বাসী যাকে অর্ধ! ও গ্রেমে গ্রহণ করতে পারেন 
তীর! । ভাই তাদের কবিতার ভাব! অনচ্ছ কাচের শালি নন, পেই বাশ্ববেরই 'হ্ছ প্রতীক । প্রাঙুলতা 
না খাক্‌, অন্র্জণৎ ও বহির্জগতের নধাবতী ঘবনিকাটাকে গম্পর্ণ দুর্তেড করে তুলবার আপ্রাণ চেই| নেই 
এদের রচনা । বরঞ্চ ঘবনিক! ভেদ করতেই তাদের কাবাকৌশল ও শব্দবিস্তাল আব্মধিলোগী। 'আহ্মবিলোপ 
সব ভাষারই শ্রে& গুণ, কি বিজ্ঞানে, ফি সাহিত্যে । ভাতা, কবিতার ভাষাও, মূলত এবং ধর্মত সংকেত! 
কবিতার ভাবার পক্ষেও সংকেত-ধর্ম ত্যাগ করে পরধর্ম অর্থাৎ বন্ধুদর্ম গ্রহণ করতে ধাওছ। চহ্াযহ ! 
বিজ্ঞানের ভাষাও সম্পূর্ণ বাক্তিনিরপেক্ষ নতম; কাব্যের ডাবাও সম্ূ্নথপে বাম্যবনন্পর্করছিত হতে পারে 
না। আমার মতে জানের ভাষার সঙ্গে রসের ভাষার প্রভেদ বিস্বর, তবে বেটা মাত্রাগত, গপগত নঘ। 
কবি এবং জ্ঞানী বিপক্ষ নন, বিজাতীয় নন; কর্মক্ষেত্র তানের ভিন্ন হলেও তাত! সহকনী | বিন্ধ এপ্রদক্ষের 
স্বত্ম আলোচনা আবশ্যক, এখানে তার স্থান ডাব । 

শাৰিনিকেতন আলা হক লং কলিকাত। শাখার উদ্ভোগে অনুষ্ঠিত রবীন ছস্মোৎসঘে পঠিত । 
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বিনয় ঘে।ব 


বিস্তাসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র নারানণচন্্র ১২৭৯ সনের ২৭ শ্রাবণ খানাকুল-কঞ্চনগরের শন 
দুখোপাধাছের বিধবা কণ্ঠ! ভবহন্দমীকে বিবাহ করেন। ৩১ আবণ বিস্ালাগর তার সহোদর শঙ্থুচ্ছকে 
এই বিবাহ প্রলঙ্গে লেখেন: 

ইতিপূর্বে তুমি লিখিক্লাছিলে, নারায়ণ বিধবাবিবাহ করিলে আমাদের কুট্খ-মহাশযের! অ।হার বানহার 
পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারাহণের বিবাহ নিবারণ করা। আবন্তক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই থে, 
নারারণ শ্বতঃগ্রবৃত হইয়া এই বিবাহ কহিস্বাছে, আমার ইচ্ছ। বা অহুরোধে করে লাই। বখন শুনিলাম, 
শে বিপবাবিবাছ করা স্থির করিদ্াছে এবং কন্তাও উপস্থিত হইছাছে। তখন লে বিধয়ে লশ্মতি না দিহা 
প্রতিবন্ধকতাচরণ কর|, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ণ হইত না। আমি বিধবাবিবাছের প্রবর্তক ; 
আমরা উদ্যোগ করিছ। অনেকের বিবাহ দিরাছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবাবিবাছ ন। করিঘা কুমারী 
বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না, ভত্্রপমাছে নিতান্ত হেয় ও অশ্রন্ধেত 
হইতাৰ। নারায়ণ ঘতপ্রধৃত হইঘা এই বিবাহ করিয্া, আমার সুখ উচ্জপ করিয়াছে এবং লোকের নিকট 
আমার পুত্র বলিঙ্কা পরিচধ দিতে পারিবে, তাহার পথ করিঘবাদ্ে। বিধ্বাবিঝ/-প্রবর্তন আমার জীবনের 
সর্বাপ্রধান লংকর্শ । এদস্মে যে ইহ! অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সকণ্দ করিতে পারিব, তাছার সম্ভাবনা 
নাই। এ বিষয়ের দন সর্কাাস্ত হইয়াছি এবং আবগ্তক হইলে প্রাণান্ত শ্বীকারেও পরা নহি। সে 
বিবেচনায় কুটবিচ্ছেদ অতি সানান্ত কথা" 

বিধবাবিবাথের প্রবর্তন বিজ্ঞ/লাগর মহাশগ যে তাঁর জীবনের কত বড় মহৎ কর্ম বলে মনে করতেন, 
তা এই প্রধানি থেকে পরিষ্কার বোবা! ধায় । তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, এই সংস্কারকর্ম তার জীবনের 
গার্প্রণান সংকর্খ', এই জগ তিনি সির্বাাস্থা হয়েছেন, এবং আবঙ্তক হলে 'প্রাণান্ত ্বীকারেও পরান্যুদ' 
নন। তিনি বলেছেন, ‘আবৰি বিধবাবিবাছের প্রনর্তক' । এ কথার গুরুত্ব আছে। বিপবা[ববাছের 
প্রবর্তক তিনি ঠিকই, কিন্তু এত বড় গুক্ষবপূর্ণ একটি সানাজিক লংপ্ান্কর্মের আবশ্রকত। তিনি কি অক স্থাং 
একদিন অনুভব করেছিলেন? নিশ্চ্ ত! করেন নি। প্রচলিত লামাদিক প্রথ| ব। দেশাচারের গতাছ- 
গতিক খারা পরিবর্তনের ইচ্ছা বা সংকল্প, সমাছের কোনো] বাক্য (॥৭ividu৭|) ব। গোষ্ঠীর (Group) 
মনে অকস্মাৎ একদিন উৰিত হয় ন!। প্রবমে এতিহাপিক ঘটনার দাত প্রতিবাতে পুরাতন সমাঙ্জে নানাদিক 
থেকে ভাঙন ও পরিবর্তনের সুচন! হর । তার পর নৃতল সামাজিক পরিবেষ্টনে নূতন নৃতন ব্যক্তির গোষীর 
ও “ইনস্টিটিউশন বিকাশ হতে থাকে । পুরাতন ও নৃতনের ভ্বন্বের মধ্যে সমাজের আড্যন্তরিক অবস্থা 
ব্দনেকট। অস্থির হয়ে খাকে | সমাজে তখন নূতন নূতন অভাব আকাঙ্ষ) ও আদর্শের উদ্ভব হয, এবং 
গুহাতনের লঙ্গে তার অনিবার্য সংঘর্ধ বাধে । এই সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে সন্ধিক্ষণের সমাগ ধীরে ধীরে তার 
চন্য ফিরে পেছে আত্মস্থ হয়। কার্ল ম্যানহাইম এ-প্রলঙ্গে বলেছেন : 

৭17০৬ do new things break through the ‘cake of custom’? The familiar 
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reference to the geuius is uot sufficient. ‘To repeat, oue need uot ignore the 
role of leading individuals lo consider the psychology of the pioncer secondary 
to Uhe sociological question of what situations provoke uew collective expecta- 
lions aud individual discoveries. ‘The answer is aluost implied in the 
question : Innovations arise either [rom a shift iu the collective situation 
or [rom a chaugiug relationship between groups or between individuals aud 
their groups. It is such shifts which father new adaptation, tew assimilative 
efforts and new creations."— Essays on the Sociology of Culture, pp. 81-85. 
বাংলাদেশে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে স্মাত্রের সমটটীত়্পের অনেক পরিবর্তন হয়েছিল । রামমোহন 9 
তার ‘আয্মীদব-সভা’, ডিরোজিও ও তার ছাত্তবৃন্দ (ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তার তৱবোধিনী- 
সঙ ত্রান্বগমাদ প্রস্থুতি নৃতন সামাছিক গোষ্ঠীর আবির্তাবে ও আদর্শ-সংগ্রানে ননাছনাননে নূতন ইচ্ছা 
আকাল্ছার বিকাশ হুতে থাকে। পরোক্ষে, এবং প্রত্যক্ষচাবেও, বিষ্/াগাগর এটনব শাৰানিক গোর 
সঙ্গে সংঙ্ি্ট ছিলেন, এবং এই নূতন ‘collective situation’ থেকেই তিনি তার জীবনের “নর্বপ্রদান 
সংকর্ণের' প্রেরণা পেয়েছিলেন। 'নাস্ীধ-সভার' বৈঠকে, ইন্ংবেঙ্গল গোঠীর আলোচন[পভাঘ ও ন্বপত্রে, 
উনিশ শতকের তিরিশে ও ঢজিশে বালবিধবাদেয় পুনবিবাহের সমস্ত নিয়ে ংখেষ্ট আলোচনা ছু 
তিরিশের শেষে ভারতীয় ল কমিশন (19195 Law 0০801155108) শিহত্)। (Infanticide) 
“নিবারণের উদেশ্যে এ দেশের মেয়েদের অকালবৈধবোর সঙ্গে জড়িত নানাবিধ লাথাজিক সমস্কার বিচার- 
যিবেচন! ফরেন, এবং বালবিধবাদের পুনধিবাছ মাইনতঃ প্রবর্তন করা যাগ কি না লে সন্ধে আইনঞদের 
পরামর্শ এহণ করেন। ইংরেছ বিচারক ও বআইনগ্রথ। তখন অবশ্ত বিধবাবিবাহ-দাইন পান ফরার 
বিরুদ্ধেই মত দেল। চল্লিশে এ বিধয্টি নিয়ে বাংলাদেশে রীতিমত আলোচনা হতে থাকে। পঞ্চাশের 
মাঝামাঝি বিজ্ঞানাগর বিধবাবিবাহ বিদিবস্ধ করার জন্ত আন্দোলন আরম্ভ করেন। ১৮৪৫ দাহহারি 
মালে 'বিধবাবিবাহ্‌ প্রচলিত ওয়! উচিত ফি না'--এই নামে তার প্রথম পুশ্টিক প্রকাশিত হত এবং 
অক্টোবর মানে তিনি ডারত-সরকারের কাছে বিধবাবিবাছের আইন প্রবর্তনের জন৷ দাবেৰন করেন। 
উনিশ শতকের গোড়া থেকেই, নূতন সামাছিক পরিবেশে, বিধবাবিবাহ একটি সমস্তারূপে ৰেখা দিছিল, 
এবং সেই লমক্সাটিকেই বিস্তাসাগর ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনের রূপ মি্বেছিলেন। অকস্মাৎ একদিন 
তার মনে বিধবাবিবাহ সমক্তানধপে দেখা দেখ নি, অথবা তা বিখিবন্ৃভাবে প্রবর্তন করার বাসন। মাগে নি। 


ভারত-সরকারের কাছে বিছাসাগর তার আবেদনপত্র পেশ করার পর, গ্রান্ট সাছেব হখন একটি খসড়। 
আইনলহ ব্যবস্থাপক-সভান্ক আলোচনার জন্তু বিষ্টি উাপন ফরেন, তখন ভারতের সফল অঞ্চলের 
লোকের দৃষ্টি এদিকে আর্ত হহ। বাংলাদেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিধবাবিযাহ-নান্দোলনের ঢেউ ভারতের 
এক প্রান্ত থেকে অন্ত প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিধবাবিবাছের পক্ষে 
ও বিপক্ষে অনেক আবেদনপত্র ভায়ত-সরকারের কাছে পৌঁছং। এইসব পত্রের মধ্যে বিধবাবিবাহের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


বিপক্ষের আবেদনই বেশি। বিন্ধ তা হলেও ডিরুত্রের বারাঠ।-নাক এবং সেকেন্দায়াবাদের ক্রান্ছণ-পণ্ডিতের! 
বিধবাবিবাহের পক্ষে স্ভাষার আাদের আস্বরিক সনবন জানিবেছিলেন। চিকুর্ের ম।রাঠা-নাঙক তীর 
আবেদনপত্রে লেখেন: - 

8 scews uuyuecessary for us to euler into details couuccted with lhe 
Proposed Enactineut. We merely wish to express our cordial approval of 
the priuciple on which the proposal is based, and to solicit tbat the Legislature 
will remove auy bar, which may exist iu the eye of the Law, lo the remarriage 
of the 114০০ Widows." 


পুণার অধিবানীর। ৪৬ ছনের স্বাক্ষরসছ বিধবাবিবাহের সমর্থনে একটি আবে্দেনপত্র পাঠান : 

*We understand that there is a movement in Bengal headed by the 
enlightened portion of lhe Hindoy Community, which as for its object the 
renioval of all legal objections to the remarriage of Hiudoo Widows Such a 
laudable movement cannot but be seconded by those who take a real 
10265. in the welfare of India, Weare {ar from tbinkiog what the removal 
of legal disabilities will be followed by the immediate abolition of a practice, 
which uot ouly eutails innumerable hardships aud misery on hundreds and 
thousands of inuocent but unfortunate females, but lies at the very bottom of 
many of the existing social evils, and to much of the crime which at present 
has to be deplored. That which bears the stamp of ancient custom can only 
be cradicated from the Hiudoo miud by the steps which are being taken in 
every direction, to diffuse knowledge to explore erroneous ideas, and thus 
undoubtedly (০ effect a gradual reformation in the state of Hindoo Society..." 

লেকেন্দারাবাদের ব্রাক্মণপণ্ডিত ও হিন্দুরা তাঘের আাবেদনপত্রে লেখেন : 

“That we fully concurring in the spirit and letter of the Petitiou and 
Draft submitted by certaiu Hindoo Inbabitants of Bengal for legalisivg the 
marriage of Hindoo Widows, beg leave lo submit a copy thereof, and to 
second this prayer.” 

যিধবাবিযাহের বিপক্ষেও এইসব অঞ্চল থেকে অনেক আবেদনপত্র এগেছিল। পক্ষের ও বিপক্ষের 
এই জআবেহনপত্রগুলি পাঠ করণে পরিষ্কার বোবা যাত্ন বে, বিস্তালাগরের ব্ধবাবিধহ-আ/ন্দোলন কেবল 
বাংলাদেশে নয, সার! ভারতবর্ষে প্রায় একটি গণ-আন্দোলনে পরিণত হত্বেছিল । উনিশ শতক্ষের সমাঙ্গ- 
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বাগ মোবা, ছারকবানে হহু, শি হেব, ছিপ ছিত, রানার 
চক্ৰক প্রকৃতি জাবেম্বনপতররের স্বাক্ষর ॥ সপক্ষে 
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অবেবনপতর ব্বাক্ষং | সপক্ষে 





বিধবাবিবাহ ও বিস্াসাগর 


স্তার-মান্দোলনের ইতিহালে বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ-আান্দোলনই মনে হঙ প্রথন স্বভাবরতীহ যামাদিক 
আন্দোলন। ভারতের অগ্রান্চ অঞ্চলের তুলনা দাক্ষিনাতো, প্রা বাংলাদেশের মতই, বিধ্বাবিবাহের 
প্রস্তাব প্রবল আলোডনের সী করে। মনে হব, বাংলাদেশের বাইরে দাক্ষিণাত্যই এই আন্দোলনের 
প্রদান ঝটিকাকেশ্র হয়ে ওঠে। আবেদনপত্রশুলি বিশ্লেষণ করলে নেখ। যাহ, দাক্ষিনাতোর ব্রাস্মণপক্তিতেরাও, 
বাংলাদেশের পত্তিতদের মত, দুই দলে বিভক্ত হয়ে গিরেছিলেন। সাধারণ জনমমাছেও বাদী ও প্রতিধাদী 
দুই দলের দৃষ্টি হয়েছিল। বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে দাক্ষৰাত্যের আ্ষণ-পাণডিতেরা যেপব আবেদনপত্র পাঠান 
তার মূল প্রতিপাঞ্ এই : 
দক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের সম শাসকরা দেশবামীর কাছে প্রকাশে ঘোষণা করেছিলেন যে, 
দেশের পাখি ও শৃর্ধলা রক্ষার জগ্গ তারা আমাদের হিবুধর্মের প্রচলিত ধ্যানখারপা় ও আচার-বিচারপ্রথায় 
কেনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না| আমাদের ধর্ম ও সমাজ ভালো! কি মন্দ ত! আনাই বিচার কব, এবং 
কিছু সংস্থার করার প্রহে।দন ছলে আমাদের দেশের লোকেরাই তা ফরবে। সবাদসংস্কারের সঙ্গে 
ধর্মণংস্ারও ঘন অবিচ্ছেপ্তঞপে জড়িত, তখন বিদেখ শালকরা তার সঙ্গে সং্সি্ট থাকলে অন্তায় করবেন, 
কারণ তাতে জন্তের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ কর! হবে হিন্দু বিধবার পুলর্ষিধাহ শাহবিকন্ধ প্রথাবিরুদ্ধ ও 
আচারবিরুদ্ধ। কেবল বানী মাইনের ছোরে এতকালের একটি প্রধাকে নিল কর। সম্ভব নয। আইনের 
বলে বলীয়ান হয়ে খারা ছিন্ুবিশবার পুনধিবাহ দিতে উৎসাহিত হয়েছেন, তার। বেন মনে রাপেন দে 
বিবাহিতা হয়ে বিধবার! স্বামীপুত্র লাভ কমলেও, কোলে! কালেই গাবাছিক মর্ধানা লাভ করবেন না। 
বাংলাদেশ থেকেও প্রতিবাদপত্র অনেক পাঠ!নে। হয়েছিল, তার মধে প্রাহ ৩৭ হাজার ব/ক্তির স্বাক্ষঃসহ 
রাধাফান্ত দেবের পত্রধানি বিদ্যাত । এই পত্রধানি ছাড়াও নদীতবা-জিবেষট-ভাটপাড়া-ব/শবেকিা-কলিকাতা। 
ও অন্তাগ্ত অল থেকে বহ প্রতিবাদপত্র ভারত-সরকারে কাছে পাঠানো হয়। তায় মধো বাংলাদেশের 
ধর্মপান্বাবলারী পণ্ডিতদের পড্জটি বিশেষ উল্লেখষোগা। এই পত্রধানি এখানে আংশিক উদ্ধত করছি: 


শ্মহামহিম যুক্ত ভারতবর্ষীর ব্যবস্থাপক 
সমাজাধাক্ষ মছোদহগণ সমীপেষু । 
*নবীপ ত্রিবেনী ভট্টপল্ী বংশবাটী ফলিকাতা প্রন্ৃতি সমাঙ্গস্থ দন্দশাহর-ব্যবপায়ি পণ্তিতদিগের বিহিত 
বিনঘপূত্ুলর লঘাবেদনবিদং । সম্প্রতি শীপৃক্ত ঈশ্বরচজ্ঞ বিগ্তাসাগর নামক কোন অভিনব পণ্ডিত নব্য 
সমপ্রদায়ের কতিপন্ব যুবক সহযোগে আপনফকারদিগের লমীপে প্রার্থনা করাতে আপনারা হিন্দুত্রাতীর 
বিধব/বিবাহবিবন্ক আইনের বে সুত্রপাত করিঙাছেন তাহ! অবগত হুইবা আমরা দে প্রার্থনা করিতেছি 
তাহাতে মনোযোগ করিতে আজ্ঞা হউক । 
প্রথমত: ছিন্ুজাতীয় বিধবাবিবাছ বেদপ্মতিগুত্াশাদি শাহ-নিধিদ্ধ।--- 
“দ্বিতীয়তঃ বিশিষ্ট হিনদুদ্রাতীয় বিধবাবিবাহু এ দেশের আচার-বিরুদ্ধ।--, 
প্তৃতীয়নতঃ বিধবাবিবাহবিধন্ধক আইন হইলে হিন্দুষণ্ুপী মধ্যে উত্তরাধিকারী ছইবার বেস্ধপ শাহীয় নিম 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাছ-চৈত্র ১৮৮৮-৮১ শক 


“চতুর্বতঃ বিধবাবিবাহবিষন্ক আইন করিঘা বিখবাগর্ডজ পুত্রকে উত্তরাধিকারিযখো গণ্য করিলে এ দেশের 
মো অনেকের বংশলোপ হইবার লন্ভাবলা--' 

“পঞ্চমত: বিপববাবিবাহের আইন হইলে অনেক স্বীর স্বধর্শ্বে যতি সত্বেও অর্থলোভি সপিগ!দির বডবস্্ে 
ধর্হানি হইবার ল্|বনা-"" 

"হঠতঃ আপনারা প্রচাদিগের হিতার্থ ও আইন সুর করিবার প্রস্তাব করিদ্বাছেন কিন্তু উপরিলিখিত 
কছেক প্রকরণ পাঠ করিলে মবস্ত হৃবযঙ্গৰ হইবে যে ইচছতে হিত ন হুইয়া প্রত্াপুঞ্ের ধর্মত:ঃ ও অর্থতঃ 
আছিতই হুইবে ॥--- 

“...আমরা বে আপনাদিগকে উপদেশ করি অধব। আপনাদের অভিপ্রা্ে ব্যাঘাত দরয়্াই এতাদৃশ 
বোগ৷তা আমাদের নাই, পিতামাতার নিকটে বালকে হজ্জ প্রার্থনা! করে তঙ্কুপেই নিবেদন করিতেছি... 
আনরা কেবল ধর্দ্ব্রোহ সন্তাবন| দেখিয়াই এই আবেদনপত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতেছি আপনারা 
বিধবাবিবাহবিধয়ক আইন প্রগরে ক্ষান্ত হউন, আমর নিয়্তই আপনাদিগের মঙ্গল প্রার্থনা ফরি এবং 
করিব ইতি ।” 


প্রতিবাদীদেশ্ব অন্তান্ত আবেননপত্ত্রগুপি পাঠ করলে দেখা হায়, তার মশো এ ছাড়া আর অন্ত কোনো 
ঘুকিছ অবতাত্রণ! কর] হয়নি। তের প্রান ছুক্তি ছিল, বিধবাধিবাছ শা্ববিকন্ধ ও দেশ।চারবিকদ্ধ ; 
বিধ্ববাবিবাছের প্রচলন হলে সম্পত্তির উত্তরাখিকার নিয়ে বিবাদ-বিদগ্গাদের ফলে বংপলোপের সম্ত। বনা 
আছে এবং পারিবারিক বিপর্ধর দেখা দিতে পারে। বিধব্যবিবাছের ফলে ছিন্দুয়া যে কেবল ধর্মচযত ও 
আচার হবে তাই নয, ধনেপ্রাণেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

বিধবাবিবাহের সপক্ষে প্রায় একছাছার ব্যক্তির স্বাক্ষরদহ বিজ্ঞাসাগরের নিজের আবেদনপত্র ছাড়াও, 
বাংলাদেশের নানাস্থান খেকে আরও অনেক আবেদনপত্র পাঠানো হচেছিল। ভার মনো উল্লেধদে।গা 
এইগুলি : 

১. ২৬ ছনের স্থাক্ষরলহ কু্ণনগরের মহারাজা শীশচজ, দেওয়ান কাতিকেযচঞ্জ রায়, কালীচরণ লাহিড়ী, 
ব্রজনাধ মুখানি, ছুর্গাঠরণ লেন, উ্েশচন্্র শর্ম। বৈজ প্রভৃতির আবেদনপত্র । 

২. ১২৯ জনের স্াক্ষরণছ রুফনগর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ব্যক্তিদের আবেদনপত্র । 

৩. কলিকাতা মিশনারি সম্মিলনের আবেদনপত্র । 

৪. প্রান্ন ৩১৬ জনের সথাক্ষপ্রসহ বারাসত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাক্তিদের আবেদনপত্র । 

4. প্রায় ৬৮৫ জনের স্বাক্ষরসছ শিব্চন্্র দেব, আীবনবরণ নিত, প্যারীচরণ লরকায, রাদনারাঘ্ণ অর্করত, 
আতন্বচরণ বন্ধ, যালরুষঃ মুখোপাধ্যান। ভবনাখ সেন, দীননাথ দাস প্রভৃতির আবেদনপত্র । 

৬. প্রা ৫৩১ জলের স্বাক্ষরলং শান্তিপুরের জমিদার তালুকদার গৌলাই ও অন্তান্ত লহান্ত বাকিদের 
আবেদনপত্র । 

৭. সূশিদাবাদের সার্কেল-পণ্ডিত হথরেশচজ বিদ্যায়, পণ্ডিত মদননোহল অর্কালঙ্কার ও অন্যান্য ব্যকিদের 
আবেদনপত্র । 

৮. মেদিনীপুর থেকে রাজনারাধণ বহু ও অন্কান্ত সন্রান্ত ব্যক্তিদের আবেষনপত্র। 


বিধ্বাবিবাহ ও বিস্ভালাগর 


বাকুড়া ও বর্ধবানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র । 
বারামত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে 'আর-একটি আবেনপ্র । 
প্রায় ৩% অনের স্থাক্ষরপহ ই্রংবেঙ্গল দলের আবেদনপত্র । 
চট্টগ্রামের হিন্দুদের পক্ষ থেকে আবেদনপত্র । 


এই পত্জগুলি দেখে হনে হয়, কলক!তা। শহরের পরেই বারসত-কৃষ্চনগর অঞ্চলে বিধবাবিবাহের পক্ষে 
আন্দোলন হয়েছিল লবচেন্ে বেশি । মেদিনীপু্র বর্দবান মুশিদাঝান বাকুড়। প্রশ্থৃতি সকলে আন্দোলন 
কৰ হয নি। বিধবাধিবাহের লমর্থকদেছ বধ্য বর্ধান ও কৃষানপরের মহার[জাদের নাম বিশেছ উল্লেখবোগা । 
তখনকার সমাছে এরই ছিলেন সমাঘপততি, লেইঅন্ত এদের সমর্থন লাখারণের মনে যথেষ্ট নৈতিক প্রভাব 
বিস্তার কয়েছিল। 

[বিধবাবিবাছের সমর্থকদের যো ইয়ং বেঙ্গল দলের কথা বিশেহভাবে উল্লেখযোগা ৷ যপিফকুষ মি, 
কিশোরীচাদ লিজ, রাধানাধ শিকদার, প্যায়ীচাদ হিতর প্রমূখ ইতংবেগলের প্রধান দুপপাত্রর! নিধ্বাবিবাহের 
প্রস্তাবিত আইনটি সংশোধন করার জন্ত বাবন্থাপক-সভান্ব আবেদন করেছিলেন। আইনটি ফেন লংশ্োপন 
কর! প্রয়োজন সে কথ| উল্লেখ করে গাথা লিখেছিলেন: 

*Jt does uot lay down what shall coustitute valid widow marriage, Such 
defiuition appears (to be absolutely necessary, since widow marriage, when 
it comes to pass, will be @ new fact in the Hiudu Social System, and it may 
be naturally expected that difflereut men will employ differeut modes of 
50575015108 it, aud also it may be appreheuded that such marriages will 
often be disputed in a Court of Justice. 

বিধবাবিবাহ বিদিবন্ধ হলেও ঘদি একটি নিদিই পহ্চতি অহথবাধী তা অনুষ্ঠিত না হয, তা হলে যে ঘেডাবে 
খুশি বিবাহ করবে, এবং তার ফলে সমাছে ভদ্বানক বিশৃঙ্খল! দেখা দেবে। সেক্ষেত্রে কোন্‌ বিবাহ সংগত 
এবং কোন্টি সংগত নন, তা আদালতের পক্ষে বিচার করাও সহদর হবে না। মেই্স্ত ইঘংবেঙ্গল দলের 
ুধপ।অরা ছুটি অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হবার প্রস্তাব করেছিলেন: 


“DECLARATION 'A’ 


*[...widower orf bachelor, and I...widow or spinster, do hereby jointly aud 
severally declare that of our owu free will 
our marriage with each other on this day of... 





id accord, we have solemuized 


Witness our hands etc. The 
above declaration was made 
in the prcseuce of... 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮*-৮১ শক 


“AGREENENT 291 


“J...having taken...as my wedded wife on this day, do hereby bind myself 
not to contract a second marriage during her life-time, and in breach of this 
engagement on my part, to pay to her the sum of Compaay’s Rupees...on 
the date of any second marringe.” 

বিবাহের পর ছু মাসের মখো এই চুক্তিপত্র দুটি রেজিন্টি করতে হবে, এবং পাত্রপাত্রী উচয়েই এই 
চুক্তির শর মেনে চলতে বাধা খাকবেন। বিবাহিত জীবনে বতছিন তারা পরম্পরের প্রতি অনুরাগী ও 
বিশ্বালী খাকবেন, ততদিন চুক্তি বলবৎ থাকবে, বিশ্বাগ-ভক্ষের কারণ ঘটলে চুক্তি বাতিল হয়ে হাবে। 

ইয়ং বেঙ্গল দলের এই আবেদনপত্রের তারিখ ১৯৫৬, ৭ ফ্েত্রন্ারি। তার আগে দেখা ঘায়, 
১ ফেব্রুয়ারি কলকাতা থেকে কৈলাসচজ্ দর, ৪9 জন লোকের স্থাক্ষরসহ, বিবাহের রেছিক্টটেশনের জন্তু 
একটি আবেদনপত্র পাঠান। কোনো সরকারি কর্মগরীর সাষনে বিবাহ রেছ্িক্টি করা না ছলে দেই 
বিযাহ আইনলংগত বলে গণ্য হবে না, এই মর্মে একটি নৃতন “ধারা! (9৩5৫) বিধ্যাবিবাহ-আইনে 
যোগ করার কথা ভারা আবেদনপত্রে উল্লেখ কহেন_"for the insertion of a Marriage 
Registration Clause, under which marriage of Hindoo Widows in whatsoever 
manner performed, will be held valid provided they are Registered by the 
contracting parties before public officials appointed by the Government for 
the purpose." 

ইং বেঙ্গল দল ও অন্তান্ট খারা বিধবাবিবাহ-আইন সংশোধন করার চেষ্টা করেছিলেন, দের 
সামাদিক দু আরও অনেক দূর পর্ব প্রসারিত ছিল । তারা এই আইনের মধা দিয়ে একটি বিবাহ- 
হেজিস্টেশনের আইন পাস করাতে চেথেছিলেন। আরও ঘোল বছর পরে, কেশবচন্্র লেনের আমলে, 
১৯৭২ লালে, Civil Marriage Act ITT পাস করা হয়েছিল । ব্রাঙ্জছবিবাহের দন্ত প্রদানতঃ ব্রাদ্মরাই 
আন্দোলন করে এই আইন পাল করিষেছিলেন। কিন্ত তার অনেক আগে দেখা ধায়, বিধবাধিবাছ- 
আইনের আন্দোলনের সম ইরংবেঙ্গল দলের সুধপাত্রর! আইনটিকে ‘সিভিল স্যারেছে'র অনুন্থুপ একটি 
আইলে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। ““বি' চুক্তিপত্র” তাঁর! বিধবাবিবাছকারী পুক্ুষদের বিশ্বালভঙ্গের 
অপরাধে ক্ষতিপূরণের কথা উল্লেখ করেছেন। বিধাছিতা নারী যে বিশ্বারভঙ্গ করতে পারেন, এ-প্রশ্ 
সেদিন তাদের মলে জাগে নি, কারণ তখনকার সৰাজে নারীর কোনো দ্বাধীনত! ছিল না। সমস্কাটা 
পুরুষদের দিক থেকেই ছিল, এবং বহবিবা€প্রধার অত্যধিক প্রচলনের জনন সমস্যাটি সত্যই সেদিন জটিল 
ছয়ে উঠেছিল। বিষ্াসাগর হিন্দুবিধবাছের পুনবিবাহের কথা চিন্তা করেছিলেন, এবং তা আইনলংগত- 
ভাবে প্রচলিত করার অন্ত সবশ্বপণ কনে সংগ্রানও করেছিলেন । যানবতাবোধই ছিল ডার দীনের 
এই ‘শ্রেষ্ট সংকর্ধেছ” প্রধান উৎ্ল| কিন্তু তিনি তার গভীর সানবতাবোধের সঙ্গে বাস্তব সমাছবোপের 
সানঞক্ষ স্থাপন করতে পারেন নি। এইখানেই তার ক্রটি ছিল, এবং এই ক্রটির হস্ত পদ্গে পদে তাকে 


১. এই চেনার অবিকাশে উপকরণ ।০৷০৭=| /:৫1/৮-চএ রক্ষিত বিববাবিষাহ দক হলিলপহাদি থেকে লগৃহীত। 


বিধবাবিবাহ ও বিদ্যাসাগর 


নেক বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে । শেষ পর্যন্ত নিছের বিরোগের জালেই তিনি জড়িয়ে পড়েছেন, 
এবং ব্যাকুল হয়ে মৃক্তির পথও অহুসদ্ধান করেছেন 1 বিধবাবিবাহের ক্ষেহেই তার প্রমাণ পাওনা হার। 

১৮৫৬, ২১ জুল/ই, বিধবাবিবাহ-আইল পাব হদ্ব। ইং বেঙ্গল দলের রেজিস্টেশনের প্রন্থাব গৃহীত 
হয় নি। সেইজন্ড মাইনের আটির কথা উল্লেধ করে "হন লমিতি' (The Association of Frieuds 
for the Social Improvement of Bengal) তাদের দ্িতীঘ বাংপ্িক সভার হিপোর্টে মস্থষ্য 
করেন: 

“It is, as it should Le, permission law, bul unfortunately it prescribes neither 
registration nor any other mcde for establishing the validity of marriage iu 
this laud of false accusatiou, where it is so liable to be disputed by interested 
parties, The Comittee cauuot therefore lelp repeating their couvictions 
that it must be soou followed up by more catholic Marriage Act like that 
contemplated by the Association ou the defective Marriage Act (of 1856 )° 
—The Iindu Intelligencer, February 16, 1857 

শসা, সমিতি’ বিদবাবিবাহ-নাইনকে কেবল ‘মহুমতিশ্চক আইন’ বলে সমাপোচনা কর্রেছেন। 
সমালোচনা লুক্ষিংগত, কারণ এই আইন পাল করে বিধবাদের পুলবিধাছের আইনলশ্মত নুমতিই 
দেওয়া হল, আর কোনো দিক বিবেচনা করা হুল না। বিবাহবন্ধন দৃঢ় ও অবিচ্ছেন্ত করার খ্যবস্থা তে! 
ছলই না, অঙ্গান্ত লকলেছ নত বিপবাবিঝাছকা রী ব্যক্তির সামনে একাধিক বিবাহের পথও খোলা যইল। তার 
ফলে শেষ পর্স্থ বিধ্বাবিবাহ অনেক ক্ষেতে শঠ ও গ্রডারকদের একটি ব/বল| হচ্ছে দাড়!ল। বিধবাবিবাছের 
ভক্ত সর্বস্বান্ত হয়ে অবশেষে বিদ্ভালাগর নিজেই দেখলেন যে, একদল প্রতারক মহৎ মাদর্শ পালনের লানে 
তাকে বঞ্চনা করেছে। তার কাছ থেকে অধিক সাহাত। লিয়ে খার! বিখ্বাবিবাহ' করেছেন, তাদের 
মধ্যে অনেকে বিধবাবিবাহ উপলক্ষ করে বহুবিবাহ করেছেন মাত্র। এই প্রতারণা বন্ধ করার দন্ত শেষ পর্স্থ 
বিঞ্গাল।গর পাত্রকে দিয়ে একখানি অঙ্গীকারপত্র সই করিয়ে নিতেল। পত্রের নদুনা এই : 

শবিধবাবিবাছ শাহলন্মত ও আইনলঙ্গত কৰ্ম জানিঘ। আবি হ্বেচ্ছাপূর্ধক শাহোন্ত বিধান অন্জগারে 
তোমার পবি গ্রহণ কলাম, অভ্ভাবধি আমর! পরম্পন্গ দাম্পত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ ছইলান। অর্থাৎ তুমি 
আমার পরী হইলে, আমি তোমার পতি হইলাম। আবি ধৰ্মপ্ৰদাণ প্রেতিত্রা করিতেছি, আমি 
প্রক্ৃতরণে পতিধর্্ব পালন করিব, অর্থাৎ তোমার হাবঙ্জীবন লাখ্যাহলারে সুখে ও দ্বচ্ছন্দে রাখিব। 
তোমার প্রতি কখনও ধর ও অনাদর প্রদর্শন করিব না, আর ইহাও অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার 
দীবন্খশা্ আমি আধ বিবাহ করিব না। যদি দুর্বদ্ধির অধীন বা অন্তদীতব লং পর/মর্শের বশবর্থা 
হুইত্রা অথবা অন্ত কোন কারণবশতঃ তোমার জীবন্ধশাহ ভাঙ্গান্তর পরিগ্রহ করি, তাহা হইলে তোমাকে 
আধিবেদনিকন্বরূপ এক লহ টাকা দিব। আর ধরি আমি পুনরান্ বিবাহ করাতে তুমি অসবঞ্ট বা 
অঙ্গবিণ অন্তা আচরণ দর্শনে বিরক্ত হইছা আমার সহবাসে খাকিতে ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে তুমি 
স্থানান্তরে থাকিতে পারিবে । তোমার গ্রালাচ্ছাদনাদি বায় নির্বাহ নিমিত্ত আমি তোমাকে মাসিক 
নিযে প্রতি মালের আরজে ১৯৯ টাক! করিয়া দিব।- - আনি অবর্তমানে তুমি ও তোমার পুত্রকন্তারা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


প্রচলিত শাহাহুসারে আমার পৈডৃক ও স্বাচ্ছিত হাবতীহ বিদপ্বের উত্তরাধিকারী হুইবে তাহাতে কেহ 
প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। আর যদি আমি তোমাকে বা! তোঘার পুকন্থাধিণকে বকন্য করিবার 
অভিপ্ৰায়ে বিলিদ্বোগ পত্রাদির স্বায়। আমার বিবহ্ের অন্য কোন বাবস্থ। করি, তাহ! বাতিল ও নাসঞ্টুর 
ছইবেক ৷ এতনর্থে শ্বেচ্ছাপূর্কাক সুস্থ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ মনে এই এক্রারপত্র লিখিয্বা দিলাম ।” 

এক টাকার স্টাম্প-কাশছে এই এক্‌রারপত্র লেখা হত এবং চার জন সম্তান্ত ব্যক্তি তাতে সই করতেন । 
ইদং বেঙ্গল দল বে-কারণে বিবাহের রেছিস্টশনের আন্ত আবেদন করেছিলেন তা থে কত ঘুক্তিদংগত তা 
বিজ্ঞ/লাগর বিধবাধিবাছের প্রত্যক্ষ অডিজ্ঞত! থেকে পরে মর্মে-মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন 
বিধবাবিবাছের অন্ত পরে তিনি নিছেই থে এক্রারপত্র দুলাবিদা করতে বাধা হয়েছিলেন, ইন্বং বেঙ্গলের 
পূর্বোক্ত বিবাহ-রেছিস্টেননের শর্তের সঙ্গে, অথবা ১৮৭২ লালের তিন-আইনের বিবাহের লঙ্গে, তার মূল 
পার্থকা বিশেষ কিছু ছিল না। তবে তা লবেও, তিনি বিধবাবিধাহ-আইনের আলোচনার সমঘ, অথবা 
পরে, ইয়ং বেঙ্গলের প্রস্তাব অহুঘায়ী আইনটিকে সংশোধন করার চেষ্টা করেন নি কেন? ১৮৭২ সালে 
আদ্ধবিবাহের বৈধতার ভক্ত 'লিবিল ম্যারেজ জ্যাক্ট' পাল হলে তিনি খুবই খুশি হুয়েছিলেন। কিন্তু ত্রান্থ- 
পদ্ধতিতে বিবাহের আহ্থঠানিক জপ-বদলের দন্ত খুশি হন নি। খুশি হয়েছিলেন তিল-/ইনে বহুবিবাহ 
বন্ধ হবার জন্ত। প্রায় শেবীবনে তিনি শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বহু, রমেশন্র দৱ প্রভৃতিকে 
অদুরোদ করেছিলেন, তিন-আইন সংশোধন করে ্রান্মবিবাছের সঙ্গে হিনুবিষাছেয়ও দাম্পতা-বন্ধন দৃঢ় 
ফরার জক়। তার লেছিনের আশা সম্প্রতি ‘ছিন্দু কোড বিল’ পান হবার পর পূর্ণ হয়েছে। 

বিদ্চালাগর বিধবাবিধাছের প্রবর্তক ছিলেন বটে, কিন্ত ছিন্দুবিবাহ প্রথার সংস্কারক ছিলেন না। তার 
গভীর মানবতাবোধ থেকে তিনি হিন্দু বালবিধবাদের পুলধিবাছের অন্ত বিচলিত হুরেছিলেন, কিন্তু প্রচলিত 
ছিসুবিবাহ-প্রথাত্র ক্রটিওলির দিকে দৃষ্টি ঘেন নি। মনে হয, ছিন্দুবিবাছের সং্কার-সাধন ওর লক্ষ্য 
ছিল না, অথচ বিধবাবিবাছের লাঞ্চল্যের ছন্ত তার প্রস্থোজন ছিল। এ-লত্য তিনি বিধবাবিবাছের 
অভিজ্ঞতা খেফে পরে উপলব্ধি করেছিলেন । নিজের সংস্ারচিন্তার লীমাবদ্ধতা ও স্ববিরোধ হতো 
শেষকালে তিনি বুঝতেও পেরেছিলেন, কিন্তু ত| কাটিয়ে ওঠার মত ধৈছিক বা মানসিক লামর্থ্য 
কোনোট।ই তখন তার ছিল ৭11 তীর সংপ্তারচিন্বার ন?বিরোধেত দন্ত তিনি ক্ষতিগ্র্তও হয়েছেন। তার 
ভীবনের 'শ্রে। সংকর্ষণ বিধবাবিবাহের আংশিফ সাষাপ্রিক বার্থতাই তার ক্ষতি। উনিশ শতকের ঘাটে 
ও সররে বহবিবাহ্‌-নিবারধ আন্দোলনের মা বির তিনি এই অন্থধিরোধের অধলান ঘটাবার চে 
করেছিলেন, কিন্তু দ্চল ছন নি। অবশ্ত এ কথা ঠিক যে এইলব বার্থতার জন বিস্তাসাগরের লংগ্ারসংগ্রামের 
ুরুয ও যর একটুও যান হয নি, বরং পনুবর্তাকালের সংস্কারকর! লাভবান হয়েছেন, এবং তাদের 
সাধাজিক দৃনীর স্বচ্ছতা বেড়েছে। হিন্দুবিবাহপ্রথার গলদের জন্ত বিধবাবিবাহ, আইন পাস. হওয়া লথেও, 
আশাহুরূপ সার্থক হয় নি বটে, কিন্তু তার সামাছিক আবশ্যকত| ও গুরুত্ব সন্বন্ধে বিদ্তালাগরের আন্দোলনের 
ফলেই যে লোকদমাজে চেতনা ছেগেছিল, সে কথা চিরস্বরীর। সেইখানেই বিদ্যাসাগরের সমা দসংগ্ধার- 
আন্দোলনেত্র আলল সার্থকতা । 


সংস্কত-দাহিত্যে হরপার্বতীর চিত্র 
শ্রীণশিডূষণ দাশগুপ্ত 


দেবতাকে আমরা হে কালে বে দেশেই কপ দান করিহ্বাছি লেইখানেই আমরা জাতে অল্লাতে মাহুদকে 
আশ্রধ করিয়াছি ; কারণ, মাছষ ব্যতীত আমরা রূপ-গুণ আর কোথা দেখিয়াছি ? মাহুষের রূপ-গুণই ঘতটুকু 
পারি বাড়াই বাড়াইঘ| আমরা যুগে যুগে দেশে দেশে অসংখ্য রকলের নেবনেবীর সি করি লঃঘাছি। 
তিহাসিক ক্রমে দেবদেবীর স্বপ-গুণের আলোচন! করিলে আমর। দেখিতে পাইব বিডি দুগের সমাজ- 
জীবনের পট্মিকাতেই এইলব দেবদেবী তাহাদের বিচিত্র জ্বপ-গুণ লা ফরিচাছেন। অতিন্রিকভাবে 
সমাছদীবনের সহিত যুক্ত করিতে গিহা স্থল লৌকিকতা। খারা! মানর1 দেবদেবীকে অনেক সনব 'মতিমাত্রাদ 
ক্লি করিয়া ফেলিয়াছি এ কথাও যেমন লত্য, তেষনই আবার এ কথাও লতা থে দেবদেবীকে আমাদের 
বাস্তব জীবনের লক্ষে ওতপ্রোতডাবে ঘুক করিয্া লইরা আমতা আমানের মানবীয় সদদ্ধুপিকে অনেক লমন 
আরও মধুর ফরিদা তুলিয়াছি, দেবতা-অবলদ্বনে একটি সিদ্ধ অনস্মে্ মাভাল মানবীয় সৃতি পৰিমগুলে 
ব্যাপ্ত হইগ! মানবী লগদ্ধণ্ডলিকে আরও স্বাৰনীদ্ এবং মহিমান্বিত করি! তুলিদাছে। আনাদের মাটির 
ঘরের আঃিনাম্ব নিতা নব লাবণা ও রমমাধুর্ঘ বিস্তার কহি্বা খেলিস্বা বেড়ায় বে শিশুটি তাহার “অমি! 
ছানিহ' আমাদের বৈফ্যব কবিগণ 'নিতা গোপালে'র দধুরদীলানহ মৃতি দান করিগাছেন। এই 
লীলাবধনা হারা তাহারা মাহুবের মনেও কতগুলি সস্কারপ্রবণতা জম্মাইা দিতে সক্ষম ছুইঘাছেন_ 
ধে লং্কারপ্রবণতা আনাদের আতিলার রক্তঘাংসের গেপালটিকে ‘নিত্য গোপালে'র সঙ্গে দুক্ত করিয়া 
গ্রহণ করিতে সাহাা করিকাছে। বাঙলা! শাক কবিরাও কৈলাসবালিনী উনাকে বাওলাদেশের লমতলে 
মাটির কুটিরের আঙিনার নামাইযা! আনিয়া আমানের রক্তমাংলে গড়| মর্ণ্ডোর উমাকে নৃতন মহিন দান 
করিছাছেন। রাষগ্রলাদের [গিরিরানী মেনক! বলিতেছেন-- 
গিরিবর, আর আমি পারি নে ছে, প্রবোধ দিতে উমারে। 
ঘা কেঁদে করে অডিমান, নাছি করে স্তস্থ পান, 
নাহি খায় ক্ষীর ননী পরে ॥ 
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদন্ব শসী, 
বলে উমা, ধরে দে উছারে। 
কাদিকে ছুলালে আখি, মলিন ও সু দেখি 
মায়ে ইছা লছিতে কি পারে? 
আহ আয মা মা বলি, ধরিয়ে কর-ম্গুলি, 
যেতে চায় ন! জানি কোথা রে। 
আমি ফছিলাম তায়, ঠাদ কিরে ধরা ধান, 
ভূষণ কেলিয়ে মোরে ঘারে ৪৯ 


১. শাক পানী, অনরেজেনাশ রাজ সম্বিত, কলিকাতা! বিশ্বব্ধ্যালর । 





২৩২ বিশ্বভারতী পত্রিক! মাঘ-চৈত্র 


এই গান বাওলাদেশের দেউলে-নাউমন্দিরে বালরে-আালরে থাটে-মাঠে ছড়াইঘা পড়িহা ভাবে ও নুরে 
আমাদের গৃহাঙ্গনের উম!টির চারিদিকে ও অনির্বচনীঘ মহিম! আভালিত করিছ়া তোলে । 

দেবদেবীগণের মধে! তিনটি মুগলত্বপ ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগে প্রলিদ্ধি ও লো[স্রিদ্ধত! লাভ করিয়াছে, 
হয়গৌরী বা উমানহেস্বর, রাগ!কষ্চ এবং সীতাহায়। ইহার মধ্যে রাদাক্মের প্রলিদ্ধি (বশেঘচাবে 
এ ঘাৰশ শতক হইডে-_ তাহাও পূর্বডারত ও উতন্নভারতেই বেশি। সতাহানের দাত্রাচি অনেক 
প্রাচীন হইলেও ইছার জনপ্রি্বতা ্রীটা। যোড়শ শতক হইতে এবং তাছাও বিশেধচাসে উন্তরভারডেঁ_ 
ছুধাভাবে তুলণীগাগের 'রাম-চরিত-ঘানস’কে অবলম্বন করিস ॥ প্রাচীনতৰ এবং বাঃপকতম ধার| হইল 
ছদগৌরী ব| হরপার্সতী বা উমানহেশ্বরের ধানাটি। পরবর্তী কালের আনপ্রিষ্ব বুগললীল| হইল 
রাধাকষের লীল!; কিন্তু সমাজতীবনেত্র সর্বক্ষেত্রে রাধারত্থলীলার ওতপ্রোতভাবে মিলিয! ঘাইবার 
একটা বাধা ছিল ॥ রাঁধারুফ-প্রেম পরকীর প্রেম__ এ প্রেষ সন।গতঞ্জনবহিভূতি একটি প্রেমাদর্শকে লইঘা 
লীলদিভ। রাপা দেবী বটেন, এবং নেই দেবীর ডিতর দিপ্াই মানবীয় প্রেমের অনন্ত লীপাবৈচিতোর 
প্রকাশ দেখিতে পাই বটে, কিন্ত রাবার যধা দিশ! নাহীত্ের সমগ্রত! বিকাশের হুধোগ ছিল না। বাধার 
অধো কন্পামৃতি অল্প, গৃহিনীমূতি নাই, মাতযৃত্ি নাই-- তিনি সর্বপ্রকার পমাবন্ধনের বাধিয়ে নিত্য 
কষণগ্রেষপী ; তাহার মানবীয় রূপার্ণের মধোও এই পরকীয়া প্রেছপী স্বপেরই প্রাধান্ক। শীতারাম 
যুগলকে অবলগন কিয়! কোনও লীলাবিপ্তার নাই; রামাঘণ-বর্ণিত ঘটনা খারা অত্যন্ত চাবে তাহাদের 
আীবনকাছিনী সীমিত । বিন্ধ দেবী পার্বতীকে আমরা পাইয়াছি অতি প্রাচীন কাল হইতে সৰ্পে, 
তাহাকে পাইয়াছি আধ-মাধ বোলের বালিকা রূপে, অন্ঢ। কিশোরী জপে, নবযৌধনের রূপগবিটী পে, 
নবোঢ়| গ্রেষণী ক্পে, প্রেমকে ঙ্গলের সে ঘুক্ত করিবার অন্ত কঠোর তপস্বিনী রূপে; তাহাকে দেখিয়াছি 
চিধারীর ঘরে মলিন ছিন্ন বলন পরিহিতা অনশনক্লিষ্টা ভিখারি রূপে, আবায় দেখিয্াছি অংপূর্ার 
মধৈশ্বধে । তাহাকে দেখিাছি ‘সক্ারিনী পল্বিনী লতেব' রূপে, আবার গাহাকে পাইছাছি ভচংকরী 
অনথরনাশিনী স্্পে ; তাহাকে দেখিয়াছি কলানিধি নটরাছের লাস্য নৃত।সঙ্গিনী রূপে, আবার দেখিয়াছি 
ব্যাগ বৃ ছটাড,টধারী যোগেশ্বর শিবের নিতালক্মিনী জটাড,টধারিদী বোগেশ্বরী তপে; কুমারী রূপে তিনি 
যেমন সর্বলাযণযমন্্রী, মাতৃত্থপে তিনি তেমনই সবঘিমৰহী। এইজন্ত ভারতব্ধ এই পার্বতী দেবীকে ঘেমন 
করিহ্বা বনাজদীবনলের প্রত্যেক স্তরের প্রতে।ক অবস্থার সাত নিল|ইরা লইবার সুহোগ পাইছে এমন নার 
কোনও দেবীকে নন 

ভারতীল্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে “পার্বতী'র প্রথন উল্লেখবোগা রূপাছণ দেখিতে পাই কালিদালের 
“সুঘারলন্তবণ কাবোর মখো । এই গ্রন্থখানি পরবর্তী কালের সংস্কৃত প্রাকৃত এবং ভাষা -লাহিত্যে 
বেবী-পারণের আকর গ্রন্থ বল! ঘাইতে পারে। সাহিত্যে ও শিল্পে দেবীর বগথরনর্দিনী ন্মপের তেমন 
কোনও প্রভাব নাই, দেবীর মধুর সৃতিরই প্রাধান্ত । আনহা পরে লক্ষ্য করিব, অষ্টাদশ শতক এবং উনবিংশ 
শতকের বাডল! সাহিত্যে যেখানে দেবীর মধুর রূপের স্িত সহরনাশিনী পে শিশ্রণ ঘটিয়াছে লেখানেও 
দেবী ভয়-করী হইরা উঠিতে পাবেন নাই, সেখানেও দেবীর সকল ভীধগভাকে ঘতট। স্তব কমনীয় ও 
মধুর বছর! তুলিবার চেষ্টা ছইয়াছে বিবিধভাবে। 

কালিদানের কুনারসন্তবের ভিতরে দেখিতে পাই, কথি তাহার নিচের সমাজছীবনের সহিত ধুক্ত 


সংস্থৃত-সাহিত্যে হরপার্বতীর চিত্র 


করিঙা স্কপ দান করিছাছেন দেবী পার্দতীকে । প্রথমেই হৃখন পার্বতীকে গিহবিরান্ের গৃহে গিরিরানী 
মেনকার ক্রোড়ে বালিকামৃতিতে দেখিতে পাইলাম তখন বুঝতে পারিলাম এ-পার্বতী অষ্টাৰশ বা উনবিংশ 
শতকের নিঃষধাবিত্ত দরিত্র ঘরের কঙ্ক নহে, এ পার্বতী অভিছাতগৃছের আদরিনী কপ) মন্দাকিনী 
পুলিনে বেদী নির্মাণ করিঘ! সেই বালিকা সপীগণেয় সঙ্গে খেল! কছে__ কগনও কন্দুক লইয়া খেলে, কপনও 
গেলে কৃত্রিম পুত্ৰক লইয়া । তৎকালীন অভিছাত বংশের বালিকাদের যেমন বিস্থাশিক্ষা্ন রীতি ছিল 
পার্মতীও বহোবৃক্ির লঙ্গেলঙ্গে তেষনই বিবিধ বিগ্যাহ অধিকাহিণী হইঘ্বাছিলেন ১০ এই বালিকা যখন 
কুমারী ছইয়া উঠিলেন তখন কঠোর তপক্চ! দ্বারা উন! মহাদেবকে দ্বামিত্বে বরণ করিবার অধিফারিণী 
হইলেন; কিন্ধ লক্ষ্য করিতে ছুইবে, সেই অধিকারলাডের ব্যাপারে এক পার্বতী এবং শিবকেই দেখ! 
গেলেও বিধাছব/বস্থা তাহারা নিছেহাই ফিতে পারিলেন না। ফালিদাল দে নন্ুপাপিত সনাগধাবদ্থার 
পক্ষপাতী ছিলেন হ্রপার্বতীকেও সেই সমাজবাবস্থার প্রতোফটি বিধি স্বীকার কির! পরিপযাবন্ধ হইতে 
হইল। নহাদের উনার গিকট ধর! দিবা “তবান্মি দাস: এই কথা বলিবার সঙ্গেসঙ্গেই হরপার্বতীর 
দাম্পত্যদীবনে প্রবেশ করিবার অধিকার হুইল না) সমাজবিধি সম্বন্ধে মতিলচেতন এবং লাবধান 
কালিদাল উনার দুখ দিয়াও লাক্ষাংডাবে মহাদেবকে কোনও বখা বলাইলেন না, লপীগণকে ডাকাইদ্া 
তাহাদের বায়ার মহাদেবকে গোপনে বলাইলেন, ‘গিরিরাঞ্জ হিম!লত্ই আমার দাতাঁ__ ইহ| বুঝি! তিনি 
সব ব্যবস্থা কঙ্কন 1 

অথ বিশ্বাস্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিখঃ সধ্বীম্‌ ৷ 

দাত! মে ভূতৃতাং নাথ: প্রমাসীক্রিয্নত।মিতি ॥ 
মহাদেবও তখন ‘স তখেতি'-_ ‘আচ্ছা তাহাই হুইবে’ এই কথ! বলিছা! সপাধিকে ব্দাশ্র় করিশেন। 
দেবধিগণকে এই সম্বদ্ধ-প্রস্তায লইর! ঘাইবার অনুরোধ কার। মহাদেব বলিয়াছিলেন দে এ বিধে 
তিনি তাহাদের আশ্রয় এই জন্তই গ্রহণ ফরিযাছেন থে ‘বিক্রিয়ায়ৈ ন কলন্বে লদন্ধাঃ সদহঠিতা:-_ 
সঙ্জনকর্তৃকে অয়ুষ্ঠিত সম্বন্ধ কখনও কোনও অনর্থের স্বরী করিতে পারে না। দাম্পত্যদীবনের আনর্শশিনী 
সতী অৱুন্ধতীকে লহ সেই দেবধিগণ গিয়া! গিরিয্রাছ হিমালয়ের নিকটে সামাজিক বিধানে বিবাহে প্রস্তাব 
দিলেন। দেবধিগণ ঘে ভাষায় গিদ্ধা গিসিরাজ ছিমালছের নিফট এই সহ্দ্ধের প্রস্তাব দিয়াছিলেন তাহাও 
লক্গমীয়_ 

উমা বধূ্ডবান্‌ দাতা ধাচিতার ইমে বনধষ্‌। 

বয়: শরুরলং হে স্বংকুলোদ্ভুতবে বিধি: & 
‘উনা হইল বধূ, আপনি (ছিযালদ, সমাদেও বিনি উচ্চশির) হইলেন দাতা, আমর! হইলাম প্রার্থী, শন 
হইলেন বয়; এ মহ্বদ্ধ আপনার কুলের মর্ধাদার নিমিত্রই হইবে ।" 





২. ফন্দাকিনীসৈকতৰেদিকা ভি ৩. তাং হংসঘালাং শরীর গঙ্গাং 
লা কস্ুকৈ: কৃত্িংপূতকৈশ্চ। মহৌহবিং দরুদিবা কাল: । 
রেষে যুরর্ণবাগত। লীনা স্বিয়োপছেশামূপমেশকালে 


আড়াল নিদিশতীৰ বান্যে । 31৯ অপেছিরে আরুনজন্মবিদ্ভাঃ । ১1৩০ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮*-৮১ শক 


নেনক| ও গিরিরাডের সঙ্গে দেবছির! ধখন এইরূপ কথাবার্তা বলিতেছিলেন [লতার পার্শ্বে অধোমুয়ী 
হইয়া! কুমারী পাংতী। তখন শুধু লীলাকমলপত্রথলি গণনা করিতেছিল। সন্্ধ স্থির হইয়া গেলে উমা 
অরুম্ততীকে পিতার আদেশে প্রণাম করিল, প্রনামেহ সমন্ধ নতমপ্তক হও উমার সোনার কর্ণকুণ্ডল স্থলিত 
হইয়া পড়িল_ অকদ্বতী ভাবী বধূ উমাকে টানিয়া নিজের কোলে বসাইলেন। ভাবী-বিহ-বেদনা 
গিরিরানীর নন অশ্রলজল হইয়া উঠিল; অরুদ্ধতী জামাতার গুণকীর্ডন করিহা লেই শোক অপনোদনের 
চেষ্টা কয়িতে লাগিলেন। 
ইহার পরে আমরা দেখিতে পাই শামাছিক বিধিপূর্বক হরপার্বতীয় বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা । পার্ধতীকে 
বিবাহ-বেশে লজ্জিত করিবার বর্ণনাতেও কালিদাস সপীগণের চিত্রাচরিত রসিকতাকে বাদ দিতে পারেন 
নাই । কোনও সখী পারতীর চরণ অলক্তক-রঞ্িত করিয়া! দি! পরিহাস করিয়া! বলিল, “এই অলক্রক- 
ঝুজিত চরণের হারা পতির শিরস্থিত চজ্রকলাকে স্পর্ণ কর'। পার্বতী প্রত্যুবরে শুধু নীরবে তাহাকে মালা 
ছড়ি! আঘাত করিল।__ 
পত্যুং শিরষ্চজ্্রকলামনেন 
স্পূশেতি সখ্য! পরিছাসপূর্যস্‌ । 
সা রজ্রিত্বা চরণৌ রুতাষী- 
খালোন তাং নির্বচনং জদান ॥ 


তাহার পয়ে গিঠিয়ানী মেনক। তৎকালোচিত বিবাহের বক্গলাচরণ এবং স্বী-আ[চার সবই পালন কারিলেন। 
বর আসিলে পাড়।-প্রতিবেশিনী অঙ্গনাগণের মধ্যে হেন হলুস্থুলু পড়িয়া গেল; কোনও রননী মালার ছারা 
কেশপাশ বন্ধ করিতেছিলেন, তিনি বাল! ফেলিয়া চুল হাতে করিয়াই আসিয়া বাতায়নে দাড়াইলেন; কেছ 
পায়ে আলতা য/ধিতেছিলেন, কাচা আলতার রঙে সমস্ত ঘর রঞ্জিত করিঝই তিনি বাতায়নে দৌড়াইঘা 
গেলেন; কেহ কাছল মাধিতেছিলেন, এক চোখে কাজল দিদ্বা অপর চোখে কাজল দিবার সমন হইল না, 
কাগ্জল-শলাকা হাতে করিদ্াই গবাক্ষে উপস্থিত হইলেন ; কেছ আলুলারিতদ্সনা। তাড়াতাড়িতে আর বসন 
সংবরণ করিবার খেয়াল হয নাই, বলল হাতে ধরিতে ধরিতেই আলিয়া অলিন্দে গাড়াইলেন। ফালিদাসের 
এইলকল বর্ণনার সঙ্গে পুরাণে ও পরবর্তী কালের বৈহণবপাছিত্ রুষণদর্শনে বা কৃষমিলনে ব্যাকুল 
গোপীগনের বর্ণনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ রহিয়াছে। ইহার পরে দেখিতে পাই বরের রূপ-দর্শনে প্রতিবেশিনী 
রম্টিগণের বিবিধ মন্তব্য। ইহারই অত্যন্ত গুল পরিণতি দেখিতে পাই বাঙলা মঙ্গলকাব্য ও শিখায় 
প্রতৃতিতে এ ছাতীয় স্থলে রমসীপণের পতিনিন্দায়। বিবাহ-বাসরে পিতা হিমালয় যখন জামাতা! শিবের হস্তে 
উনাকে অর্পন করিলেন তখন প্রথম পুরুষহ্দ্তম্পর্শে উনারও যেমন রোমাঞ্চ দেখা দিল, মহাদেব হইলেও 

প্রথদ প্রেরপীস্পর্শে বরের ছত্াগুলি থানে ভিজিয়া উঠিয/ছিল।-- 

রোমোদ্গম: প্রাদ্য়স্বহ্দাছাঃ 

স্বিযাঙুলি: পুস্সবকেতুরালীৎ । 

আন্াতনানা আর-এক কবি বিহয়টি লইয়া আরও রসস্থরীর চেষ্টা করিন্রাছেন। শৈলেন্্ হিযালদ্ করা 
পার্বভীকে শিবের হস্তে দান করিতেছেন) পার্বতীর হস্তম্পর্শে উল্ললিত শিবের রোমাঞ্চাদি বিকার উপস্থিত 


সংস্কত-সাহিত্যে হরপার্বতীর চিত্র ২৩৫ 


ছইল। বিষাহবিধি ঠিক ঠিক ভাবে গ্রতিপালিত হইল ন! মনে করি্বা নাহল মহাদেব বলিঘা উঠিলেন_ 
“তুছিনাচলের ছাত ছুখানির কি শৈত্য!” অগ্থংপুরভারিগীর কিন্ত ব্যাপারটি বুকিহ্থা শিবের দিকে তাকাই 
রহিলেন।- 


ইশলেনপ্রতিপাক্ষমান-গির্িজাহ্ ্হ-প্রোরল- 
প্রোসাঞচাদি-বিসংটলাধিলবিধি-ব্াস্-ভম্বা কুল: । 
ছা শৈতাং তুছিল।চলস্ত করছে রি হাচিবান্‌ সরৃতঃ 
শৈলাস্ব-পুতমাত্য ুলগণৈদঠঠোইবতাৰ্‌ বঃ শিব: ৪ 
ফালিঘালের কালের জনপ্রিন্ব রীতি হুসারে বিবাহের পরে বরং হুরপার্দতী নাটক-দর্শনও করিলেন। 
ইহায় পরে নববিবাছিত বাবেবুর দ্বিদ্ধ-মধুর লীগাবিলালের বর্ণনা ॥ এবর্নায় কবির অভিদ্ভতা ও চারু 
উভয়েরই চমৎক[রিখ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
বিবাহের পরে মহাদেব নববিবাছিত পত্ধী পার্বতীকে লই! বহু বিন দেশে মুহিঘ। বেড়াইতে ছিলেন) 
ঘুরিতে খ্বুরিতে একদিন তাছারা গদ্ধমাঘনকাননে প্রবেশ করিলেন। পার ধাতুরগঞ্জজিত ক!ৰুননগ 
শিল।তলে পার্বতীকে বামে লইয়া উপবেশন করত মহাদেব অস্থগামী সূর্য দেখিতে পাইলেন এবং আকাশে ও 
পাত) বনে সর্ব স্ধালমাগনের গ্তীর প্রভাব লক্ষ্য করিডে পারিলেন ; মদ্যাহিকের সময় উপস্থিত 
দেখি যহাদেব বামবাহ-লমাশ্রিতা দেবীর নিকট কিছু সময়ের জপ্ত অবসর চাছিলেন ; কিন্তু তাহার লঙ্গ ছাড়ি 
সন্ধাসঠানের প্রতি মহাদেবের আলকি দেখিব! দেবী অসুয়ান্বিত হইলেন; তিনি নছানেবকে ছাড়িব/ দিবেন 
ন|। মহাদেব সন্থ্যাহিকে গেলেন বটে, কিন্ত দেবী মান করিলেন । ফিরিহা খাসি দেবীর বান ডাও|ইতে 
মহাদেবকে বহু চাট্বাক্য ও অন্ননব-বিনন্ব প্রয়োগ করিতে হইদ্বাছে। প্রথমেই আলিয়া বলিতে হঠ্টঘাছে_- 
দুঞ্চ কোপমনিশিতকোপনে 
সন্ধায় গ্রপমিতোহস্ি নান্তয়া। 
কিং ন বেংলি সহধর্মচারিণং 
চক্রবাকলমবৃত্িদাত্মন: (৪-৮৫১ 
“হে অনিমিত্তকোপনে, তুমি ফোপ পরিত্যাগ কর; আমি সন্ধ্যা ফর্তৃকই প্রপমিত হইছি, অন্ত কাছা খারা 
(মন্ত রদনী হারা) নহে; নিজের লংবর্মচারী (আমাকে) কি তুমি চক্রবাকলনবৃত্তি বলিঙ্বা জান না?" 
মহাদেবের এই সন্ধ্যাম্‌ঠান লইরা দেবীর কোপ মান ও উভন্ব পক্ষের বিবিধ ছলন। অবলঙ্গন করিঘা 
সংস্কৃতে ও প্রা্নতে বহু কবিতা রচনা হুইতে দেখি । ঘরের পুরুষ বেশি লমঘ দদ্ধাছিক লইয়া বাপৃত 
থাকেন পৃদ্চীগপের অনেক সম্যই এ ছিনিলটি বিশেষ মনঃপৃতি নসর, বিশেষতঃ গৃহিণী যদি আবার 
নববিবাহিত! হুন । সহাদেব-পারবতীকে লইঙ্ক! এই ভাবটির স্বকুমার প্রকাশ অনেক কবিতার দেখিতে পাই | 
ইহা লইয়া ছলনাও অনেক । হালের “গাহা সত্তাঈ'র প্রথম গাখাতেই দেখি-_ 
পস্থবইণো য়োলাকপ-পড়িমা-লংকন্ত-গোরি-মুহুহন্দং। 
গহিনগ্থ-পত্কমং বিন সংযা-মলিলঞ্জলিং পম ৪ 


৪. পুক্তিদ্তণবলী, খাই রাড় ুরিচেষ্টাল পিরিগ ॥ হুযাদিতরডতও1গারেও ধৃত, নিরশছ-সাগর, বোহই 
4. ড্র রাখাগোবিন্দ বসাক সম্পাহিত। 


২৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


“পশ্ুপতির শন্ধ্যা-সলিলাঞ্লিকে নমস্কার কর ঘাহাতে গৌরীদুধচন্্রের রোষার4 প্রতিদা সংক্রান্ত 
হইয়াছে এবং ধাছা গৃহীত অর্থযপন্বত্রের স্যার বনে হইতেছে ।' 
এই একরের শেষ গাথাটিও অনুরূপ ।-_ 
সংকাশহিঅ-জলঞ্চলি-পিমা-সংকন্ত-পৌছি-সৃহ-কমলং। 
অলিমং চি ফুরিওট্ঠং বিআলিঘ-মস্তং হরং পম ৪৯ 
এখানেও দেশিতেছি হুর সন্ধার নিমিত্ত জলাঞুলি গ্রহণ করিষাছেন, তাহাতে সছল! গৌনীদুগকমল 
প্রতিবিস্বিত হওয়াতে তাহার মত্রোচ্চারণ বদ্ধ হইয়া গেল, শুধু অলীক ভাবেই তিনি ওঠ লাড়াইতে 
লাগিলেল। 
রাছশেখর কবির একটি গ্লোকে দেখি, সন্ধার্চনের কথাতেই কুপিত! দেবীর মুখপল্প সংস্ৃচিত হইয়া 
উঠিঘবাছে; মহাদেব তখন যেন দেবীর সংকুচিত দুখপন্দের তুলল! দিতে গিহাই বলিলেন, *দেখি, দেখ, আকাশ 
লোহিতবর্ণ ধারণ করার লঙ্গেলঙ্গে তোমার মুখের সঙ্গে উপমার যোগ্য এ সরোব্রের পদ্গগলর এই দশ! 
উপস্থিত হইয়াছে’ । এই কথা বলিয়া ছুই হাতের দ্বারা পঞ্সুপংকোচনের প্রকটকরণের ছলে পার্যতীকে 
বঞ্চিত করিদা নছাদেব রুতাহলিছাতা সদ্ধ্যার্চনা লারিদ্বা লইলেন : 
দেবি স্বদ্দনোপমানহৃন্ধনামেধাং সারো জন্সনাং 
পক্ষ ব্যোমনি লোছিতান্বতি শনৈরেষ। দশা বর্ততে। 
ইখং লংকুচদদুজাহকরপব্যান্দোপনী তাঙ্ছলে; 
শত্োবকিতপার্বতীকমুচিতং সন্ধ্যার্চনং পাতু ব: ৪" 


প্রতিবিদ্বিতগৌরীদুখবিলোফলোৎ- 
কম্পশিখিলক রগলিডঃ । 
দ্বেদন্তরপূর্ধমাণঃ শো: 
সলিলাঞলির্জহতি ॥” 
সন্ধা-মলিলাঞ্ছলিতে গৌরীর দুখ প্রতিবিশ্বিত হইদ্বাছে ; তাহা দেখিয়া মহাদেবের কম্পিত শিখিল করের 
ক্ছল গলিত ছইতেছে-_অন্তদিকে আবার ঘরের স্বার। অঞুলি পূর্ণ হইয্া উঠিতেছে। 
অন্ত একটি একে দেখি-_ 
পার্খন্থপৃ্থীধরহা ছবন্।- 
প্রকোপবিন্দুর্জণূকাতরস্ত ) 
নমে। ইস্ত ভে মাতরিতি প্রণামাঃ 
শিবন্ত সদ্ধাবিষয়া জরস্তি ॥ 


* ভার রাৰাগোদিন্দ ব্লাক লম্পাধিত। 

৭ বুৱোধিতরচকোদ, ডেনিয়েল এইচ. এইচ, ইঙ্জল্স্‌ কর্তৃক সম্পাদিত ; সনের বন্যা, « লং তাক) মতান্তরে গ্রোকট 
নিতিক্ঠ সত 

= পুদ্ধাহ্তিরয়ক্যাাগার, বোবা নির্ণর-সাগর লংকরণ । 


সস্কত-সাহিত্যে হরপার্বতীর চিত্র 


শিব সন্ধাহ্নিকে বসিল্নাছেন, পার্শ্বে দেখিতেছেন পার্তীকে-কোপে তিনি পোর্বতী) সু দিতেছেন; কাতর 
শিব বার বার প্রণাদ করিলেন : “হে বাতা, তোনাকে নবক্কার'। এ প্রণাম সন্ধ্াবিষহ্ে বটে আবার 
পার্বতী কোপপ্রশ্মন-বিহহ্থেও বটে । 
অর্ধনারীশ্বরতূপে সন্ধা)ছিকে মছাবেবের ত্আরও বিপদ দেখিতে পাই । সেখানে দেখি, ওঠের একা 

ভপবলে স্রুরিত হইতেছে, অস্ত অর্ধ ( গৌরীর অর্ধ ) প্রকোপবশত, শ্ছৃহিত হইতেছে, এক হচ্ছ প্রণামের 
ঘস্য মনকে স্থাপিত, অন্তু হন্ত তাহাকে সরাইয্! দিবার দন্ত উত্তোলিত, এক মাক দ্যানবশে নিখীলিত-_হঙ্ঠ 
আন্ষি সম্পূর্ণ বিকশিত না হুইয়। তাহা লক্ষা করিতেছে; এইস্কপে একটি জনিচ্ছা এবং একটি কর্ষচেই্া একই 
দেহে দুগপৎ দেখা দিদ্বাছে। 

অর্ধ দৃস্তচ্ছ্স্ট প্রতি জপবশাদর্ধমপু[ত্গ্রকোপা- 

দেফ: পাণি; প্রণন্ধং শিরলি কুততপদ: ক্ষেপন্তত্থমেব । 

একং ধ্যানাছিমিলিতাপয়মাবিকনমীক্ষতে নেত্রষিখং 

ভুল্যানিজ্ছাবিখিংসা তহশুরবতু ল বো ধন সন্ধ্যাবিধানে ॥* 


অপর স্থলে আবার কিন্তু দেখি, শিবের মন্ধ্যাললিলাঞ্চলি তাহার হত্তের বলম্বীকত সর্পের দ্বারাই পীন্ববান 
হইতেছে, শিব 'গৌনীদুখাপিতষনা”, হুতরাং ইহার কথা ছানিতেও পারিতেছেন না; লী বিশপ্ন। শিবের 
অবস্থা দেখিয়া হাসিতেছেন। 


সন্ধাপলিল৷ঙুলিমপি 
ক্বণঞ্চণিগীয়মানম্বিঞানন্‌ । 
গৌরীমুখাপিতমনা 
বিন্বাহলিতঃ শিবো জঙ্বতি 8১" 


অনেক নন দেখা ধায় গৃহিণী নিছে পৃহপতির সদ্ধ্যা-ছান্ধিকাদি অমুষ্ঠানের বিশ ঘটাইতে সাহস 
না ফরিয্া ঘরের ছোটদের এই কাজে উন্তাইরা দেন। পগৃৃংপতি কখনও ছু্ছতো! চটিঘা ধান, আবার 
কখনও খোশনেছাছে। জিনিসটি গ্রহণ করেন। হয়পার্তীর লংসারেও আমর! লেই চিত্রটি দেখিতে 
পাই। এখালে দেখিতেছি হাতের উপরে হাত রাখি আলনপূর্বক শঙ্কর সন্ধযাঞলি দান কছিতেছিলেন 
কাতিক তাহা দেখিতে পাইছা মাতা পার্ধতীকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ‘যা, বাবা গ্াহার অঙ্চলিপুটে 
কি গোপন করিয়া রাখিয়াছেন ?' পার্বতী কছিলেল, ‘বংগ, নিশ্চই একটি হ্থাহ ফল)” ফাতিক 
বলিল, “আদাকে দিতেছে না।' পার্বতী বলিলেন, “নিজে গিয়া আন ৷" এইরূে মাতা কর্ডৃক প্ররোচিত 
হইয়া কাতিক আগাইযা গিছ! পিতার সন্ধাঞ্জলি টানি! খুলিয়া ফেলিল, শর্ুর সমাধি ভাঙা গেল, 
কিন্তু তিনি ভুক্ত হইলেন না, ঈবং ছাপির সঙ্গে সব জিলিসটিকে গ্রহণ করিলেন ।-_ 


= দয়বকিকর্ণান্বত। 
১৮ অকাবিতরাজাওাগার, শিরপ-সাগও । 
* 


২৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮*-৮১ শক 


মাতর্‌, জীব, কিনেতদঞ্লিপুটে তাতেন গোপাঘিতং, 
বৎস, দ্বাদ্ব ফলং, প্রধচ্ধতি ন মে, গত্বা গৃহাণ স্বদমূ॥ 
নাত্রৈবং প্রহিতে গুছে বিঘটরত্যাকত্ সন্ধ্যাঞ্জলিং 
শস্তো্শ্নদমাধিক্করভসে! হাসোদ্গষঃ পাতু বঃ ৪৮৯ 
বয়সে, আক্ততি-প্রকুতিতে, বেশ-ভূধায়, আডরণ-বিলেপনে, বাসস্থানে, বাহনে, অভাল-ন/চরণে কোনও 

ছিক হইতেই শিব বে গৌরীর তুলা বর নছ্ছ, পরস্ত সব বিধয়েই শিব ও গৌরী থে একট! শোচনীয় 
ুম্বেরই প্রকট উদাহত্রণ এ কথা শিবপার্যতী অবলম্বনে সকল সাহিত্যেই প্রকট হইয়! উঠি্বাছে। আমাদের 
বাঙলা সাহিতোর মঙ্গল-কাব্যগুলিতে শিবাছনে পাঁচালীতে ও শাক্তপদাবলীতে ইহার বিশদ বর্ণনা পাই। 
বিশেধ করিনা বাঘছাল-পরা, গাছে ছাই-নাখা, সপপতৃষণ ও ছাড়ের মালা গলা জট।জ্‌টধারী শিব যখন 
বৃদ্ধ বৃষভ বাহনে নিও! ফু কিতা ভ্ৃতগ্রেতপহ গৌরীকে বিবাহ করিতে আসিয়াছেন তখন গৌরীদাতা যেনকা 
ও প্রতিবেশিনীগণের আর খেছের অস্ত নাই । মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলে দেখি 

কান্দয়ে ৰেনক! সে গৌহীর মাক্কামোছে। 

বলকে ঝলকে বহে লোচনের লোছে 

চরণে নূপুর সর্প সর্প কটিবন্ধ 

পরিধান বাঘছাল দেখি লাগে ধন্ধ 

অঙ্গদ-বলছা সাপ সাপের পইতা। 

চস্ছ খানা হেন বরে দিলাম দুহিতা ॥ 

গৌরীর কপালে ছিল বাদিরার পো! 

কপালে চন্দন দিতে সাপে মারে ছো॥ 

বহ সাধিয়া স্বত দিলেন কপালে । 

স্বত দিতে শিবের ললাটে বহি জলে ॥ 


বর দেখি এরো সবে করে কানাকানি। 

চস্ছ খাউক বস্তায় বাপ চক্ষে পড়ুক ছানি ॥ 

পবনে দশন নড়ে হেন বুড়া! বর। 

দেখিবা সেনক! দেবীর জলিছে অন্তর ॥ 
ভারতচন্্ তাহার 'আঘা-মঙ্গলে' ইহার উপর আবার রও চড়াইস্বাছেন।-_ 

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো। 

বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগন্বর লো ॥ 

উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়োর জটা, 

তার বেড়িয়া কোপার ফী দেখে আসে জর লো। 


১১ বভাধিতরচক্ষোষ, ফৎেশর-এচা।, এ+ লং। 


সংস্কৃত-সাহিতো হুরপার্বভীর চিত্র 


উমার নঙ চাদের চূড়া, বুড়োর দাড়ী শণের ছড়া 
ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পার ডর লো। 
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে ছাড়ের ভায়, 
কেমন ক'রে ওমা উমা কয়বে বুড়োর ঘর লো। 
আমার উদা মেতের চূড়া, ভাক্ষড় পাগল ওই না বুড়া, 
ভারত ফছে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো ॥ 
শাজগদাবলীতে দেখিতে পাই, বিবিধডাবে ইছারই বাংসল/-রলাশ্রিত করুণ বিস্বার। এই 
হন্থচিজ্রটি আমরা কালিদাসের ‘কুৰায়লন্তবে'য় মশোই বিশবভাবে দেপিতেছি ৷ পিব-ক|মলান্গ তপন্থা- 
নিরতা উদাকে তপক্সা হইতে নিরস্ত ফরিবার ভক্তই মহাদেব নিজে হটুত্রাদ্ধণের জপ ধারণ কফরিঘা উনার 
নিফটে আসিয়া বহুভাবে শিবনিন্দা ফরিঘাছিলেন। উনার সবীগণ ধন কটুত্রাক্ষণের নিকট উদার 
সংকল্পের কথা ব্যক্ত করিঘাছিল তখন সেই যটুত্রাস্মণ কিছুমাত্র হর্ধলক্ষণ বাঞ্জিত না করিঘা 'অধীদমেবং 
পরিহাস ইতি’ "আসি, এ কথা কি এইনৃপই না পরিছাস মাত'__ উদ্বাকে এই প্রশ্নই করিদাছিলেন। উমা 
ওঁ কথাই ঠিক জানাইলে বটুব্রা্ধণ বলিতে লাগিলেন, “আমি সেই নছেশরকে চিনি? সর্বপ্রকার 
অমঙ্গল অভ্যাসে তাহার য়তিয় কথা বিবেচনা ফরিঝা তোমাকে সমর্থন করিতে মামি উৎসাহিত হইতেছি 
লা (41১৪)। ছে অবন্তলাভতৎপরে, বিবাহস্ত্যুক্ত তোমার এই হাত পর্পবলযদুক-করে প্রথন ধধন 
শঙ্কু গ্রহণ করিবেন তখন তুমি কিভাবে সহ করিবে ?' 
অবস্বন্বিদ্ধপরে কথং হু তে 
করো ইবমামুকবিবাহকৌতুফ: ৷ 
ফরেণ শঞ্জোবলঙ্ীকতাছিন! 
সহিস্বতে তৎপ্রথষাবলক্ছনম্‌॥ --৫/৬৬ 
তাহা ছাড়া 
ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্বন স্বয়ং 
কছাচিগেতে বদি বোগমহতঃ। 
গজ|ছিনং শোশিতবিদ্দুবহি চ॥ ৪৬৭ 
“তুনি নিজেই ভাবি দেখ, নববধূর কলহংসলক্ষণ দুক্ুল বলন ও শোনিতবিদ্দুি গজাছিন-_এই দুইয়ের 
কি কখনও ৰোগ (গ্রন্থিন্ধন) হইতে পারে 1” 
আবার-__ 
চতুন্ধপু্পপ্রকরাবকীর্ণরোড 
পরো হপি কো নাম তবাভুমক্বতে। 
অলক্তকাষ্কানি পদানি পাদরো- 
বিকীর্কেশান পরেততূষিতব ॥ _-4৬৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


'কুহমানতীর্ব দিবাৃহাঙ্গনে বিহুন্ত হয় তোমাত পদস্ুগের অলক্তক-রঞ্জিত বে পদচিহুগুলি তাহা! কেশ- 
পরিধ্যাণ্ গ্রেতঘষিতে দন্ত হইবে__ ইহ! পরেও অনুমোদন করিতে পারে না 
অযুক্ততূপং কিমড:পরং বদ 
জিনেত্রবক্ষঃ সুলভং তবাশি যং । 
নগরে হশ্মিন্‌ হুরিচন্দনাম্পদে 
পদং চিতাভম্মরছ: করিষ্টতি ৫ _41৬৯ 
"আমকে বক্ষ (আলিদন) তোমার নিকট সুলভ হইবে, ইহার পরে অধূক্তকূপ আর কি হইতে 
হইতে পারে বল। হযিচদ্দনাস্পহ্ তোমায় স্তনযূগল চিতাডঙ্ষংদ্দের আম্পদ হইবে |” 
ইক তে হয পুরতো বিড়দ্বনা 
ঘৰ্চত্বা বারণরা স্রহার্ধরা । 
(বিলোক] বৃক্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং স্ব 
মহাজন; শ্মেৱমুখো ভবিদ্ততি ৫ _ 41৭৯ 
‘এই তোমার লঙ্গুখে আর এক বিড়ম্বন৷, যে তুমি গজরাছের বাযা বাহিত হইবার যোগ্যা_ নবোা 
নেই তোমাকে বৃদ্ধ বৃষে আরঢ়া দেখিয়! মহাজনেরাও স্মেরদূখ হইবেন।” 
বটুতরাঙ্ষণ আরও বলিলেন, ‘সেই পিনাকীয় সমাগম-প্রার্থনান্ব সমপ্রতি দুইটি ছিনিস শোচনীরতা 
প্রাণ্ড হইয়াছে, একটি হইল, কলাবান্‌ (চন্জের) কান্ভিমতী ফলা, অপরটি হুইল জগতের নেত্কৌদুমী 
তুমি" «৷৭১। তাহার পরে-_ 
বপুবিতপাক্ষমলক্ষ্যজস্বতা 
দিগঙ্ছরদ্ধেন নিবেদিতং বস্তু । 
বরেধু যদ্‌ বালৃগান্ৰি দৃগ্যতে 
তদস্তি কিং ব্যত্বনপি ভিলোচনে ॥-*৷৭২ 
“(লেই শিবের) বপুটি বিক্তপাক্ষ (যির্পপ অক্ষিবিশিষ্); জন্ম অলক্ষা ; সম্পদ্‌ দিগদরত্বের থারাই 
হুচিত; ছে বালমনগাক্ষি, বরের বধ ঘাছা খোজা হয় তাছার একটিও কি ড্রিলোচনের মখো আছে?” 
শেষপ্ধস্ত উমাকে নিবৃত্ত করিতে কটুবরাঙ্ষণ বলিলেন, মহাদেব হইলেন একটি ‘শ্রণানশূল', বুপে 
অগ্জষঠিত হইবার যোগ] বৈদিকী সংক্রিযা কখনও এই শ্বশানশূলে অগ্রষ্িত হইতে পারে না। 
কালিদাল মহাদেব ও উনার ভিতরকার এই হে ভ্রন্বাস্বকচিত্র অদ্কিত করিঘাছেন পরবর্তী কালের সংস্কত 
কবিগণ এই চিত্ৰকে অবলংন করিদ্বা নানাভাবে রদবিস্তার করিয়াছেন।১* উনার বিবাছকালে বর-দর্শনে 
মেনকা এবং প্রতিবেশী এয়োগণের যে বিলাপের কথা আমতা পূর্বে উল্লেখ করিহাছি তাহারই অচুন্তপ 
বৰ্ণনা পাই ‘সত্ক্তিকর্ণাসবৃতে' সত অজ্ঞাতনামা কোনও এক কবির একটি দ্রোকে । 


১২ বাঙলা সাহিত্যে সুকুশয়াৰের চব্াসক্সনে (প্রথম ভাগ) দেখিতে পাই, ‘কুদারসন্ধবেো'র এ বর্ণদাকে ভাতিরাই কবি 
ছিঙরপ-খাহী শিবের খর! উনাকে শিনিকূর ফরাইবার চেষ্টা করিয়াছেন 
বহ গে! বিমা কাহার বোলে রাষা 
চাচ্ছিল শু জটাৰয়ে; 


সংস্কৃত-সাহিতো হরপার্তীর চিত্র 


ঘহাদেব দেবডাগপকে লক্ষে করিহ1 বিবাহের জন্ত আলিঙ্াছেন॥ বিবাছুবাপরে দেবীগণ বর শুজিতেছেন। 
তাহার। চিন্তা করিতে লাগিলেন-_ এজন স্বদধা, ইনি বিষ্ণু, ই হইলেন জিধশপতি উত্তর, ইহারা হইলেন 
লোকপালগণ ; তবে এগানে মাতা কে? এ দে তৃত্ধগপরিবৃত ভন্থাবরণে কক্ষ কপালী__ এ-ই নাকি ? 
তাহা হইলে ‘হা বাছা উদ, তুমি ত বক্চিতা হইয়াছ’ ; এইভাবে ছু করিতে লাগিলেন সেইসব দেবীগণ-_ 
ধাহাদেশ্ব কাছে বর ছিল দনভিমত। কিন্তু উনার নন কিন্ত তাহাতে টলে নাই-_ লব শুনিপ্রাওড সে কিন্ত 
'উপচিতপুলকা' ৷ 
বগা বিক্ুয়েষ ভিশপত্িরসৌ লোকপাল স্বথৈতে 
দ্াৰাতা কো ইজ বো! হলো বৃ্গগপরিধূতো ভন্মরক্ষ: কপালী। 
ছা বংলে বঞ্চিতানীতানডিনতবরপ্রার্থনাত্রীড়িতাডি 
নেবীতি: শোচানানাপুযপচিতপুলকা শ্রেরলে বো ইস্থ গৌরী। 
পরে আমর! দেপিতে পাইব, গৌরীর এই বনোভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ তাহার উৎসর্গ বইয়ের ‘মরণ! 
কবিতাগ একটি ভাবগৃঢ সপ দান করিষাছেন। 
বালা মগ্গল-কাব্য শিবাছন প্রকৃতিতে দেখিতে পাই, শিবের বেশ দেখিস] মেনকা। ও অ্থান্ রমশীগণ 
খেৰ করিতে আরম্ভ করিলে মহাদেব মনোহর বেশ ধারণ করিলেন। লংস্কতেও আদর অন্ুস্বপ বর্ণনা 
দেখিতে পাই ।-_ 





হই হনারী জং ভিখারী 
খরিয় ঘর ফিরে ॥ 

কুৰি গো! পরী দেহের হেমন্োতি 
খাণিফ্য-রুচিরঘশনা। 

ইচ্ছিলে এমন হয়ে “তৈল নাৰি পায়ে ঘরে 
হইবে ফিছুতিতুা ॥ 

কাহার পুত্র হর ৰা জাৰি কোখ| ঘর 
দাৰি দেখি ভাই বনু । 

ধরি পুজি হইবে দুখিনী 
ধারণ দৈষের কারণ। 

বদন বাতের ছাল লাজ হাড়ের হাল 
উততরী বার বিহবরে। 

ওত ভূত সঙ্গে চিতায় হূলি বঙ্গে 
বরিবে কেন চেৰ বরে ॥ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮৮১ শক 


কখয়ত কখমেহ! মেনন বিএ্রদতা 
শিব শিব গিরিপুত্রী বৃদ্ধকাপালিকায়। 
ইতি বদতি পুরন্ধ)মণ্ডলে সিশ্ফিলেশ- 
বাকতবয়বেষঃ পাতু ব: শরীমছেশঃ ৪১৯ 
রমণীগণ খেদদহকারে বলিতেছিলেন,__ ‘আরে শিব শিব | কেন মেনকা পার্বতীকে ধান করিল এই একটি 
বৃদ্ধ কাপালিকের করে। এই কথা বলিতে বলিতেই মহাদেব গাছার সিখির সামাস্ত অংশ ব্যয় করিয়াই 
মনোহর বরবেশ ধারণ করিলেন। 
বাডলা সাহিত্যে যেমন দেখিতে পাই বর শিবের সহচর নর্প-হৃতাদির ভয়ে পার্যতী ও বহ স্থলে পার্বতী- 
মাতা মেনকা নানা প্রকার মনন ও ওধধির বাবার করিঘাছেন কৰি রাজশেখরের একটি গ্লোকেও এইকপ 
পার্তীকে বিবাহের পুবে এক-একটি উপজ্রব নিবারণের আত এক-একটি গ্রাতিষেধক ব্যবছার কয়িতে 
দেখিতে পাই ।- 
গোনালাধ নিয়োজিতাগদরজাঃ সর্পার বন্ধৌ ছিঃ 
পানিস্বান্ন বিযায় বীর্ঘমহতে কে ষনিং বিভ্রুতী ॥ 
ভতুতৃতগণাহ্ গোআহ্গরতীনিরদিইমস্াকষা্লা 
রক্ষত্বত্রিস্বত! বিবাহ-সমরে গ্রীতা চ ভীতা চ কা ৪১৮ 
পাৰ্বতী শিবের অগ্গস্থিত গোনাস সাপের (গোঞল নাসার আকুতির নানাযুক্ত) জন্ক লইয়াছেন বিঘনাশক ধূলি, 
সর্পের অন্ত দেছে বন্ধন করিথাছেন ওষবি। হস্তস্থিত মহাশক্তিশালী বিহের প্রতিকারার্থে কণ্ঠে গ্রহণ 
করিয়াছেন মনি, আর ভূতগণের প্রতিযেধার্থ গ্রহণ করিবাছেন গোত্রজরতী-নিদিষ্ট মনত্াক্ষর) বিবাহলমথে 
এইন্ধপে সজ্জিতা পার্বতী গ্রীতাও বটেন__ আবার ভীতাও বটেন। 
এই সণ লইয়া নানা সুল রসিকতা দেখা ধার । সর্পবন্ধনের খারাই মহাদেব অজিনবসূন বা ব্য ্থাস্বর 
পরিধান করিতেন । ধর্মশোকের একটি কোকে দেখি, ইতর গাকচম্ুতমনি ধারণ করিনা শিবের সন্মুখে আনত 
ইয়া আছেন; মণিডগ্ধে অজিনবন্ধনের ঘণিপতি পলাইথ। ধাইতে থাকিলে শিব বসন-সন্বরণে বা হই 
পড়িলেন। অদূরে পাধতী অপাঙ্গবিস্ষেপলছ হাশ্তমূখী হইয়া উঠিলেন। 


পুনীতান্ধ স্থেরক্ষিতিধরম্ভাপা্গ বিষ: 8৮৭ 
বঙ্গীর কবিগণ ব্ববশ্ত হা লইয়া স্ুল রসিকতার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিগ্লাছেন। পাংতী বা মেনফার ধৃত 
বধ বা! ওযধির ফলে সপ্পগশের পলায়নে বিবাহ-বাসরেই তাহার! মহাদেবকে এছোগণের মধ্যে দিগস্বর 
ফরিয়া ছাড়িয়াছেন। 
১৩ লহিতারজাতাগাহ। 
28. হতো বিতরচকোব, হহেতেক-্তযা। 
৮৭ হজাবিতররকোহ (কান্ত বছ লকেলনেও হৃত) ) 


সক্কৃত-সাহিত্যে হরপার্বতীর চিত্র 


মহাদেবের আভরণ ও আচরণের বধ্যে বহু বিক্রদ্ধগুণের লমাবেশ দেখিতে পাওয়া যা; নহাদেন 
লক্বদ্ধে পার্বতীর চোখের দৃইি ও ষনের ভাবও তাই একই সমব্বে মতি বিচিয্ন। মহাদেব দিপ্ধাপ-_ পার্ধতীর 
দৃরি তখন লক্ষিত ॥ বহেন্বর ববনদ্ধেবী__ দেবী তাই দৃত্শ্মিত ; মহেশবর বিবমদৃ্িদূর্ক_ দেবী দৃরী তাই 
সাম্চ্ম। ষহেশ্বর কগালী-_ দেবী তাই অন্ত; তাহার শিরে স্থাপিত ছাহুবী-_ দেবীর দি তাই অসদধাযুক্ত ? 
সর্ণ মহেশ্বয়ের বলযীকৃত-_ দেবীর দূ তাই সন ? নহেশ্বরের দিকে তাকাইযা দেবীর দৃষ্টিতে ঘুগপৎ এতুলি 
ভাবের বিকাশ 
ছিখালা! ইতি সত্রপং ঘনসিমদ্েধীতি দুগ্তন্মিত: 
লাশ্চর্যং বিহমেক্ষণোংয়মিতি চ আন্তং কপালীতি চ। 
বৌলিম্বীকুতজ্জাহবীক ইতি চ প্রাপ্তাভাসুত্ং হর: 
পার্বত্যা! মভদ্বং ভৃজঙ্গবলগ্বীতালোকি অ: পাতু বঃ॥১৯ 
ইহাই একাস্ক অসুস্থ জার-একটি স্লোক উদ্ধত দেখি বল্লডদেবের “দুভাধিতাবলি'র মনো । 
সন্্ীড়া দক্ধিতাননে সকরুণা মাতঙ্গচর্যা্ছরে 
ত্রাস! তুদগে সবিশ্ম্রসা চশ্রেহমতক্ুন্দিনি 
সেটা অহ হৃতাবলো কনবিখো দীনা কপালোদরে 
পার্বতা নবদঙ্গমপ্রণরিনী দৃক: শিবায্নান্ত বঃ ॥*' 
নবগঙ্গম-প্রণছিনী পার্বতীর দৃষ্টি ত্রীড়াূক দয়িতানন বিহয়ে, সকরুণ হব্বিচর্দের বসন দেখিছ], ঘোসদূক সাপ 
দেখিয়া, লবিশ্মারেসদুজ। অদ্বতনিস্তন্দী চন্্র বিষয়ে, ঈখ্যাযুক্ত ছাহুবীকে অবলোকন করিয়া, আর দীনতা লাভ 
করিয়াছে কপাল দর্শনে। 
মহ্েশ্বরের বিবিধ বআভয়ণ ও বাছুন অবলম্বন করিরা রাজশেখর কবি আবার অন্তচাবে হুম কর্তৃক 
দেবীলপ্ডোগের বৈচিত্র বর্ণনা করিক্নাছেন।_ 
জটাগুস্মোৎসঞ্জং গ্রবিশতি শন ভন্থগছনং 
ছষীন্রো হপি স্বদ্ধাদবতরতি লীলাফিতদণ:। 
বৃষ: শাঠাং কৃত্বা বিলিখতি খুরাগ্রেণ নয়নং 
দদা শতৃ্চ,সবত্যচলতুছিতুৰ্বৱ কৰলম্‌ ॥ 
শু ঘখন অচলতুদ্িতার (পার্বতীর) মুখকমল চুম্বন করেন তখন চন্তর ভন্থগছন ভট(গুল্সের মধ্যে প্রবেশ 
করে, ফণীন্র তাহার ফণা! সংযুচিত করিয়া স্বন্ধ হইতে অবতরণ করে, আর বাহন বৃ তখন শঠতা অবলঘ্বন 
পূর্বক খুরাগ্রের দ্বার] নয়ন দহিতে থাকে । 
প্রপন্নমনা দেবী স্বামীর সফল সহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রণবক্পিতা ছটা তিনি মন্ত সুপ ধারণ 
করিতাছেন। “লহকিকর্ণাঘত"-বৃত ভগবদৃগোবিদ্বের একটি স্সোকে দেখি 





৯৭ জোকটি শুরিদুষঠাবগীতে ঈবৎ পরিবর্ঠির কাধে জালের নাহ পাওয়া বার ।-_ 
ব্যাবসা গ্রিতাননে মুকুলিত! শারদুচ্া্করে 
সোৎকস্লা ভুজগে নিসেবর ছি! চলে হদৃতন্স্থিি। 
মীলব্জং ত্রসিদূকেশনবিবে) রান কপালোহৰে 
পাতা ইতযাছি। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


শির কুটিলা সিদ্ধুর্দোবাকরস্তব ভূষণং 
সহ বিষংরৈঃ প্রত]/যহ। পিশাচপরস্পরা । 
ছুরসি ন হয় প্রাপানেবং ন বেদ কথং ঝ্বিতি 
প্রশ্রকপিতক্ঘাতৃংপুত্রীবচাংলি পুনন্ধ ব: 8১৮ 
এনিরে তোমার স্টিল! নদী, দোষের আকর (5) তোমার সুদ? বিষধরগণ সহ পিশাচপরম্পরা তোমার 
প্রত্ালঘ ; ছে হুর, তুমি কেন প্রাণ হরণ করিতেছ না তাহা আনি না। প্রশহকুপিতা পার্বতী এই 
বচনলমূহ তোমাছিগরকে পবিয করুক ।' 
শিবের বেশ-ষ প্রভৃতি লইয়া পাবতীকে অত্যন্ত লক্ষায় পড়িতে হইয়াছে অস্ত ভাবে। তাহাকে 
নিতমুখে লক্ষাবতী হইতে হইয়াছে একদিন যখন নিজের পুত্র জিজ্ঞাসা করিনা বসিল, ‘মা (পিতার জট 
স্থর়রিৎ কেন, শেখরে কেন চন্দা, কপালে কেন মরি, বুকে এবং ফটিতে কেন লদিত লপ? আর 
কেনই বা পিতার ছুই ছঘনমধ্যে লঘঘান বাস্রচর্দ ?' 
ষাতস্থাতঙগটাহু কিং হুরলরিং কিং শেশরে চন্মা 
কিং ভালে হুর লষ্ঠত্যুরসি কিং নাগাধিপ; কিং কটো। 
ককত্তি কিং আ্বনন্বাস্তরগত) বনধী্ঘদালম্বতে 
্রত্থা পুত্রবচো| হৰ্বিকা শ্িতমূখী লজ্জাবতী পাতু ব: 7১৯ 
কালিদাসের বর্ণনার এবং পরবর্তী কালের বহু কবির বর্ণনা দেখা যার বটে, শিবের সকল বিযধ্শ এবং 
বিন্ধপ বর্ণনা সবেও শিববিষয়ে গৌরীর ‘ভাবৈকরলং মন; স্থিত”, কিন্তু অপর দুই-এক কবির বর্ণনায় 
দেখিতে পাই এমন স্বামীর ঘর তিনি ফিডাবে করিবেন এই চিম্কাঙ গৌরী কাতরা। 
সন্ধারাগবতী স্বভাবকটিল! গঙ্গা দ্বিভিহব: ফনী 
বক্রাদৈৰ্মলিন; শশী কপিদুখো নন্দী চ দূৰ্খো বৃহ: । 
ইখং দু্নসংকটে পতিগৃহে বস্তবানেতং কথং 
পৌরীখং ন্বকপালপাপিকমলা চিন্তান্বিতা পাতু ব: ৪ 
দেবীর পতিগুহে এক দিকে সতিনী গঙ্গা; তিনি এক ঘিকে যেমন অতাস্ত রাগবতী (সদ্ধাকালে গঙ্গ। 
রাগবতী বা রক্তিমবর্বতী হইয়া ওঠেন, গক্ষাদেশীর স্থলে সেই সদ্ধায়াগই তাহার পতিগ্রতি অনুরাগের 
োতনা), তেমনই তিনি আবার স্বভাবকুটিলা স্বামীর সঙ্গে মাছে খ্বিজিহর সর্প চূড়ায় আছে চজ্র_ 
হাহা বক্রতাহেতু দলিন; আর আছে বানরদুখ নন্দী-- আর আছে একটি দূর্ঘ বৃষ! আর যে গৌরীর 
কমলের স্যার হস্ত তাহাতে আছে একটি নরকপাল ! ইহা! লইস্থাই তাহাকে করিতে হইবে স্বামীর ঘর। 
দেবীকেই শুধু চিন্তন্থিত! দেখিতে পাই তাহা নহে; অন্ুচর ভূঙ্গীরও তিক্ষাবৃতিনির্ভর ভর্তা শিবের 
পঙগদ্ধে উদ্বেগ কন নহে। এক দিন কাতিক পিতৃপ্ব হইতে কিছ্িৎ, উত্তেজিত ভাবে বাহির হুইবা আনিলে 
তৃদী একটু বাদ্গ কিবা জিজ্ঞাসা করিল, ‘কি ছে, কোখ| হইতে বসিতেছ' ? কাতিক বলিল, 
“তাতমৃহ হইতে'। তৃগ্ী বলিল, ‘বল দেখি সেখানকার নূতন ৰি বাৰ্ড!” কাতিক বলিল, 'দেবীকতৃক 
৮৮ হজাবিতররযোৰ, নহ্দচ-অশা 
১৯ হতাখিতরভাওাগ্যহ। 


সংস্কত-সাহিত্যে হরপার্ধতীর চিত্র 


দেব জিত হইয়াছেল।” শুনিয়! তৃঙ্গীর মেহাছ খারাপ হুইয়। গেল; আরও বক্রডাবে জিজ্ঞাসা করিল, 
“জিতিয়া কি কি পাইছাছে বল না, একটি বৃষ? আর ডমক্ক? খানিকটা চিতাভম্ছ, আর সাপ আর 
চজ।?' ভিক্ষাবৃত্তি শিবকে অর করিয়া ইহার অধিক মার কি-ই বা পাওয়া যাইতে পারে! 
কম্মারং, ভাতগেছাৎ অপরনভিনবা ক্রহি কায তত্র বাতা, 
দেবা দেবে! জিত:, কিং বৃহ-ডমর-চিতাভস্ম-ভোগীন্র তত্রান্‌। 
ইতোবং বহ্িলাখে কখন্বতি সা ভর্বৃভিক্ষা-বিতৃষ্ণা- 
ইবগুপ্যোন্ধেগজগ্মা জগদবতু চিন্ং ছা-রবো তৃক্গরীটে: ॥' 
হয়ক$লদ্বিত সপের প্রসঙ্গে পার্বতী সম্বন্ধে একটি প্রসিদ্ধ ক দাছে বাণ চট্টের 'হর্ঘ-চরিতে? । 
ছুরফ$হালন্দনীলিতাক্ষী: নমাদাষাম্‌। 
কালকুটবিংস্পর্শজাতমৃছ্াগনামিব ॥ 
'হরের'ক$গ্রহণে আনন্দে নিষীলিতাক্ষী। উদাকে নমগ্কার করিতেছি--হাহাকে মলে হয় কালকৃটবিষের 
স্পর্শের দ্বারা সুছাগতার গ্যাস” 
চ্রচুড়ালয় খণ্ডচন্র সম্বন্ধে একটি হন্দর ক্সোক আছে ধর্মপাল কবির । 
স পাতু বিশ্বমগ্াপি ঘন্ট হৃদি নয: শনী। 
গৌরীদুখতিরঙ্র-লচ্ছয়ের ন বর্ধতে ॥ 
শৌরীমুখের ছার! তিহস্কত হইবার ভয়ে শিবের চুড়ায় চজ্ চিরকাল নব চত্ || বাল চ্ই রহিয়া গেল, 
আর বাড়িল না। 
পরবর্তী কালের বাল! ও অস্তান্ট ভাষা-গাছিত্যের ভিতরে পার্যতীর সংসারের দার একটি বঞ্জাট 
দেখিতে পাই, তাহা হইল পার্বতীর সংসারের পরিছ্গনগণের বাহন লইয্া। আমাদের বাংল! মঙ্গল-ফাবা, 
শিবাছন, পাচালী প্রকৃতিতে দেখিতে পাই এইসব বাহন লইঘাও দেবীকে কম বঞ্ধাট পোছাইতে হয় 
নাই । দূকুন্দরানের চণ্তী-মঙ্গলে** দেখি 
বাপের সাপে পোয়ের মন্ুর সদা করে কেলি। 
প্ণার মুযার কাটে কুলি আমি খাই গালি ॥ 
বাঘ-বলদে ছন্থ সদা নিবারিব কত । 
পডাীর কপাল দারুণ দৈবহত ॥ 
যাতে ম্যান ধস সদাই কন্দল । 
ওই নিষিতে সদা গালি মোর কর্মফল ॥ 
অস্কার ক্ষেত্রেও সমদাতীয় বর্ণনা বহ দেখিতে পাই । মৈখিল কৰি বিস্তাপতির ছরপার্যতী-বিধয়ক 
পদ্গুলির মধ্যে এবিধয়ে একটি পদ দেখিতে পাই 
আই ও হুনিজ উমা ভল পরিপাটী। 
উ্গল ফিরে মূল কোরী বোর কাটী ॥ 





বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮-৮১ শক 


কোরীরে কাটিএ মূল জট! কাটি জীবে । 
সিয়ম বৈসল সুরপরি দল গীবে ॥ 
বেটারে কাতিক এক পোপলূল মদুর । 
সেছো দেখি ভর মোর ক্ষনিপতি সুর ॥ 
তোহ ছে পোসল গৌরী সিংহ বড় ঝে/টা। 
শেছো দেখি ডর বোর বসহা গোটা ॥** 
“আছি শুনি উমা ভাল পরিপাটী; ছুটাহুটি করিনা ফিরে ঘূষিক আমার ঝুলি কাটিঃ! । কুলি 
কাটিয়া মৃহ| ছটা কাটিধা হাচি! থাকিবে, আর মাথা বসিন্া গঙ্গার জল পান করিবে। বেটা 
ফাতিক পুবিল এক ময়ূর, তাহাকে দেখি্বা ভরে আমার ফণিপতি (সাপ) কাঁদিতে থাকে। তুনি 
দে পুধিলে গৌগী মেট। এফ সিংহ, তাহাকে দেখি! ওয়ার আমার বৃষটি ।' 
বাহন লইদ্া এই পারিবারিক গোলনালের আডাল খানিকটা সংস্কৃত শাছিতে!ও দেখিতে পাই। 
একটি প্লোকে দেখি হরের ফী আর গুদের ( কাতিকের ) শিশী লইন্বা গোলমাল । 
ফণিনি শিখিগ্ৰহকূপিতে 
শিখিনি চ তদ্দেহ্বলন্থিতাুলিতে । 
অবতান্বো ছরগুছবোঁ- 
কুভ্পপরিত্রাপকাতরত! ॥** 
অন্ত স্নোকে দেখিতে পাই লিংহেহ নিকট হইতে বুকে এবং মন্থর হইতে সর্প রক্ষার সমস্কা। 
নাঃ কখনেব রক্ষতি সদা সম্মত 
চণ্ডীকেশস্নিপো বৃষং চ তুদগান্‌ হৃনোর্মছুতাঙ্গিতি। 
কিন্তু এতসব বগ্জাটের পথেও আমরা খানিকটা! আশ্বন্ হইয়া উঠি ঘন একটি স্সোকে দেখিতে পাই 
বিবাহের পরে না পার্যতীর প্রভাবে বিবা9 ছাড়া শিব আবার রীতিমতন ঘরগৃহস্থ ছা উঠি্নাছেন। 
উদ্ধিত্বা দিগমন্বরং বরতয়ং বালো! বলানশ্চিরং 
হিত! ব্যসরসং পুনঃ পিভৃবনে কৈলাসহর্দ্যাশ্রশঃ । 
তাক! ভন্ম কৃতাদ্বরাগনিচয়: হব গুসারহবৈ- 
দেব: পাতু ছিৰাত্রিজাপরিণন্বং কবা গৃহস্থ: শিবঃ ৪ 
পাবতীকে বিধাঙ করিত্বা শিব দিক্-রূপ অন্বর পরিত্যাগ করিয়া ভালে! বসন পরিধান করিলেন, স্মশানবাস 
পরিত্যাগ করি কৈলাসের হর্য্য আশ্রয় করিলেন; ভস্ম পরিত্যাগ করি চন্দন-লারের দ্বারা অগ্ধবিলেপন 
করিতে লাগিলেন; এইভাবে শিব গৃহস্থ হইয়া উঠিলেন। 


২২ হ্ীশসেক্সবাণ দিহ ও ৰিদ্ানবিহারী ননুযধায়ের সংস্করণ । 
২০ প্রভাবিতরযবহাকোহ। 


বোদ্ধধর্ম ও তার নানা শাখা 


জ্রীমরুণা হালদার 


ুিকা 

ৃদ্ধতস্্ীর উৎসব-সুত্রে বৌদ্ধধর্মের মানবিকতার দিক, আধুনিক পঞ্চদল, অহিংসা, মৈত্রী প্রভৃতি জাগতিক 
শ্রেষ্ট: প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণভাবে বৌদ্ধধর্সের শিহগত কৃতিত্বের লদ্ধে আমরা অবহিত হতে পেরেছি। 
এসব সম্পর্কে কিছু তন গ্রন্থ, প্রদর্শনী ও চলছিত্রও দহন্টী উপলক্ষে! প্রধীত বা! প্রচারিত হয়েছে। 
বৃদ্ধের জন্সনুমি বন্ধনের ও তার ধর্মকে প্রান্থ এক শত বংলর পূবে পূনরাবিকার কছে। পাশ্চাত] পণ্ডিতদের 
অঙ্ুলরণ করে ভারতীয় (বহজ্ছনও নেই লুগ্তপ্রায মহৎ এতিছছকে উদ্ধার কহে লোকচক্ষে তুলে ধরেন! 
বর্তমানে আপা করা যান ধর্ম-নিরপেক্ষ (5০010 ভারতরাষ্ট্রের লহছে(গিতা লাভ করে নবাহমান 
বৌদ্ধধর্ম মানবিকতার এক মৃতন মহাশক্কি হরে উঠবে । হয়তে। এতে তার পূর্ৃত্য তরক্ষপও কতফট। 
পর়িবতিত হয়ে থাচ্ছে। অন্ততঃ ঘড় দর্শনের অপেক্ষা এ ক্ষেত্রে লে সম্ত।বন। অধিক | অবশ্ত বৌন্ধদর্ন ও 
বৌনীতির মধো মানধকল্যাপের একটা মাদর্শ নঙ্গ[জীভাবে আড়িত। আর, এন্ডপ ক্রনপরিবর্তনস্টলতা 
বৌদ্ধধর্মের ইতিছাম ও তবের পক্ষে একান্ত আকশ্দিক নয় । 

বর্তমান জ।য়তে বৌদ্ধ পরিচয় 

বৌদ্ধধর্মের লাধারণ পরিচয় আমর! গত এক শত বংলরে ঘ। লাভ করেছি ত! পর্যাপ্ত নন; ডাঙ্তীয় 
চিন্তারই এক বিশিষ্ট ধার! হলেও মন্্ান্ত ভারতীয় চিন্তায় সঙ্গে বৌক্ধপর্ষের একটা বিরোপ পূর্বাপর বিদ)মান 
ছিল, এক্সপ অন্থযান করা ধার। মনে হত শুধুমাত্র রানের কোপেই বৌদ্ধধর্ম তার জগ্ময়ুনি থেকে অতীতে 
নির্বাসিত হযে ধাগ নি) হিন্দুষশন ও ছিন্ুধ্থের সঙ্গে ক্রমাগত সংঘের ফলে প্রাচীন বৌদ্ধধর্মকে কতকাংশে 
ভারতের বাইরে শিছ্ছে আশ্রশ্ন নিতে হয়। পরবতী শাখা, নবীন বৌন্ধধর্ষের মহ।ঘান ও তত্রনতাংলম্বী শাখা 
দেখে এই্সপ অনুমান অন্ংগত হবে না বে, লেদৰ ফতকট! হিন্দুধর্ষের সঙ্গে আপল-রফার ফল। সেই সঙ্গে 
অনেক হিন্দু দেবদেবীকেও শ্বীকৃতি দান ও তত্রমতের সাধনাও পরবর্তী দুগের বৌদ্ধপর্দের মধা দিয়ে নানাদেশে 
ছড়িয়ে পড়ে। অবস্ত এলকলের আরও একটি কারণ কঙ্ছমান কর! ধায়। যোদ্ধর্মের প্রাচীন দিকটি 
সতাই বু্িজ।ত্রিত ও ধুকিবাদী। তার হননসটলতা ও তীস্ষ যৌক্রিকতাগ্র বারবার তৎকালীন গ্রারদর্শন 
ও পরবর্তী বেদান্ার্শনকে বিপ্ণন্ত হতে হবেছে। কিন্তু, পরেফার ধূগের বৌধধর্ধের ভ্ধপ দেখে মনে হন্ত, 
দেশকালগাআ বিবেচনা ক'রে হন্ছতো বৌদ্ধধর্ম তার বুদ্ধিত দিকটির লঙ্গে সাধারণ. মাছষের স্ষলভা 
হন্গগত মাচারকে ও নিচের বধ গ্রষ্ণ করেছিল । তার ক্রমপরিবর্তমান বং সহীবতার এও একট! কারণ 
বলা ধা। আবার, অপরদিকে বৌদ্ধধর্ম ভারতের বাইরে গিয়ে পড়লেও বৌদ্ধধর্দের সমসাময়িক জৈনপর্ম 
কিন্তু বে করে ছোক হিন্দুতর্ষেত্ পাশাপা(শই একটা স্বতত্র অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে দেখতে পাওয়া বাধ ॥ 
প্রাচীন হিল ও বৌদ্ধমত 

বৌদ্ধধর্মের পরম্পরা কত বংলর পূর্বে ভারত খেকে লোপ পেয়েছিল তা বলা কঠিন। হিন্দরর্শনের সংস্কৃত 
্স্থাধির অধ্যহন-অধ্যাপনার পরস্পর! টোল ও চুম্পাঠীর যধ্য দিয়ে এখনও চলে আলছে। কিন্ত যৌদ্ধার্শন 


বিশ্বভারতী পত্রিক। মাঘচৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


পালি বা সংস্কৃত যে ভাষাতেই লেখা হোক, তার পঠন-পাঠনের সেক্ুপ ব্যবস্থা বহুদিন ধরে প্রা ছিল না। 
“গাছবিন্দুর মত জটিল বৌ গ্রাগ্রথপুর্বপক্ষী প্রান ছিদাবেই কাপতে স্থান-পরীক্ষার্থীকে পড়তে হয়। 
যৌদ্ধদর্শনের যেসকল গ্রন্থ সংগ্তে লেখ! তারও শ্রমেব-বযবস্থা ভি প্রকৃতির ; সেই সংস্কৃত ভাষাও ভিত 
ধরণের ॥ এলব কারণে হিন্দু দার্শনিক পর্ডিভগণ বৌদ্ধধর্ম অধারনে অনেকেই উৎসাহবোগ করেন ন1। 
তাছাড়া, সংস্কতাশ্রদী পণ্ডিতেরা অনেকেই পালি ছালেন না। এলব অনুবিধার জগ্তই আমাদের কাছে 
বৌদ্ধধর্মের একটা সামপ্রিক পরিচঞ্ লাভ সহ হয় নি। পণ্ডিতের! অনেকেই এন্প মত পোঘণ করেন বে, 
হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম একই মূল থেকে উত্তৃত। উপনিহদের মধ্যেও বলা হয় বৌদ্ধধর্মের বীন্স আছে । এ কথার 
ঘাথার্থা প্রমাণ করতে অহৃবিধা ঘটে । কারণ সকল হিন্দুদবর্শনের গোড়ার কথাই (লে স্বিয়াস্মা বা স্থির 
সঝাবাদে বিশ্বাস। অপরদিকে বৌদ্ধদর্শন আব্মাকেই অস্বীকার করে এবং ঈশ্বরকারণতাবাদও মানে না। 
উপনিষদের সক্ষে তার লামান্ম একটু বিল থে না পাওয়া ধায় তা নন্ব। উপনিধদের ধূগে 'বালপ্রন্থ' ও ‘ৰতি! 
কথাগুলি পাওয়া ঘায়। অর্থাৎ তখনও লোক মংলার ছেড়ে অধ্াস্মচর্চা করতে যেত । সেই অবস্থার নামই 
বানপ্রস্থ ও ধতি। বুধের সমকালেও যে তীরধিক, পরিত্রা্জক, কাপালিক প্রভৃতি ত্যাগী বৈরাগী দল 
ছিলেন তার কথা বৌস্ষগ্রস্থে উল্লেখ করা আছে। সংঘ গণ প্রস্তুতি কথাও পাওয়া ধাম। অর্থাৎ বুদ্ধ ঘখন 
ডিঙ্কাঙ্গ স্থাপন করেন তখনও ত! পূর্বাপর পরম্পরা থেকে একেবারে পৃথক ছিল না, এ ফখা বলা যায়। 
বরঞ্চ একপও ধরা হেতে পারে বে, হিন্দু ও যৌস্ক ধর্ম উড সম্পদের মধ্যেই আরও পূর্বতন কোনে! আচার 
বা ক্রিয়াকাণ সাম্প্রদাহিক দলের মাধামে কিংবা তত্তরের মাধামে এসে পড়েছে। বিশেষডাবে এ কণা 
মহাযান সরদারের বৌদ্ধমতগুলির পরবর্ত! অবস্থার ভগ কপ সন্বন্ধে বলা থেতে পারে) 

অপরপক্ষে, মহাঘান বৌন্ধমতের প্রাচীনতর স্কপ মাধ্যমিক দর্শনের সৃস্মোতিস্বস্ম বিচারে শুন্ততা-প্রতিপাদল 
দর্শন-জগতে এক মহৎ অবদান | শাংকর-দর্শনের উপর সেই মাধ্যমিক দর্শনের, শুধু ছাপাতই নয, 
একরকম স্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করায় মত । অবশ্য বিহস্বগুলীর মধ্যে এ কথা নিয়ে বহু মতভেঘ বিদ্যমান 
কিন্তু বিশ্বালের অবলক্ছন বাদ দিয়ে সাংস্কাযিফ তখ্যবিচারে এ কথ! স্বতঃই মনে হয বে, শাংকর-বেদান্তের 
বস্বকে বাদ দিয়ে যে বিবর্ স্থষ্টি তা অন্ত:সারহীন এবং এছন্তই তা পুস্ত। ব্রহ্ম বন্ধকে শংকর বিধির উপায়ে 
সতর্ক ভাবে স্থাপন করার সমঃও তার দর্শনের কাঠামোটি বে বৌদ্ধমত-মছুস্্যত এ কথা! ভুলতে পারেন নি 
এমন প্রমাণ তার শারীরক ভাহ্যের বহু স্থানে মিলবে। প্রাচীন গ্তাহমত ও বেদান্তমত উভবেই বৌদ্ধ 
গাশানিকের যুক্তিকে সচেষ্ট সাবধানতা খণ্ডন করতে যেভাবে তৎপর হদ্বেছে, তার গতিবিধি লক্ষ্য করার 
মত। এ থেকে মনে হয় হিন্দুদর্শনকে বারত্বার বৌন্ধ ঘুক্তির প্রত্যক্ষ বিরোধিতা! করতে হর়েছে। ভারত 
থেকে বৌন্ধধর্মের অবলোপের সঙ্গে এ বিরোধিতার সম্পর্ক আছে কি না ত! ভেবে দেখার মত। 


পালিতে লেখা যৌদ্ধনাস্ত 

ভারতের বাইরে সানাস্থানে বৌদ্ধমত ছড়িরে ধাকলেও তার একট! ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা সম্রাট 
অশোকের পূর্বে লিখিতভাবে পাই না । অশোকের সময়েই মহাস্ববির তিচ্যের নেতৃত্বে ‘তৃতীছা যহালংগীতি? 
উদযাপিত ছয় । লিংহলের পালিভাহার গ্রন্থে তার উল্লেখ পাওয়া ধার 'চুরবগ্গ'। এই পালিভাবায় 
লিখিত প্ন্থাদির সঙ্গে অশোক-পুত্র ( মতান্তরে, ভ্রাতা ) খের মহেজ্রের নাম দড়িত। মহে সিংহল 


বৌদ্ধধর্ম ও তার নান! শাখা 


ধারার পূর্বে মালবের শানক ছিলেন। ভাহাতাব্িকদের মতে পালিভাষার রূপ হল মালব বা উজ্জছিনী 
অঞ্চলের কেনো তাৎকালিক স্থানীহ ভাষা । এ কথা ভাবা চলে বে, বুদ্ধডক্ত মহেশ্র নালব-দেশের কথ! 
ভাষাতেই লেখা শাহস্থাদি নিযে সিংহলে হান। রিল ডেডিডস্‌ দম্পতি প্রদূত্র অন্তান্ত পাশ্চাত্য বৌদ্ধ 
পণ্িতের! এই পালিডাবায লেখা গ্রস্থ(দির লাহাযোই বর্তমান যুগে প্রাচীন বৌঞ্চর্মের একটা পরিস্কার ক্ধপ 
আমাদের সামনে তুলে ধরেছেল। সিংহলে চট্টগ্রামে ভ্রস্যে স্াম-কাস্বোজে এই পালি জিপিটক খার। 
মানেন তারা প্রা ফলেই স্ববিরবাদী বা! খেববাদী বৌন্ধ। মহেশ্র-প্রচারিত শান্গর্থই উত্তরকালে বর্দিত 
কলেবর ভিপিটক হচ্ছে ওঠে। চুল্লবগগ অস্তান্ত বৌদ্ধলংসীতিগ্ডলিরও উল্লে আছে, মেক! পত্রে বলা 
ঘাবে। স্বযিরবাদের উত্তবকাল বুদ্ধনিধাণের আহ্মালিক শতবর্ষকালের বত্যে এ কথা বলা ধার। 


লান্কতে লেখ! বৌস্ধপান্ 

অপর দিকে বৌছ্শান্েহ কিছু কিছু সংস্কৃতি লেখ! অংশ পাওয়া গেল নেপালে, তিবাতে, বধ্য-এশিল্নাতে, 
মঙ্গে।লিহাতে। কিছু অংশ পাওয়া গেল চীন| ভাষার সম্পাদিত গ্রপ্থাদির নাধামে চীনে ও ছ্রাপানে। 
এব তথা দেখে মনে হ্ব_ এককালে কাশ্মীর গাদ্ধার অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের কোনো কোনে! শাখার বহু প্রচলন 
ছিল। এ নফল শাখারও ত্রিপিটক ছিল, তা সংস্কৃতে লেখা। সেই বৌঞ্জার্ম বাবলারীদের যাতায়াতের 
পখাম্দরপ করে ক্রমশ: উত্তর-পশ্চিম এশিঙার লীমাস্ত দেশগুলি পার হয়ে মধা-এনঘ| ও সঞ্গোলিয়া 
হয়ে চীন পান কোরিয়ায় প্রসারিত ছয়ে যায় । কিছুকাল মাত্র পূর্বে দাফগান-সীমাস্মে আরামাইক 
ভাষায় লেখা অশোকের অনুশাসন আবিষ্কৃত ছযেছে। আরামাইক ভাষা ছিল ইহদী জাতির প্রাচীন কথা 
ভাষা। সেই লমছেও এককালে বৌদ্ধমতের প্রচার ছিল এ তথা তাই প্রষাণ করে। কালক্রমে 
বৌদ্ধনাহের এসকল সংস্কতগ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গেলেও চীল। কিছ। অন্ত দের ভাবার অনৃদিতন্্প এখনও 
পাওয়া যান্ন। কাশ্মীর অঞ্চলে সন্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে বৌন্ধধর্দের স্থান অধিকার করে শৈবধধ্ম। 
শৈবতস্নমতের এই কাশ্মীর-প্রচলিত রূপটি অছ্ধাবন করলে দেখ! খায় তার বধোও বোদ্ধদর্শনের মূলী ভূত 
সারাংশ, ‘পরিবর্তৰানত্ব! (4/04051502), রঙে গেছে। 'শিবন্থতভাষ্ট' গ্রন্থের সংস্কৃতভাবাও সাধারণ 
লংস্কতভাবার জপ খেকে ফতকটা ভিন্ন । বৌদ্ধশাহ্গ্রন্থের সংস্কতভাবাঘ লেশ! কিছু কিছু অংশ পাওয়া 
ধার; বর্তমানে উৎসাহী পণ্ডিতেরা কেউ কেউ চীনা বা তিব্বতী অম্বা থেকে কতক গ্রন্থের সংস্কৃত- 
ভাষাস্কর পুনর্গঠন করেছেন; ফতক গ্রন্থের সংস্কৃত ভাষাও একটু পৃথক । আধুনিক পণ্তিতের। এ ভাঘাকে 
Hybrid Buddhist 55051416 ভাবা নাম দিছেছেন। 


আৰুনিক মুগ 

বিগত শতান্ধীর মধ্যডাগে (9478016) বূহ্থফের গ্রশ্বে, এবং শেষভাগে (66৫9) কেনের রচনার 
বৌদ্ধধর্মের এই লৃপ্তপ্রলার সংস্কৃত শাখার পরিচন্ন পাওয়া হায়। তার পরই আচার্য শার্বংস্বী ও সিলভ্যা 
লেডির অত্াদর । ভারতেও তখন রাজা রাছেজ্রলাল মিত্র ও হরপ্রসাগ শাহী নেপালের বৌদ্ধধর্মের রূপ 
ব্বাবিফার করেছেন। শরংচঞ্জ দাশ ও সতীশচঞ্জ বিস্তাক্ষণ প্রমুখ পক্তিতগণ এ পখে আরও অগ্রলর হলেন। 
তারও পরে বেলঙ্গী় পণ্ডিত লুই স্ব ল! ভ্যালি পুলা, জাপানী পণ্ডিত ভ. টাকাকুন্, হৃছুকি, ও ওলীছারা, 
প্রভৃতি বৌছ্ছশাহববিদ্গণের উন্ডমে বহু অভাত তথ্য উদঘাটিত হল। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক তুচ্চি, 


বিশ্বভারতী পত্রিক! মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


আচাৰ্য বিছ্বুশেখর ভট্রাচাবশাত্বী, ডক্টর প্রেবোধচআ বাগচী, ড. বেশীষাধয বড়া, ড্রিপিটক।চার্য রাহুল 
সাংকৃত্যায়ন, লুই ক ল। ভ্যালি পুরী হুঘোগ্য ছাত্র ডাঃ নলিনাক্ষ দত্ত, ড. নরেজানাধ লাহা, ৬. [বিমলাচরপ 
লাহ৷ প্রন্থতি বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টা তিব্বতী ও চীনা থেকে অনূদিত বহ গ্রন্থ ও প্রাচীন যৌদ্ধমতেশ্ব 
হছ লুপ শাঘাও ডনসনাপ্ডের কাছে ক্রবে পরিচিত ছয়ে উঠল। তথালি, ভাষার অস্থবিধার অন্ঠও 
কতক পরিমাণে এব গর্ব ও তথ্য সাধারনভাবেই দুরধিগমা রয়ে গেছে। তিব্বত ও নেপালে প্রাপ্ত 
পুধির এক বিরাট সংগ্রহ জিপিটকাচার্য ্বাহল সাংরুত্যায়ন 'আনঃন করেন; নেগ্রনির অনেক অংশই 
অপঠিতচাবে চীনা ও তিব্বতী ভাধাবিদ্‌ পণ্ডিতের পাঠোদ্ধারের প্রতীক্ষার পাটনা মিউছিঘ ভবনে 
বিহার রিপর্চ লোসাইটির তরাবধানে রক্ষিত আছে। কবিওফয় আহুকূলো শাস্থিনিকেতনে দীর্ঘকাল ধরে 
বৌদ্ধ শাহাহুসীলনের ও চীন! ভাহা অশ্যনের একটি কেন গড়ে উঠেছে। কিছুকাল পূবে অচিধর্মসমুভয়:, 
লম্মিতীয় নিকাশোহ, ও ভানগ্স্থান শাহের মত মহাগ্রস্বের কির্ংশ বিডিন্ন বিহঞ্জনের ঘার| সম্পাদিত 
ও হিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। নবনিষিত নালন্দ। পালি ইনন্টিটাট ও মিথিল] সংস্কৃত 
ইন টিটু টও ঘর সহকারে কিছু কিছু বৌন্তগরন্থ স্পরতিকালে সম্পানা করেছেন। একথা বলা প্রয়োছন 
থে, এইসকল শান গর্থ ও পুবোক্র পালিডাযায় লেখ! শাসথয়ন্বের মর্ার্থ পরস্পন্ন একেবারে পৃথক না হলেও 
সম্পূর্ণ ভিত ভি মতাবলঙ্বী যৌগ্ধ ডিদুদের দ্বারাই মধীত ও অহ্সীলিত ছত। সংগ্কৃতে লেখ! শাহ ঘেলবল 
বৌন্ধেরা প্রণ্ছন করেন তারা স্থবিরবাদী নন ॥ নেই বৌদ্ধ! অনেকেই ‘অষ্টাদশ নিকান্বে'র বা আঠারোটি 
ভি [উজ মতের লমর্থক । বিডি গ্রন্থের দত পর্ধালোচন্য করে একটি লাধারণ লত) আমাদের কাছে রেগে 
ওঠে; যৌদ্ধার্দের ল/মগ্রিক ইতিহাপ রচনা বহু পরিদাণে নির্ভর করে পালি ও লংস্কত উড ভাঙার 
লেখ। শাহগুলির পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও অদ্ুবীলনের উপর। বর্তমানে ভারতবর্ষে বৌন্ধর্মের এই সাদগ্রিক 
রূপটির ইতিহাস পুররালোচিত হতে দেখা ধাচ্ছে। বৌঝধর্দের নানা-শাখাবিহারী এ স্তপটিও বিচি 
নার, ননে হত, এই পরিবর্তমান বৈচিত্র বৌন্ধধর্মের সজীবতারই মার একটি লক্ষণ । 


যৌদ্ধমশনের পশ্চ।ৎপট 

বৌদ্ধধ্ের পুন ইতিছালের মালমপল! উৎকীর্ণ লিপি বাগ দিলে বেশিয় ভাগই এলেছে ভারতের বাইরে 
ধেকে। শাস্থয্থ ও তার উপর লেখ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের আলোচনা-গ্রদ্থ সমন্বর্ করে বৌন্ধধর্মের 
একটি প্রাবাছিক কপকে স্পট দেখতে পাওয়া ধান । বৌদ্ধধর্মের বড় বড় ছুটি তখাকধিত শাথাকে পণ্ডিতের। 
কেউ কেউ দক্ষিট মত ও উত্তরাপথের মত বলেছেন (5০01505 and Northern Buddhism ) 7 
ফেউ বলেছেন পালি বৌদ্ধ শাখামত ও সংস্কৃত বৌদ্ধ শাখামত ( Pali and Sanskrit Buddhism )) 
ধর্মনতের দিক থেকে তথাকবিত হীনবান ও মছাবান মতও সুগ্রচলিড ৷ বলা ঝাহল্য পরবর্তী যুগের মহাযানী 
মতের লোবেছাই প্রাচীনতর বৌদ্ধমতের রূপকে 'হীনমান আখ্যা’ দিতেছিলেন। প্রাচীন যতাবলকী বৌদ্ধেরা 
কেছই নিজেদের হীনথানী বলেন না। অপরদিকে এই প্রাচীনপন্থীর! মহাষানীমের নিকযগত অিতথই স্বীকার 
ফরেন না। বলা প্রয়োছন যে, মছাঘানীগণের জিপিটক নেই । অবস্ু এ কথাও লঙ্গণীদ্র বে, বৌদ্ধমতের 
শ্রধম ঘূগে ডিপিটক কেন, পিটক কথাটাই প্রায় অশোকপূর্বশাস্ে নেই ৷ বছাযানীদের শা প্রত্াপারমিতা ॥ 
প্রন শতাস্বীর ঘাশনিক নাগার্দূনের লেখা সূলমাধ্যনিককারিক! তাদের অক্ততম মূল দার্শনিক গ্রন্থ । 


বৌদ্ধধর্ম ও তার নানা শাখা 


সাধারণভাবে শোনা যা থে, আচার ও কৃতাভেদে মহাদান ও হীনযান বৌদ্ধমত স্বীকৃত হর 
ইতিছানের দিক থেকে এই ছুই মতের সৈদ্ধান্তিক নি ঠিক করা যার না। হিপিটকের অগ্ততম 
অভিধর্মপিটকে সুয়পিটকের দাশনিক মীমাংসা দেওঘা আছে। অভিপর্মনতে শ্রাবকহান, প্রতোক 
বদ্ধযান ও সমাকনদুদ্্যান তিনটিই গৃহীত হর । সমাধি ও পুণ্যসঞ্চরের তারতম্য অহুলারে এই তিলমার্গের 
মধো মনাকসনৃন্ধধানকে আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হং। লেইজগ্ুই তা ‘মহাদান | পরবর্তীকালে 
আবিষ্কৃত ঘহাযানী মতাবলস্বীগণ অন্ত ছুটি পদ্থাকে “হীনধাল' 'মাণ]1 দিয়েছেন; এটি তিপিউকাার্ধ রাঙুল- 
সাংকৃত্যায়ন প্রমুখ অনেকের মত। অপর পক্ষে ডক্টর প্রবোধচন্র বাগী নহাশয়ের মতে মহাযান মতের 
উৎল--মধালা:বিক' বৌদ্ধমতের একটি শাখা লোকোতত্রবাদ। এই লোকো ন্তহবাদীদের দর্শনের লক্ষে 
মহাযানী দর্শনের প্রচুর সিল দেশে একপই ডক্টর বাগচী অহুমান করেন। কিন্ত, যহাপাংবিকদের 
বিনঘগ্রস্থ ‘চাবস্ক' মধ্য-এশিযনান্ পাওয়া গেছে। তা দেখে রাহুল লাংকরুতাাহন মহাশয়ের ধারণ| ইচেছে যে, 
মধালাংঘিকদের সঙ্গে বরঞ্চ স্থবিরবাদেরই মিল বেশি; আর সাধারণডাবে স্থবিরবদীকেই হীনযানী বলা 
হয়। স্থতরাং হীনঘান-মহাধান সমস্তার সমাধানে মহাস[ংখিকদের অবদান খুব বড় নয় । অবশ্য বিনহনগ্রদ্বের 
মিল দেখে কিছু স্থির করা ফঠিন। কারণ ‘হিনহ়' হল আচার নিন পালন করার বিধিনিযেস ; সেক্ষেত্রে 
কলের পক্ষে ই বিনযগ্র্থ একরকম হওয়ার লল্তাবসা। আসলে গ্রভেদ ধর! বায অজিদর্ন ব! দাশনিক 
লিক্ষান্দের জপ থেকে | কিন্তু সহাষানীদের ত্রিপিটক নেই, এ কথা পুথেই বলা হয়েছে । 


বোঁদ্ধৰতের তাজ অঙ্গনে 

বর্তমানে লাধারণভাবে স্থবিরবাধী বৌদ্ধ ছাড়া সকলকেই মহাধানী বলা হছ। লহাঘানমতে শ্রে 
অহ্যালে লমাকৃসদু্ লা করার উপদেশ দেওনা হয়। যোধিসব-পুঙ্! মহাযানমতে স্বীকৃতি পেয়েছে। 
পরে তাই নেপাল তিব্বত চীন প্রভৃতি দেশে প্রচলিত বহু দেবদেবীর ও প্রথম ছুটি দেশে প্রচারিত হিনদুতঙ্জ 
ও ছিন্ছু দেবদেবীর পুভ্াছঠানের অঙ্গীকূত হযে ওঠে। নেপালে তিবংতে বঙ্গদেশে এইভাবে তান 
মতের ব্যান, কালচক্রযান, বন্ঘান, সহছঘান প্রভৃতি বৌদ্ধমতগুলি গড়ে ওঠে। বাংলা ডাহার 
প্রাচীনতম কূপ চর্ঘাপদ গ্রন্থে সন্ধ্যাভাহার লেখ! চধাসীতিন মধ্যে বৌদ্ধমতের এই ক্ষীগ্ধাল বিকৃত সুপ লক্ষ] 
করা ধার। শেষ পর্যন্ত বৈফবমতের প্রানে ও শৈবমতের তঙ্্সম্মত সাধনা পুলক্জীবিত হিন্দুধর্ম 
বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরে ভারতের দক্ষিণে ও পশ্চিমে স্যর বৌদ্ধধর্মকে নিজিত করে, করে কতকাংশ 
নিজের সঙ্গে সিশিযেও নেহ । হন্বতে। ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই হরনক্ষত্বমান বৌদ্ধধর্দকে বৌদ্ধ- 
লহজিয়ামত, আউল বাউলের গান, বা নাখঘুণী স্রদাছের সাহিত্যে আর চিনতেও পাত্র! ঘাবে না বা 
ছিন্দু্মেহই অস্ত রূপ বলে মনে হবে । কারণ, সত্যই ভার মধ্যে প্রাচীন বৌন্বদর্মেত স্থতীক্ষ মনীধা 
ও গভীর সত্যবোধ ও যুক্তির অহষ্টলন দেখা ধায় না; আর সত্যকখা বলতে গেলে বৌদ্ধধর্মের বোধি 
বা প্রজ্ঞা একপ্রকারের নিরব ‘বূক্িবাদ’ ( Pure ২9810021500 )। বহাবানবতের অবাচীন শাখাগুলির 
হদয়বৱার অমান্রিত অনুষ্ঠান থেকে তার ভ্বপ একেবারে পৃথক) হতো এককালে স্বাভাবিক ও 
অনন্তাবিক নিবেই তীক্ষ দৃক্তিবাদের ক্ষেত্রে একটা হুসদ্ধে্ চাহিদা উঠেছিল; তথাকথিত হীনধানমতের 
উচ্চ আদর্শ ও দুক্তিনিষ্ঠা সরংলাধারণের প্রাপ্য ছিল না। নিশ্চই তথাগত নিজেও উচ্চ কুলত শিক্ষ/-দীক্ষা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮*-৮১ শক 


ও বাবছারে অভ্যস্ত ছিলেন । তার সনঙ্থ ও তার লিবাপের অব্যবহিত পরেও সংংমের মো নিয়মনিষ্ঠার 
কড়াকড়ি ছিল। সেই নি কালক্রমে দেশাচারপ্রডাবে শিখিল হয়ে আসে ॥ হৃদয়ের চাছিদায় 'পৃদ্া'ও 
অনুষ্ঠিত হর ; এবং পরিশেষে তার মধো ভিন্ন ডিএ দেশে প্রধার আরও বিকৃতি দেখা দেছ। 

অবস্ত এ কথা বললেও ভূল বল! হবে বে, মহাযানমত মানেই বিকৃত, বা সর্বত্রই ত| ছীনযানমতের 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথসীফত। প্রাচীন মহাযানী দার্শনিক নাগাদ ন ও তার দার্শনিক গ্রন্থ মূল মাধামিক 
কারিকার নাম পূর্বেই করা হয়েছে। পরবর্তী ভুগে মৈত্রেহ শিল্প অনঙ্গ ও গার ভ্রাতা বন্ধবন্ধুর লেখা 
শাহ উচ্চাদ্দের রগনা। অবশ্ত বস্বন্ধু ভবনে প্রথম ভুগে হীনঘানী ছিলেন। তার অভিধর্মকোশ 
কারিকা! ও কোপভাক্গ সবন্ভিবাদ বৌদ্ধমতের প্রাৰাণিক গ্রন্থ । অধুনা ফ্রাউও়ালনার প্রমুখ কেউ কেউ 
ই বহ্বন্ধ তুই পৃথক্‌ কালের লোক বলে বলেছেন। কিন্ক ড. টাকার্ছ ও উইনটারনীট্‌চ্‌ প্রমুখ 
পণ্ডিতদের মতে একই বহ্ধবন্ধু প্রধমজীবনে ছীনযানী ছিলেন ও পরে মহাহানী হন ॥ এই মতই অধিকতর 
উপযোগী মনে হয় দুই ফারণে__ থা, তখনকার দিনের জলিখিত ইতিছাস না থাকার লন-তাহ্িখের নির্দেশ 
ধথাখ নব, এবং হীনধান ও মছাযান, তুই দার্শনিক মত ভ্বাভাবিক নিঃনেই পাশাপাশি গড়ে উঠছিল। 
স্থতা দুই বহুদূর অব্যিত্ব লিদ্ধ করার চেবে একই বহ্বন্ধু গ্রখবে ঘুক্তিবাদী ও পরে কতকটা 
অধ্যায্্বাদী হয়ে পড়েন এরূপ অহ্যানই যুকিপহ। বঙ্গবন্ধুর কথা এক্ষেত্রে অপ্রাসদ্দিক হবে না। 
মহাযানী মতে এক শাখা শৃক্সবানের প্রবর্তক নাগাছুনি। অপর শাখার, ঘোগাচার বা! বিজ্ঞানবাদের 
দার্শনিক অলঙ্গ এবং বসুবন্ধু 1. হীনযানের ছুটি প্রধান পাখার একটি ছল বৈভাখিক ও অপরটি লৌআ।টিক ; 
বৈডাধিক মত অপেক্ষা প্রাচীনতর । এ ছুটি মতের সঙ্গে সম্প্ক্ত অক্ান্ত শাখা মতের কথা পরবর্তী 
প্রসঙ্গে দেওয়া গেল। বৈভাহিকগণ 'বিভ্যবা গ্রন্থের নির্দেশে চলেন। এককালে বধূর গান্ধার কাশ্মীরে 
এ মতের বহল প্রচলন ছিল সৌতআ্ান্তিকের! সুড্রদাত্রে বিশ্বাসী | আশ্চর্যের কথা এই যে, প্রতোক মতই 
নিজের সংপ্রদায়কে বুদ্ধবচনের ধখাংখ নির্দেশে চালিত বলে মনে করেন। আর ত! সবেও এই চারিটি 
নতের প্রধান প্রধান দার্শনিক লিছান্ত ভি ছে উঠেছে। বেনন, বৈভাষিক মতে সংসারও সত্য আর 
নিধাণও সত্য । লৌদ্রান্তিকদের গিদ্ধান্ত হল সংসার সত্য কিন্ত নির্বাণ অসৎ বা প্রজ্ঞপ্তি সং। বলা! বাহুল্য 
এই ছটিই হীনযানী মত, তাই প্রাচীনতর বৌন্তনতের দুই ক্রপ। লুগ্তবাদ ব! াধাষিক দর্শনের মতে সংসায় ও 
নিৰ্বাণ উভয়েই সর্বদা অসৃং। আর যোগাচার বা বিজ্ঞানবাধের মত হল-_ সংসার অসৎ কিন্ত নির্বাপই লং । 
শেষোক্ত ছুটি যত মছাবানী। নাধ্যনিক দর্শনের উদ্ভব প্রথম-দ্বিতীয় শতকে-_ যোগাচার মতের আবির্ভাব 
তারও আনুমানিক ছুই শতাখী পরে। ভারতের যৌদ্ধধর্দের চার প্রস্থানের এই হল সংক্ষিপ্ত কূপ । 


চার প্রস্থানের পারস্পরিক লাপেক্ষতা 

উপরি উদ্ত এ চার প্রস্থানেত্ব বার্থ পরিচয় পেতে গেলে বলতে হয ম্ছাধানী মতের অন্ত ক্র যোগাচারী 
শাখার গ্রন্থ প্রধান উপান্ছ। আহদর্শলের বত 'প্রষেগুলির ঘাট বেঁধে নিয়ে যুক্তি বিস্কাল করার প্রথা 
নিশ্চ বৌদ্ধ দর্শনেও হস্ত হয়েছিল । বলা বাহল) বে, দুক্ধির ক্ষেত্রে প্রমেয-পদার্থের খণ্ডন বগ্ুনে 
উপরি উক্ত চার প্রস্থানের অবশ্ট তারতম্য আছে। সাধারণতঃ ধা কিছু বিবাদ তা এ প্রনেরগুলির 
সংখা ও গশাঞণ নিয়েই । তা হলেও ঘর্শনের ক্ষেতে উপলন্ধ চার প্রকারের গ্রন্থে পঠন পরম্পরা 


বৌদ্ধধর্ম ও তার নানা শাখা 


প্রচলিত। দৃষ্টান্তন্বত্প বল! বেডে পারে-_ চীন ও জাপানে মহাবানী মতই সমধিক আদৃত : তাদের মতে 
মহাধান ছীনধানের পরিপূরক দর্শন ॥ বস্তুবস্ধুর লেখা অস্িধর্মকেশ ও ভাঙ্ত, এবং সেই ভান্বের উপর লিখিত 
সৌত্রানতিক দার্শনিক ঘশোদিতের "ুটার্খাতিধর্মকোশব্যাখ্যা_ সেসব দেশে বৌন্ত ভিক্ষার অবস্তপাঠ্য এসব । 


বোঁদ্ধবর্যের ই তিহাল-পরস্পরা 
পূর্বোক্ত চার পরশ্থানেন্ কখা বলতে গেলে যৌদ্ধরর্শনের অধুনালুপ্ত বহু আশ্রং-শাথার একট! সংক্ষিপ্ত পরিচর 
দেওয়া আবশ্যক । একটা ধর্মমত (Religious InsituLion) বেচে থাকে একটা সম্প্রদায়ের (Church 
বা 0:18) মধ্যে । সেই ধর্মমতের যুক্তিসিক্ধন্ধপ হল দর্শন । ধর্ণ কিন্তু বহু পরিমাণে অযৌক্তিক । 
যৌদ্ধমর্শন ও যৌদ্ধধর্মের সখোও এরূপ একটা প্রভেদ আছে। অথচ বৌন্ধদর্শলের আত্রহ বৌদ্ধধর্মই | 
আর, বৌদ্ধরর্মকে বুঝাতে গেলেই বুঝতে হয় বৌদ্ধ সংঘ এবং তথাগত বৃদ্ধকে । 

তথাগত বা গৌতমবৃদ্ধ তিহাসিক ব্যক্তি। ঞটপূর্য ৪৮*-তে তায় পরিনির্বাণের লময় তার বল ছিল 
আলী বংসর| প্রধানত; তিনি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের নানাস্থানে লিজেন হর্ম প্রচার করেন । তার ধর্ষাচরণের 
[বিরোধী কতকগুলি ধর্মনেতাও তায় লষলানস্বিক কালে ধর্মগ্রচার করতেন । তার শিশ্াদের নখে! শারীপুত্র 
ও মহামৌদগল্যাযনের মৃত বুধের জীবিতকালেই ঘটেছিল। বুদ্ধ তার সংঘকে নিম ভাঙতে লহ দিতেন 
না। স্বাভাবিক কারণেই অস্থমান কর। ধান বে, সেজস্ত দংখের ভিতরেও কিছু লোক অগস্ট ছিল। বুদ্ধের 
নির্বাণের পরেই হুভগ্র নামের এক ভিক্কুকে আনন্দিত হতে শোনা ঘায়। এসকল কারণেই সংঘের দখো 
বিভেদ ঘনিয়ে উঠতে থাকে । সম্ভবত; নেই কারণেই 'আনন্ছ উপালি ও মহাকাস্তপ প্রদূধ বৃদ্ধশিশ্যগণ উদ্চোযি 
হয়ে বৃদ্ধের নির্ধাণলাভের বংলরেই রাধগৃহে এক মহানভার অধিবেশন আহবান করেন। পাচশত চিচ্ছ 
লেখানে সম্মিলিত হন। আনন্দ ও উপালি আপন আপন স্বতি থেকে বৃদ্ধঘচন লংগ্রহ করে উল্লেখ করলেন ॥ 
এই সংগ্রহ পরে ঘখাক্রমে স্বত্ ও বিনন্থ সংগত বা সুত্রপিটক ও বিনগপিটক আধ্য| পাহ । এই রাদগৃছের 
সড়া সাতমাস ধরে চলে । এই প্রথনা মহাসংগীতিকে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেওয়া ছয়। 

বোঝা ঘায়, বিভেের বীজ এ সডাতেও ছিল । আসলন্দর অহ ও অশৈক্ষ অবস্থা সনবন্ধে বহু প্রত ওঠে । 
অপর দিকে পূরণ ও গবাম্পতি নাষে অন্ত দুজন প্রদূখ বৃহশিশত, পূর্বোঞ্চ বুদ্ধবচনসংগ্রহকে বুদ্ধের ঘধার্থবচন 
বলে গ্রহণ করতে পারেন নি, এমন অনুমানের কারণ পাওয়া ঘায। 

বুদ্ধের নিবাণের আছ্মানিক শতবর্যকালের মধ্যেই বৌদ্ধধর্ম মধ্য ও পশ্চিম ভারতের নানাস্থানে প্রসারিত 
হয়ে ধায় । বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন দেশের সংঘে স্বাভাবিক কারণেই আচার-ব্যবছারের বিভিন্নতা 
বাড়তে থাকে, কোথাও কোথাও যৌদ্ধ-শাসন-বিগদ্িত অনাচারও দেখতে পাওয়া ধার। চুমবগগ অহসারে 
দেখা হায় যে, প্রাচা দেশীয় বৈশালীয় বৃদ্ধি ভিক্গুর আচারে “বিন লক্মিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে বলা প্রত্বোজন যে, 
খ্জিরা এমনিতেই গণ-শাসন বাবস্থা ছানত। তাদের আচারব্যবহারে তাদের স্বাধীনতাপ্রি্ততা প্রকাশ 
পেত। যশ নামে এক পশ্চিমদেশীর ভিক্ষু এদের মধ্যে বিনয়" পরিপাটিভাবে পালিত হচ্ছে ন! দেখে 
ভুষিত মনে “পাবোষ্বক" ও “দক্ষিণাপখক" ভিজ্ের সঙ্গে কথাবার্ডা বললেন; উপালির শিল্প শাণবাস তখন 
মধুয়া প্রদেশে ছিলেন। চভিক্ষুরা লাই মিলে পরামর্শ ক'রে এপব দোষের বিচার করার অন্ত স্ববির বেরতকে 
এনে বৈশালীর বাহঞ্চারাষে এক বছাসভা করলেন। এটি দ্বিতীয্না মহাসংগীতি। 


৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


দ্বিতীয়া মহাসংগীতির বর্মহথচী হুল ধর্ম ও বিলয়ের সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ । মনে হয, এ সভাত নানা 
(বিজ্ন্ধ আলোচনার হুত্রপাত হয়েছিল। মহাদেব নাষে এক সুপত্ডিত ভিক্থর নাদ এ প্রদক্গে উল্লেখ কয়া 
প্রয়োজন। তিনি পাচটি সংশোধনী-লীতি উতপন করেন। সেগুলি সংক্ষেপে ছল-_-১ অহ অবস্থা 
থেকেও পতন ঘটতে পারে। ২ অর্থও সর্বঞ্জ নন। ৩ সর্হতের সন্দেহ খাকতে পারে। ৪ অহংও 
অক্রের কাছে ছান পেতে পারেন। ৫ প্রন্ঞালাভের অবস্থা প্রাণির সময়ে “মছো” এ কথাটি উচ্চারিত ছতে 
পারে। 

বল। বাহল্য, মহাদেবের নীতি প্রাচীনপন্থীকা গ্রহণ করেন নি। এই সভার বৃজি ডিক্কুদের বিচার কয়ার 
জু একটি আট ছনার সংস্থা (8০) ০17২61৫0653) গঠিত হর। লে সংস্থার সদস্তয়! চারজন পূর্বী ও 
চার পশ্চিমী ছিলেন, এক্ধপই অন্যান হয। “উব্বাছিক' বা 'ভোট' বাবস্থা সাবান হয বগি ভিক্তুদের 
আচার দৃহণীর । প্রাচীনপন্থীরা সুনিদি্ত ভাবে জানালেন থে সংখে অনাচার চলবে না। কিন্তু তাদের এই 
অনষনীয় মনোভাব বৃদ্ধি ও পূর্বঞ্চলিক [িক্ক্রা উপেক্ষা করলেন। ফলে অস্বতঃ দশ ছাদ্ধার ভিস্কু মূল 
সংঘ থেকে পৃথক ছয়ে যান। এখন থেকে প্রাচীলপন্থীগণ ছলেন 'স্ববিরবাদী” বা থেরবাদী। 
পৃধগ্ভৃত ভিক্ষু! কৌশাস্বীতে পৃথক এক সভান্ব নিজেদের 'মহাসাংখিক” আখ্যা দিলেন। এই ভাবে 
ছিতীয্া মহাসংগীতির কার্ধকারণ বিশ্লেষণ করে যনে হয় এই সভার প্রাচীলপন্থী ও নবীনপন্থী 
ভিশ্কুদের মধ্যে ঘন্থ হয়েছিল প্রাচীনপন্থীগণ অবিচল থাকেন। নবীনপন্থীগণ সংশোধিত নীতি ও 
কিছু কিছু স্বাধীন মত লংঘে চালাতে থাকেন; মছালাংঘিকদের এই নবীনপন্থী বল! যেতে পারে। 
স্থবিরবাদের প্রতিপত্তি অধিক ছিল, বলাই বাহুল্য। তায় ইতিছান বর্তমানেও বেচে আছে। 
মছাসাংঘিকদের ইতিহাস কতটা! এজ্াত ও অবলুণত। তবে এককালে পশ্চিষ ভারতে (কাড়লা গুচায়), 
নধ! ভারতে অদ্থুদেশে নোগার্ুন কোগ্ডা, অমরাবতী), উত্তরে ভারতের বাইরে আফগান ও চীন দেশে পর্যন্ত 
তাদের নানা শাখা ছড়িরে পড়েছিল। 

দ্বিতীয় মহাসংক্ীতির পর শতবর্ষকালের মধ্যেই উপরি উক্ত ছুটি বিভিন্ন শাখা থেকে ক্রমে ক্রমে আরও 
আঠারটি (মতান্তরে পচিশটি ) শাখাৰত ছস্মলাড করে। কথাবতধু অঠঠ কথা, সিংছলের শাহাদি বমি 
ভবা ও বিনীত দেবের প্চনা ভিস্ক্বর্াএ পরিপৃচ্ছা থেকে আমরা এ লকল শাখা মতের একটা ধারন] পাই। 
লন-তারিখের কথা ঠিকমত বলা বায় না। ড. নলিনাক্ষ দত তার Early Monastic Budadhisns ALY 
(প্‌ ৪৭) এই শাখামতগুলিকে পাচটি প্রধান মূল শাখায় ভাগ করে দেখিয়েছেন। প্রতিটি শাখার রচনা 
জিশিটক, ও দর্শনাদি নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিচারও তীর গ্রন্থে পাওয়া বাছ। 

এলকল শাখার বেশির ভাগেরই অভিত্ব বর্তমান ভারতে নেই। চীন আপান মঙ্গেলীদ্বাদ, সেসব 
দেশের দেশাচারভেছে কালক্রমে আরও নৃতন নৃতন বৌন্ধশাখ।ঘতের আবির্ভাব ঘটেছে। এদকল মতেরও 
প্রাচীন ও নবীন অবস্থা লক্ষা করলে বোঝা] বাহ মূল বৌন্ধধ্ম ও সংঘ থেকে তার] কতনূর গয়ে 
গিয়েছে। ভারতের চট্টগ্রান ও সিংহল বশ প্রকৃতি দেশে স্থবিরবাদ এখনও জাগ্রত হযে আছে! 

দ্বিতীয় সংগীতির পরে দৌধসদ্াট অশোকের সমর তৃতীয় মহালংগীতি অন্তুষ্ঠিত হয়। বলা! বাহুল্য 
রাষ্ট্রামুকূলা ধর্মের পক্ষে একটা অপরিহার্য দিক । বযৌদ্ধধর্মও যৌধলমাটের আনুকূল্য তার গৌরবচুড়ার 
পৌছেছিল। অশোব-পৃত্র মহেজের কথ! পৃবেই বলা হন্েছে। শোকের ভ্রাতা তিস্ক স্থবিরবাদী 


বৌদ্ধধর্ম ও তার নানা শাখা 


ছিলেন। তৃতীয় নহামংগীতি অধিবেশনে তিনিই নেতৃত্ব করেন। “কখাবতণ্গকরণ' তারই রচনা । এপ 
অনুমান কর! ধার বে, তিন্ত উদ্োগী হয়ে স্থবিরবাদের পৃঠপোষকতা করেন; সেদমন্ব থেকে মগধে আর 
্থবিরবাদ ছাড়া অন্যান্চ মতবাগপ্তলির চর্চারও অবনতি ঘটতে থাকে । 

অশোকের সময় থেকেই তাই সরবাস্তিবাদ প্রভৃতি শাখামতগুলি স্থবিরবাদ থেকে পৃথক ছে বাস্ছ। থে 
কারণেই হোক তৃতীক্ষ মহালংগ্ীতির অধিবেশনকালে ভিন্ব ভি সতের খুব বিরোধিতা হয়েছিল, এ কথা 
বেশ ভাবাচলে | সেই অধিবেশনে সত্রে ও বিনন্থ সংশে!ধনকাধই লক্ষা ছিল; সেই সুত্রে দাশনিক মতবাদ ও 
অভিধর্থগ্রস্থাদিও রচিত হুতব। পূর্ণ জিপিটকের উল্লেখ লেই লমন্ধ থেকে পাওয়া ঘা । অন্তান্ত শাগামতকে ও 
অস্বীকার করা হয়। লেই কারণেই, পরবর্তী ঘেসব শাহগ্ন্থে খস্্ান্ত সভার কথা খুঁটিয়ে লেখা! আছে সেসব 
্রস্থেও এই তৃতীয়া মছালংগীতির উল্লেখ নেই। লিংছলে প্রাপ্ত শাহাদি অবশ্ত সথবিরবাদেরই গ্রপ, সে কথা 
বলা বাহুলা। অশোকের লম বৌদ্ধ প্রচারকগণ ভারত ও ভারতপীমাস্থের দেশগুলিতে ধর্মপ্রচার 
ফয়তে ধান। বিডি অশোক-অহশাসন অশোকের ধর্মপ্রচার্পৃহার মূল/বান পরিচায়ক । অশোকের 
আম্ুকুলেয স্থবিরিযাদের যেমন পুষ্টি ঘটে তেমনি অপরাপর শাখামতগুলি ব্দবছেলিত অবস্থায় ক্রমশ: উত্তর- 
পশ্চিনাকলে গান্ধার কাশ্মীর প্রতি দূরদেশে ছড়িয়ে যায। 'সর্বাস্তিবাদ' শাশামত তেমনি একটি মতবাদ ॥ 
পরবর্তী কালের নন্রাট হন সম্ভবতঃ ‘সন্মিতীই’ মতবাদ বিশ্বাপী ছিলেন। এখানে প্রসঙ্গত উল্লেগ কর! 
চলে হে, তৎকালে এলফল পৃটপোষক রাজার! কেউ প্রত্রজযাধারী ভিক্ষু হতে পারতেন ন!। মশোক 
হব পৃহস্থভক্রেরা সকলেই ছিলেন 'উপাসক' । 

অশোকের ফাল থেকেই শুধু বৌদ্ধধর্মের ন্, একরকম ডারতবর্ধের ইতিহাসের একট! স্থির হদিল 
পাওয়া! হাথ তার আগে লিখিতভাবে কোনে! ইতিছানের ধারা পাওয়া ঘা্ধ ন!। মৌর্ঘচুগের শেষ 
ভাগে মগধে যাষ্রবিদ্র. ঘটতে থাকে | হুঙ্ষবংশের আধিপত্যকালে ত্রাহ্থণদর্মের পূনর্জাগরণ ও মহাভান্কার 
পতঞ্জণির কথা সুবিদিত | হিন্দুধর্মের দাসৃতির ফলেই হোক মার থে করেই হোক অশোক-পো।বিত “স্থবিরবাদ" 
ক্রমশ: মগধ ছেড়ে গিয়ে নাচীতে আশ্রঘ্লাভ করে। তারও পরে নে ধর্ম গুজয়াট দক্ষিণ ডারত পিংহল স্যান 
কক্ষে পংস্ত প্রসারিত ছতে থাকে। অন্যদিকে স্ববিরধাদ থেকে বহিষ্ৃত শাশাগুলির অন্ততম সধাপ্ডিবাদ- 
শাখা একটি প্রধান শাখা হয়ে ওঠে । প্রথম যুগে দধুরা ও পধবর্তীকালে কাশ্মীর গান্ধার সেই মতের 
কেঞ্ ছিল। সরবাত্তিবাদ শাখাযতের গ্রন্থাদি সম্ভবতঃ সংস্কৃতভাষায় পুনর্জাগরণের প্রভাবেই সংস্বতে লেখা! 
হতে থাকে! “দাখুর সর্বাত্তিবাষে'র গ্রন্থ “অশোকাবঙ্ান' বর্তমানেও উল্লেখযোগ্য | ডারতের উর" 
পশ্চিমাকলে ও ভারতের বাইরে এ মতের যথেষ্ট প্রচার ছিল। চীনদেশে জাপানে এখনও “কুলী 
“বিভাষণী’ নামে এই শাখামতের অশ্বিত্ব পাওয়া! বা। সন্ভবত: হঙ্গাখিপতোর কাল থেকে কুষাণঘুগ 
পৰন্ত উ্র-পশ্চিম-ভারতে সর্যাত্বিবা্ অব্যাহত ছিল । 

কুযাণরাজ কথিষ্ক বৌন্ধমতে বিশ্বাসী ছিলেন। কশিক্ছের রাজ্যকালে (কশিষ্ষের রাজাকালের শৃনদ্ধ 
বহু বিরোধী সন-ভারিখ পাওয়া ঘার) চতুর্থ মহাসংগীতির অধিবেশন ছয়। সম্ভবতঃ কণিক পর্বাত্িবাদ 
মতেই বিশ্বাস করতেন। এতিহাসিক-মহলে এ নিরে সতভেদ আছে। অনেকেই বলেন বে, কলিষ্ 
মছাঘানী ছিলেন; কণিষের রাজ্যকালে অহষ্ঠিত চতুর্থ মছাসংসীতির অধিবেশনে কবি মস্থঘোষ উপস্থিত 
ছিলেন। অনেকে বলেন এই লতায় কশিক্ষ মহাযানী মতেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেন । কিন্ত বৌদ্ধ শাহাদি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


আলোচনা করলে মনে ছয় কণিষ্ক মহাবানী ছিলেন না। তথাকথিত ছীন্ধানী সতের সর্বাত্িবাদ শাখা- 
মতের সঙ্গেই তার লম্পর্ক নিকট ছিল। 

মহাধানমতের শৃন্তবাদ-দশনের আচার নাগার্গুন ও কণিক্ষের সমকালীন মনে হ্ব। এলব লবেও বলা 
বা বে, কণিকের রাছাকালে পেশোঘারে সুষ্ঠিত (মতস্বরে, অপন্ধরে কিংবা! কাশ্মীরে) এই মহাদডার 
স্থবির বনুমিআ পেবাস্তিবাধী) নেতৃত্ব করেন। এ সভাত মাখুর-লর্বাস্তিবাদ শাখা থেকে পৃথক হবে গিছে কাশ্মীর 
ও গান্ধার লাস্তিবাদ শাখামতগ্ুলি একমত ও সমগিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। দুত্র হিনয় ও অভিধর্মের উপর 
যথাক্রমে বিরাট টীকা, উপদেশশাহ, বিন-বিভাা ও অভিধর্ম-বিভাষা রচিত ছয়। এই বিভাষার 
অনুযায়ী ধারা তারাই কালক্রমে বৈডাষিক আখ্যা পান। কাশ্মীর এককালে এই বৈভাধিকদের একটি 
বড় কেন্দ্র হয়। কাশ্থীর বিভাবা মতবাদ প্রধানত: 'জ্ঞানপ্রন্থান' গ্রন্থ ও মারও সাতটি প্রকরণগ্রস্থ নিয়ে 
স্থাপিত। পরবর্তী ফালে আচার বসুবদ্ধু কতকাংশে সৌত্রান্তিক মতাবলন্বী হয়েও কাশ্মীর-বিভাষাদর্শনের 
সারণখযন হিপাবে অচ্লা ও প্রামাণিক গ্রন্থ অভিধর্মকোশ ও তায় ভান্ত রচনা করেন। স্থবিরবাদের অহ্দ্রপ 
এ হিসাবে বৃদ্ধঘোবের বিশুদ্ধিষগ্গ ও অহুকন্ধের অভিতন্মথ সংগ্গছের নাম প্রলক্গত উল্লেখ করা চলে) 


উপসংহার 


পরবর্তী কালে সিংছলে ছুটি মহালংগীতি অহুঠিত হয়। ত্রচ্ষেও অনুন্থপ মহালংগীতি হয়েছিল। 
গত ১০৪৬ লালে অহ্ষ্ঠিত বোধগন্থাতে বৌদ্ধগণের এক সম্মেলন বুদ্ধদর়ন্্রী উপলক্ষ্যে অচ্চিত হছ। 
ভারতলরকারের আন্বকূলো উদ্বাপিত এই অনুষ্ঠানকেও আমরা মহাসংগীতি আখ্যা দিতে পারি। সম্প্রতি 
কালে রেগুলে সমর বৌন্ষধর্বলন্বীগণের এক বহাসভ! হয়ে গিরেছে। দীর্ঘকালের ব্যবধানে বহদেশের 
বহুশাধার বৌদ্ধগণও এখানে সমবেত হয়ে কিভাবে একটি সম্বিত শাখামত নৃতনভাবে তৈরি করা থেতে 
পারে তা লিঙ্কে আলোচনা করেছেন। দেশকাল ও মানবমনের বিকদ্ধতা সত্তেও বৌখুধর্ণের মূললৃত্ 
স্ধবাই মানবকল্যা ও শুদ্ধ বৃদ্ধিকেই স্বীকৃতি দবিয়েছে। পুনর্জাগ্রত বৌদ্ধধর্মের নবায়মান শ্্পকেই ময়া 
ইতিছালের প্রেক্ষাপটে এখন দেখতে পাচ্ছি। বৌন্ধধর্ষের আশ্রিত কলালম্থীর কপেও সর্বদেশকালের 
মানুধ মাদ আনন্দ পায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশে বৌন্ধশাস্বজ পত্তিতদের গবনাগমন ভিন্নরুচির মান্হদের যখো 
এ্রীতিমৈবীর রাখীবদ্ধন স্থাপন করছে ও করবে। “শহিংসা'-সাধনা সম্যকৃত্থপে দেশে দেশে গৃহীত হলে 
মানবের একটি উর চেতনাকেই বাস্তবে আমা প্রত্যক্ষ করতে পাব, এবন আশাও করতে পারি । মৈত্রী ও 
বরুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা মানুষের জীবনলংগ্রামকে কবে সহনীয় করে তুলবে? 

কাশেধ 

সর্বশেষে বৌদ্ধরর্মের সমগ্র ইতিছাল, দার্শনিক অভিযান, বিরাট তি এবং ধুক্তিনিষ্ঠ বলিষঠত! লক্ষা করে 
ছটি কথা আমাদের যনে হ্য়। 

১, বৌন্ধবর্ম এক ঘূগে বিজ্ঞান-বিচারে প্রবৃত্ত হবেছিল ; সে ঘূগের বিজ্ঞান-চিন্ত। হয়তো! বস্তনিষটায 
অগ্রসর ছিল না। জীবনের তবকে ফুটিছে ৰেখ! ও সেই দেখার ফলেই অনিবার্ষভাবে নিবাপদুী হওয়া 
এই ছিল যৌন্ষমতের লঙ্গা। আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের দূরংশী তথ্য অনেক বেশি পরিমাণে 
উপলন্ধ। পরিক্ছ্র জাননিঠ! বর্ডমান বিজ্ঞানেরও প্রাণ । বিজ্ঞানের লক্ষ্য ষাল্থযের সুখ ও রানের 


বৌদ্ধধর্ম ও তার নান! শাখা 


কল্যাণের পথ খুলে দেওয়া_- আজকের বত করে | সেদিনের বৌদ্ধধর্ম ও তাই চাইত; মান্বকল্যাণ তারও 
লক্ষ্য ছিল, অবশ্য তায় মত করে! আর, বৌন্ধধর্কে ধদি নেভিবাদের কোঠা ফেলা ধা তা হলে 
আছদকেও একটা ছিজ্ঞান্ থেকে ধাত আছকের যুগের বিজ্ঞানই কি একটা ছুত্ঞেছ দুরধিগমা ভবকে 
আশ্রহ করতে চাইছে না? 

২. গবের কথা বাদ দিয়ে যে কথাটা বাকী খাকে তা হুল 'বাক্তি-ল্পর্সের কণ!। বৌদ্ধধর্মের 
ঝোকটা হল ‘ননাস্ত'ত্ব ও নিরীশ্বরত্বের উপর এবং পরিবর্তনবীলতার উপর ৷ অনান্ম তঝটির বিশ্লেণ 
করলে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের একটা বড় দিক পাওয়া যাবে। বম্ধদূল £80 9৫056 থেকে বহুবিধ 
অকল্যাশের উদ্ভব ছয়। মন বে 'বন্ত' লক্ব-_ একটা যে পরিরর্তলঈীল ত্রিয়াযাত্র_ এ কথা! জানর1 করন 
বাহাবে মানি ? 'নিরীশ্বরত' বা ঈশ্বরফারপতাবাদের বিকন্ধ ঘুক্তি একদিক দিবে মানের কর্মশক্তির উপর 
আস্থাই জাগা ৷ দৈবকে বাগ দিছে পুরুবকারের প্রতি নি! আলে । আর নিত পরিবতিত বস্গসন্তা যেন 
সত্যাসতোয় ভারলাম্যে চিষ্থাকেই স্থৈনীযুক্ বা 4131511০$এর লাহাব এগিত্বে নিয়ে চলে। আড়াই 
ছাদ্ধার বৎসর পূর্বে তথাগত ভবিক্কতের মানক বননকে 'হধায! প্রতিপদে'র যে প্রেরণা দিয়েছিলেন লেই 
ফুকিসন্মত ভিত্তির উপর আজকের মাস্থবও দাড়াতে পারে-_ বৌদ্ধধর্মের বিরাট এতিহ ও এপর্ষের সার্থকতা 
সেইখানে । 


ব্রণ 


তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ 


বিশ্বভারতী পাঠডবনের গধ্যাপক তনয়ে্্রনাখ ঘোষ দীর্ঘ বত্রিশ বৎসর শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করে 
পরলোকগমন করেছেন। শাস্তিনিকেতনের লদাদজীবনে এই দীর্ঘকাল তিনি একটি বিশিষ্ট স্বান 
বিকার করে ছিলেন। অধ্যাপনা তার নিকট জীবিকামাজে পরিণত হয নি, অধ্যাপনা ছিল তায় 
জীবনের ব্রত । অত উদ্ধাপনের নিষ্ঠা নিদ্বেই (তিনি শিক্ষাদানের সমস্ত 'আরোজন সম্পন্প করতেন। 
তার দিতে শিশু ও কিশোরদের শিক্ষাদানের মরধাদ! এবং গুরু ছিল গবেষণা বা শিলনাধনারই সষতুলা। 
মনে পড়ে শাস্মিনিকেতনের কোনো বিশিষ্ট অধ্যাপক একদিন কোনে! প্রলক্ষে বলেছিলেন থে পাঠতযনে 
পড়াতে গিয়ে তায় নিজের পড়াশোনা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। তনকেজুনাথ উক্ত অধ্যাপকের এই উত্তিতে 
বতান্ত কষনধ হয়েছিলেন। শিশুদের শিক্ষকতা তার মনের ওঁৎমৃকাকে কখনো স্তর পরিধির মধ সীমাবদ্ধ 
করে ঘাখে নি। বস্তুত তাদের শিক্ষা দিতে গিরে কত বিচি বিষয় ও বসন্ত সম্বন্ধে তার মনে উৎগকা 
জেগেছে। নে খৎস্থকোর পরিপমা্ি শুধু পদ্মবগ্রাহী জানাহরণে কোলোদিন হয় নি। তাই স্ছুলের 
শিক্ষকতা লিষ্ট কর্পস্থার দিনের পর দিন পুনয্নাবৃত্তির ফলে শিক্ষকের মননবৃত্তির অড়তব যে অনিবাধ 
এ কথ! তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতেন না। 

শিশু এবং কিশোরদের শিক্ষকতার তনয়েজ্রনাথ নিজের জীবনের সার্থকতা খুজে পেয়েছিলেন। 
কিন্তু এতে তীর ব্রত উদ্বাপনের তৃত্তিই হে শু ছিল তা নত্র, এতে ছিল গার আনন্দ । তুলির প্রতি টানে 
বন কূপ এবং ভাব নাকার গ্রহণ করতে থাকে তখন শিল্পী থে আনন্দ, লেই আনন্দের আন্বাদ তিনি 
পেতেন ঘধন তার চেষ্টার ফলে কোনো শিশুর যন জেগে উঠত, বুদ্ধি পরিণতির পথে অগ্রপর হত। তাই 
তিনি কখনো! শিক্ষাক্ষেত্ছের তথাক (খত উচ্চন্বরে শিক্ষকতার স্থযোগ অন্বেষণ করেন নি। এননকি 
শাস্টিনিকেতনের কলেজ বিভাগে ধন এক লম্ জোর করেই তাঁকে কিছু কাছ দেওর| হব তখন অলদিনের 
মধ্যে বিশেষ চেষ্টা করে তার থেকে মুক্তি নিয়েছিলেন । শিক্ষকতার এমন গৌরববোধ, এমন পরিপূর্ণ 
আনন্দ, এমন সার্থকতাবোধ জীবনের প্রতি আত্মপরবশ্ব দৃষ্টিভঙ্গীর এই প্লাবনের দিনে সত্যই বিশ্বয়ের 
বিধর| যে সমান৷ অনাড়ম্বর লরল জীবনযাত্রা অড়বুদ্ধির অক্ষমতা বলে গোপনে উপহাস করে না লে 
সদাদে এই মনোভাব রক্ষা! করা সহজ। 

“শিক্ষক রবীন্রনাখ" প্রবন্ধে শিক্ষক রবীঞ্রনাখের চিত্র অন্ধন করতে গিয়ে তনয়েচ্ছনাথ বলছেন 
“প্রথমেই দৃষ্টি পড়ে তার নিরবঙ্ছি্ লক্রিয়তার উপর । পহতাজিশ নিনিটের একটি পর্বের প্রতি মুহূর্তে 
তীর উদ্দীপ্ত চোখের দৃষ্টি ছাত্রদের দুখে চোখে কিরকম পরিভ্রমণ করে বেড়াত তা ধারা দেখেছেন তারা 
ফখনে। তুলতে পারবেন না। সে দৃরিতে একদিকে যেমন প্রকাশ পেত ঠার ব্যাকুলতা আলোচা বিষয়ে 
ছাত্রদের পরিপূর্ণ মন:লংযোগ সন্বস্ধে, অপর দিকে প্রকাশ পেত এন একটি সকরণ ভাব দার ন্নেহতাপে 
প্রত্যেক ছাত্রের লিগ যননশক্তি বিগলিত হয়ে তার জিজ্ঞালাকে অনর্গল করে দিত |” শিক্ষকের এই 
স্কপটি তার বনে গভীর রেখাপাত করেছিল । এই আদর্শেই তিনি নিজেকে গড়ে ভুলেছিলেন। ক্লাসে 


তনয়েন্্রনাথ ঘোষ 


এই কষই সর্বক্ষণ সত্তি্ থাকতে ওাঁকে আমরা দেখতাম । বনছপ তার এই সক্রিরতার বিনুষাত্র হাস করতে 
পারে নি। আর তার বশ্যে সেই ব্যাক্ুলতাই দেখেছি আলোচ্য বিবন্ধে ছাত্রবের পরিপূর্ণ মনোযোগ 
আকর্ষণের প্র্থালে। ক্রালে বিধায় সীষারেখাকে ফখনো তিনি অলঙ্গ্য, অপত্রিবর্ণনীর বলে দ্বীক্কার 
করতেন না। ছাত্রছাত্রীর মনকে লাগ এবং বৃদ্ধিকে সক্রি্ধ করে তোলাই তিনি ভার কাছের প্রধান 
অঙ্গ বলে মলে করতেন । তাহের মনে জিভ্ঞালা ও অলংকোচ প্রকাশের প্রবৃত্তি জাগ্রত করে তোলবার দন্ত 
অক্লান্ত চেষ্টা করে বেতেন। ভাষার শিক্ষক তিনি, কিন্ত ক্লাসে ইতিহাল, ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত 
ছাত্রছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনের নান! টুকিটাকি তার পাঠনের মধ প্রাদন্দিক ভাবেই এলে পড়ত। 
অবন্ত বে কৃত্রিম পরিবেশের যধ্যে আমাদের দেশে শিক্ষা এখনো সম্পন্ধ হয তাতে শিক্ষার্গীকে তার লহদ 
অবস্থাত পাওয়া বা তার ছিস্ঞাল] ও প্রকাশের প্রবৃত্তিকে মৃক্ত কর! অনেক সবস্বে স্ব হতে ওঠে না। কিন্ত 
এ বিষয়ে ফলের ব্রত বা ব্যর্ধতা সাঝে মাঝে তনবেজনাথকে নির্নাশ করলেও, এই প্রশ্থানের সার্থকতা! 
সন্ধে তার বিশ্বাস কখনো ক্ষীণ হয লি। 

রবীজনাখের অনুবর্তনে তাকে আবরা নিক্ষাদানের উদ্যোগপর্বে ক্লান্ত পরিশ্রম করতে দেপেছি। 
পাঠপর্যায়ের অস্বর্বর্তী কালে পরের দিনে কাছের প্রস্থতির বশ্য নিমমিত পরিশ্রব তো তিনি করতেনই, দীখ 
ব্বকাপগুলিক্স অধিকাংশও তার বান্ধ ছত এই ফাছে। এতে গার বিরকি ছিল না, ক্রান্থি ছিল না। 
পাঠযচনাকালে প্রতোকটি ছেলেমেরের নাম, চরিত্র, ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের বৈশিষ্টা ওর চোখের সামনে 
বেন দ্ববির মত ডেসে উঠত । তাদের এইভাবে চোখের সামনে রেখেই ভার পাঠ তিনি রচন। ফরতেন। 
আর অবফাশের অস্তে এফই উদ্যোগে সংকর্মীক্পে তাঘের সঙ্গে যোগ দেবার জস্ত সাগ্রহে মপেশ্ষ। 
করে খাকতেন। মৃত্যুর কেকদিন পূর্বে ধবন 'অন্তন্বতার অস্ত শত্যাগ্রহণ করতে (তিনি বাধা হয়েছিলেন 
তথন ছাত্রছাত্রীদের ভিন ভিন সস্তা লব্দ্ধে গার মনে ফী ব্যাকুলতাই-না ছেগেছি। নিজের শরীরের 
অক্ষমতায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন। আবার এর মধোই থেদিন একটু স্বস্থ বোধ করেছেন তার অগুপন্থিতি- 
জনিত ক্ষতিয় পূরণ কিভাবে করবেন তাঙই পরিক্গনা করেছেন, আমাদের সঙ্গে বিদযালতের নন! লমহ্বা 
লছন্ধে আলোচনা শুক কে দিযেছেন। 

Freedom and Discipline গ্রবন্ধে তননেশ্রনাথ একস্থানে বলছেন_ "finite paticuce, no 
humbug about prestige, a serene disposition quictly to explore lhe complexes 
ing resourccfnluess to bit upon the right 





of the growiug mind, and a never- 





occasion of applying the soothing balm of sympathetic unuderstauding when 
the eutire youthful mind is groaning uuder the piling little acts of injustice 
real or inagivary— these are the keys that will open the priceless caskets, that 
are the hearts of the Young" শিক্ষকের আদর্শ সন্ধে এ হে শুধু গার কলনা তা লক্ষ, এই 
আদর্শকে তার লিছের জীবনে সূর্ত করে তোলার চে! দর! দেখেছি। হ্বে এবং সহাইচুতি ছিল 
ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তার লকবদ্ধের দূল হুর । ছাদের শিক্ষার ভার তিনি গ্রহণ করেছেন তাদের লনগ্রভাবে 
বানা শুধু বুদ্ধিৃত্তি নব, তাদের চিত্ত, হদহবৃতি এবং চরিত্রগত বৈশিষ্টোর সপ্ূর্ণ সংবাদ ঘাখ।, তিনি 
তার শিক্ষাদান-পক্ধতির অপরিছাধ অঙ্গ বলে মনে কহতেন। আর ছেলেমেয়েদের লমগগ্রভাবে মানতে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮*৮১ শক 


হলে, তাদের হৃদছ ও মনের ছুযার খুলতে হলে বে তাদের পারিবারিক এবং সানাছিক পরিবেশটি জানা 
এবং ল্ভব হলে তাদের পরিবারের সঙ্গেও একটি সৌচার্দপূর্ণ সম্বন্ধ গড়ে তোল! দরকার এ কথ! তিনি 
বিৰাগ করতেন। তাই ক্রাপের গণ্তীর মধ্যেই ছেলেমেয়েদের লঙ্গে তার লছ্ত লীন্াবন্ধ থাকত না। 
জীবনের বিডি ক্ষেত্রে তিনি তাদের দেখতে চাইতেন, জানতে চাইতেন । ভাই প্রোচ তনয়েঙ্জনাখকে 
ছিপ্রহরে 'নাহারাস্তে শিশুদের ব্যাবালগৃছেছ পার্শ্ববর্তী বৃক্ষছাহান্ধ তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাবেল 
খেলতে বা লাট, খো়াতে ৰেখ! বেত, কিংবা শীতের মধ্যান্কে গৌবগ্রাঙগণে বালকদের সঙ্গে ডাগ্ডাগডলি য। 
ক্রিকেট খেলতে দেখা যেত। আবার দেখা বেত বনভোছনের দিনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমান উৎসাহে 
তিনি তরকারি কুউছেন, নদী খেকে জল বয়ে আনছেন, পরিবেশন করছেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে 
একলঙ্গে বনে খেতে তিনি ভালোবাপতেন। শেষ পীচ-ছদ্ধ বংসর বাদে বরাবর তিনি তাদের লঙ্গেই 
একজে খেয়েছেন ॥ তাদের খেলার কোনো প্রতিযোগিতার, লািতালভা ব! অভিনয়ে দর্শক ছিসাবে 
'্তনবর(' উপস্থিত নেই এ রকম ঘটনা কদাচিৎ ঘটেছে। 

ছেলেমেরেদের লক্ষে মেলামেশার এই আগ্রহ, জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাদের দেখবার এই ইচ্ছা 
তার শিক্ষাদান-পদ্ধতির অবিজ্কেম্ত অঙ্গ ছিল এ কথা সত্য। এটি কিন্তু শিক্ষাবৃতিতে সাফপালাভের 
একটি কার্ধকর কৌশল ছিল না। তার শিশুদের প্রতি শ্রেহ ছিল তার হায়ের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি । 
এই স্বেছে ভালো বাসায় কোনো ুত্রিঘতা ছিল না। সেদ্ধস্ক সব বিষে ছাত্রছাত্রীদের পিঠ চাপড়িয়ে তাদের 
শ্রিদ্ব হবার চেষ্টা তার পক্ষে অনাবস্ত ছিল | আক্তার দেখলে, ক্রটি বা শৈছিলা দেখলে কঠোরডাবে 
তিনি তিরস্কার করেছেল। আবার কেউ কোনো বিষয়ে একটু ক্ষমতায় পরিচয় দিলে, চারিত্রিক 
মহস্গের পরিচয় দিলে এরিন শুতে তার দুধ উন্জল হয়ে উঠেছে। ছাত্রছাত্রীরা তাকে ঠিক ভর না 
করলেও ওর সম্পর্কে সল্পম বোধ করত সর্বদাই, আর তাকে না ছলে তাদের ফোনে! অচুমানই বেন জমতে 
চাইত না। 

ছেলেমেয়েদের কেউ কোলোছিন তনযেন্্রনাখের কাছে 'অপদার্থ' বলে গণা হয নি। সকলে একই 
প্রকার ক্ষমতা নিয়ে জন্ম হণ করে না। ধার যে স্বাভাবিক ক্ষমত| আছে সেগুলির পূর্ণাবিকাশে সহায়তা 
করাই প্রত শিক্ষাপন্ধতি। আধুনিক শিক্ষাবিদ্গণের এই অভিযতে তনয়েঞ্রনাথের মনের পুরোপুরি 
সাহ ছিল। দন্তরে বাধা লেখাপড়ার পারছপিতা দেখাতে ধারা ছিল থে কোনো কারণে অক্ষম তাদের 
প্রতি তনয়েন্্নাখের বিশেষ একটি মত! ছিল। এদের দন্ত তিনি অকাতরে পরিশ্রম করতেন। শুধু 
কালে নয তার বাইরেও নানা ভাবে এদের সাহাধা কংবার চেষ্টা করতেন। খেলাধূলার লভাসমিতিতে 
বেলব ছেলেমেছে তাঘের ক্ষমতার পরিচন্থ দিত, সব জীবনের সহযোগিতার ক্ষেত্রে নানা পরিশ্রযসাধ্য 
কাছে যারা হাসিমুখে এগিয়ে আলত, তারা সবাই ছিল তার গ্রি্ন। আর এমবের মধ্যেও হাদের প্রাণের 
আবেগ নিঃশেষিত হত না, দেখা দিত দৃষনির বিচিত্র রূপ নিযে, সেই সব দুরন্ত ছেলেমেয়ের প্রতিও তার 
স্বেহ ছিল গত: উৎসারিত । শ্ান্জিনিকেতন-বিদ্যালক্ের ইতিহাসে এষন দিন অনেক গিয়েছে ঘখন 
প্রবীণ এবং নবীন শিক্ষকগণের অনেকেই এজন্য তীর উপর বিরক্ত হয়েছেন। মনে করেছেন এই সব 
ছেলেমেরেদের তনম্েজ্সাখ প্রশ্রশ্ দ্বিচ্ধেন। তার পক্ষপুটে আশ্রথ পেয়ে এর! অন্য কাউকে গ্রা্ করতে 
চা না। প্রশ্রয় তিনি হেন নি কোলোছিনই । এনের ভবিন্তং লদ্বত্ধে কোনো মযীম চিত্র তার মনে 


তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ 


স্থান পান নি) এদের উদ্ধাৰ প্রাপপ্রবাহের উদ্্বলিত ধারা কোথাও কখনো! আবর্তের সি করেছে, তার সন্গেহ 
স্বচ্ছ দৃষ্টি শুধু লেইটুকুর মখোই আবদ্ধ থাকে নি। এদের চরিত মহৎ ঘা-কিছু তা তিনি দেপেছেন, অন্তর 
থেকে বিশ্বাস করেছেন এরা একদিন ভদ্র হবে, কর্তবাপরাদণ হবে, দারবিত্ববোধে উদ্বুদ্ধ নাগরিক রূপে সমাজে 
স্থান গ্রহণ করবে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বিচারে বে রুল হয নি, ইতিছাল তার সাক্ষ্য বন করছে। 

শান্বিনিকেতনে দীর্ঘ বজিশ বৎসরের শিক্ষাদান-ত্রতে গুলয়েক্ছদাথকে আমরা খুব আল্পই বাইরে বেতে 
দেখেছি। এই কাছে যোগ দেযার পর থেকে শাস্তিনিকেতনই তার দেশ, শাস্বিনিকেতনের ধিবাসীরাই 
ভার আপনার জন হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিষ্ঠানের স্থনামে তিনি আনন্দিত হতেন, গৌরব বোধ করতেন! 
এর নিন্দার কোনো! কারণ ঘটলে ব্যথা পেতেন। রবীন্্রনাথের প্রতি অপরিদীন শ্রদ্ধা কবির এই প্রত্ঠানটিকে 
তার কাছে প্রিয় করে তুলেছিল লন্দেহ নেই । কিন্তু তার তীক্ষ বিল্লেষপরর মনে ব্যক্রিত্ের বা প্রতিচার 
তীব্র ছ্বাতিতে অভিভূত হয়ে অদ্ধভক্তি লালনের স্থান ছিল না। মন্ন্যতের হে রূপটি রবীন্্রনাথে স্থপাহিত 
তনছ়েন্জনাখের মনের গভীরে আন্ধিত মান্বমহবের সঙ্গে তার আশ্চর্ সাদৃন্ত ছিল। শিক্ষার বে আদর্শ 
রবীন্রনাথ দেশের সন্মুখে উপস্থিত করেছিলেন, লে আদর্শকে বাস্তবে রূপদানের চেষ্টান্ব শান্ত্রনিফেতনের 
বিদ্ঞালয়ে যে পরিবেশের সারি করেছিলেন তা তনক্বেজ্নাখের প্রক্কতির, নকুল মননের হুদদৃশ ছিল। 
এখানকার শাস্থি, অবারিত প্রান্তর, উদার আকাশ, ছাত্রছাত্রী ভৃত্য কর্মী গুরু এবং গুক্পরিবায় সকলকে নিয়ে 
শ্রেহ শ্রদ্ধা ঘহযোগিতার একটি ঘনিষ্ঠ পরিবেশ, বৃহৎ একাননবর্তী পরিবারের স্থান তনয়েন্্রনাথকে লহচেই 
আকর্ষণ করেছিল। বিচিত্র সৌন্দর্ষের ও আনন্দের স্বত উৎসের ধারার স্িকটে শিশুকে স্থাপন করে তার 
চিতকে রগলিক এবং কলচিকে মাজিত করে তোলার যে বাবস্থা, নিছক পঠন-পাঠনকেই শিক্ষা জান না 
করে বিবিধ উপায়ে শিশু বিভিন্ন শক্তিকে পরিপৃ্ট করবার ঘে প্রন্থাস, শিশুকে সজীব সত্তা হিলাবে বিশেষ 
একটি বাক্তিরূপে গণ্য করবার বে প্রবৃত্তি এখানে তিনি দেখেছিলেন তার সঙ্গে তার নিজের দু্ীডঙ্গীর 
মূলগত সামঞ্ত ছিল। সবোপরি রবীন্রনাথ শাস্বিনিকেতন-বিষ্ঠালযে শিক্ষককে যে মর্ধাদা দিয়েছেন, 
বিবিধ পরীক্ষার এবং পরিবলপনাঙ্গ বে সদনত! দিয়েছেন, আর সমগ্র বিস্ঞালরের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাপনার 
শিক্ষকের মতামতের যে মূলা দিয়েছেন তাতে শিক্ষক হিসাবে তার সকল শক্ষির একটি সহজ বিকাশলাভ 
সম্ভবপর হয়েছে, তার আত্মপ্রত্যয় বধিত হযেছে এবং কোনোদিন তিনি শিক্ষাদানের দম-দেওযা হে 
পরিণত হন নি-_ নিঅের স্বভাবেই নিছে সার্থক হতে পেরেছেন। 

তনয়েঞ্রনাথের মনের ওংস্বকা চিরদিন শিশুমনের মতই লদীব ছিল। নৃতন কোনো লোক, নৃতন 
কোনো! বস্তু তার নিজ মনে সহজেই সাড়! ছাগাত। প্রক্ৃতি-গ্রীতিও তার ছিল অসাধারণ । 

আর এক আশ্চ ব্যাপার ছিল-_ গন্তর প্রকুতি স্পটডাহী এই যাস্ূহটির মহন ্রীতি। শুক শৃত্র 
সামামিকতায তার ছিল বিতুষ্ঞা। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্প্রকতির, ভিহকচির এত মানুষের সঙ্গে মিশতে, 
আলাপে গলেগুজবে আনন্দের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাটিয়ে দিতে তার যত আর কাউকে আমরা দেখি নি। 
শা্িনিকেতনে একজন কিছুদিন খেকে বাস করছেন অথচ তিনি ডাকে চেনেন না বা তার সঙ্গে আলাপ 
করেন নি এমন ঘটনান তনযেক্মনাথ অস্বস্তি বোধ করতেন। ছেলেমেবেদের চড়ুইভাতি কিংব। অন্থকপ 
ছোটখাট ঘরোয়া অন্ুঠানে তার প্রচুর আগ্রহ ছিল। বাধা কটিনের বাইরে অনেকের সঙ্গে একজে নিলনই 
ছিল সেই আনন্দের দখ্য উপাদান । 
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ভারতবর্ষের পুরাগত জীবনাদর্শের প্রতি তনযেজ্নীখের গভীর শ্রদ্ধা ছিল । অর্থের প্রতি, উপকরণের 
প্রতি তার কোনো আকধণই ছিল না। শাস্তিনিকেতনে বহু বংলয় তিনি যে বেতন পেতেন অস্ত যে-কোনো 
বিভালবের প্রধানশিক্ষকয়পে) অথবা কলেজের অধ্যাপকদ্ধপে তার চেয়ে অধিক অর্থ তিনি জনায়াসে 
উলার্জৰ করতে পারত্তেন। - কিন্তু লে কখ| একদিনের অন্তও তার মনে উনন্থ ছ্ব নি। সেই সামাস্ক বেতনে, 
দৈহিক সধস্বাচ্ছন্দের সেই স্বপ্রভার মধ্যেই পূর্ণ আনন্দে তার দিন কেটেছে । তার পর শাস্তিনিকেতন- 
বিষ্ঠালয়ের অবস্থার পরিবর্তনে তার খিক অবস্থার কিছু পরিবর্তন তখন হয়েছে, অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছলতা দেখা 
দিয়েছে, তখনো! তিনি সমান নিরাসক্ত। ভবিক্কতের জন, হু্দিনের জন ছুন্চিন্তা বা সক প্রতথাস তায় ছিল 
না বল! চলে। 

দেশের এক ক্ষ প্রানে, সমাজের দৃরীতে বে কাছের অর্ধাদ! লাদান্তই এবন কাজে নিজের আীবল উৎলর্গ 
ক'রে, তলয়েক্্নাথ এই পৃথিবী খেকে বিদায় নিব্বেছেল। তিনি দেশবিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন না। 
শাস্তিনিকেতনের দ্থই গোঠীর বাইরে তার নাদ অতি অল্প লোকেই শুলেছেন। কিন্তু আমাদের এই 
অনতিযৃহৎ প্রতিষ্ঠানে নিঞ্জের ছীবনের দৃ্টানত দিছে তিনি এই ক্ষত “ছুলযান্টার'দের মধ্য আত্মবিশ্বাস ও 
নি শিক্ষাদানত্রতের প্রতি শ্রন্ধা, বিফাশোন্মুখ জীবনের প্রতি অমুরাগ, ধৈর্য, অতিনিবেশ-- এগুলি যঘীষিত 
রাখতে লহাঙ্ত। করেছেন। দেধিবেছেন যাছবের অক্া্ট কর্মক্ষেত্রের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রণালী নয়, 
উপকরণ নয়, যাহ্যই প্রধান উপাঞ্থ ও অবলম্বন। দেশসেব| সন্ধে রবীন্দ্রনাথের ন্ৃপরিচিত উক্তির 
প্রতিধ্বনি করে তাই বলতে হয বে লোকচক্ষুর অন্তরালে, আত্ম্রচারের তৃদুল ঢকনিনাদের আলোড়নের 
বাইরে, জীবন দিযে যে স্ছুত্র দীপশিখাটি তিনি জেলেছিলেন তার আলে বহুদূর আলোকিত করে নি 
লতা, কিন্তু এ কথাও সত্য বে দেশের প্রান্তে প্রান্তে এসনি স্থত্র ক্ষত প্রদীপ ছু-চারটি কয়ে জলে উঠে 
একদিন দীপালি-উৎসবও হতে পারবে, ক্রমে রাখি প্রভাত হবে, দেশের শুভদিন আলবে। 


শ্রীনিরন দরকার 





তনন্নেঙ্ছনাখ দোষ, পাস্থিনিকেতনে অধ্যাপনারত | ১৯২৯৮? 





আপি 


অক্ষয়কুমার বড়াল -প্রবীত প্রদীপ (১২৯), কনকাঞ্জলি (১২১২), ভুল (১২৯৪), শঙ্খ (১৩১৯), 
এব! (১০১৯) এবং গ্রন্থাকারে অপূর্বসূত্রিত বা অপূরগ্রকাশিত বিবিধ কবিতাবলী (১৩৬৩) 
প্রকাশক : বন্ধীহ সাহিত্য-পরিহং। সম্পাদক : শীনজনীকান্ত দাস। 


বঙ্গলাহিতো রবীন্্র-লমকালীন কবিকুলের মধো অক্ষয়কুমার বড়ালের বিশিষ্ট দান ও বিশেষ নর্ধাদা আছে। 
মধুবুদেন রঙ্গলাল হেম নবীনের রচনা থে বস্তুনিষ্ঠ প্রাঞ্লল কাবারীতির নিদর্শন ববীনুপ্রতিভার সোনার কাঠির 
স্পর্শে তার রূপান্তর হল । উভয় যুগের সংবোগস্থলে রত্েছেন বিহারীলাল। ব্যাকিসার অডিব্যন্ডি 
বাক্তিগত আবেগ অচ্যূতি ও অশীপ্দার প্রকাশ, কোন্‌ জপস্থপতাছ উত্তীর্ণ হতে পারে তারই রচনায় তার 
নিঃলদ্দিস্ত পরিচন্ন ও প্রবল প্রত্যা্থ উপস্থিত ছল নূতন ফালের নৃতন লাহিতো। তাই বিহারীলালকে ই 
গুরু বালে স্বীকার করেছেন অক্ষরকুদার এবং রবীপ্রানাখ । এদের লমলানঘ্বিক কবিসুলে মাপন আপন 
বিশিষ্টতা উল্লেখ্য হলেন-_ দেবেস্্নাথ, দ্বিজেন্রলাল, গোবিন্দ দাস, গিরীন্রমো ছিনী, মানফুমাধী, কামিনী 
রায়। এয়া বিহারীলালের পরবর্তী আর রবীজনাথের সমকালীন-_ সোদাস্থজি ধাকে লিরিক ধলা হয় 
লেই গীতনগোত্র আবেগ-উপলন্ধি-নির্ভর 'খণডকাব্য'-রচনাতেই এর! কৃকেছেন ও বিশেষ শক্তির পি 
দিয়েছেন; সধুপ্বন হেষ নবীনের মতে! 'মহাকাবা" অথবা “আাখ্যানকাব্' ছন্দোবন্ধ করেন নি বা কদাচিৎ 
ক'রে থাকলেও তাতেই তাঁদের প্রতিভার বিশেষ স্বাক্ষর নেই । রবীন্্নাখের সঙ্গে যেখানে এদের মিল 
তায় চেয়ে হেখানে অখিল, অসাদৃ, সেখানেই সেকালে অনেক ফাবায়সিক ব| রসিকন্ন্ত ব্যক্তির দৃক না 
পড়ে পারে নি এবং তারা ধরে নিশ্বেছিলেন__ রবীজ্রনাখের কাব্য অবাস্তধ (ছেঁশালি আর এদের ক্ষেত্রে তা 
নঃ। আসলে, বন্ধ এবং কল্পনা, বাক্তি্ এবং বিশ্বজনীনত!__ ছুটির কোনোটি না হলেই যে ফাব্য হয় লা 
ছুটি কিভাবে মিলেছে মিশেছে, অখবা। জোড়া লেগেছে, অথবা আখ একা পেয়েছে, গেইটেই হে বিশেষ 
গ্রণিবানের বিষয় এ ফথা অনেকেই খেল করতেন না, বা মৌখিক স্বীকার করলেও বিচার-প্রযোগের 
বেলার প্রঘাদে পড়তেন। অর্থাৎ, ভালে! ভালো তথকথার একান্ত তু্িক্ষ না হলেও রসবোগে বা! প্রদঙ্গ- 
বিচারে ছলে সবের প্রয়োগ হ'ত না, নয্বতে| উপযোগিতাই ছিল না। 

অক্ষয়বৃন্ায় বড়াল ( ১৮৯*-১৯১৭ খৃষ্টাব্দ ) বঙ্গসাছিত্যে থে কবিখ্যাতি অর্জন করেছেন, রচনার প্রান 
তার কারণ নয়্। বর্তমান গরন্থাবলীর মধ্যেও প্রদীপ শঙ্খ এবা এই কাবাত্রহই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
শ্ান্থ সকালে (১৮৫৮-১৯২* খ্বস্টাৰ) কবি দেবেজনাথ সেন অশোকপ্তচ্ছ শ্ে্ষালিগুচ্ছ পারিজাতগুচ্ছ 
গোলাপক মপূর্ব-বরদাঙ্গন! অপূর্ব-বীরাঙ্গন। প্রভৃতি কাব্যগ্রস্থে সন্তবত: আরে! প্রচুর ফবিত্বসম্পদ বাঙালি 
কাবায়সিক-শমাদে উপস্থিত করেছেন। অল্নাছু { ১৮৮২-১৯২২ ধৃষ্টাব্দ ) সতোশ্রনাখ দত্তেরও কবিরূতি 
অল্প হবে না, বদি বা তার অপূর্বহন্দর ভাষান্তরনিচয়__ তীর্থসলিল তীর্থরেগু প্রভৃতি গ্রন্থ গণনা না করি। 
কিন্ত কবিপ্রতিডার বিশেষ লাফলা পরিষাশগত নগ্ন, গুণগত । কোন্‌ কোন্‌ গুণে বড়াল কবি আমাদের 
যনোহরণ করেছেন বা করবেন বেইটেই বিশেষ বিচার্ধ। কনকাঞ্জলি+ অথবা তৃল২ কাবা এই মালোচনার 


১. প্রশম আকাশ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, কবি বরা ২৫? ২ প্রথম প্রকাশ ১২৯৪ ঘঙান্দ, কবির ঘয়স ২৭ 7 


২৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র 


বিষন্ন করতে চাই নে, কারণ আবেগ ও উচ্ষাসই এখানে প্রাধাক্ত পেয়েছে । ছন্দের সংহত বেগ বা 
শব্দসংগীতের বিমোহন চমংকারিত্ বিরল হলা যেতে পারে । সেক(লের কাব্য হাদ্নাবেগের প্রবলডা 
সম্পর্কে রবীজ্রনাথ যা বলেছিলেন, জীবনস্বতির ‘ভগ্রহ্মর' অধ্যারে তা চিরশ্মরশীঘ ছয়ে রকেছে। ইংরেজী 
কাব্যণাহিত্যে হে জিনিসটা সেদিন তাদের ‘খুব করিব! নাড়া দিয়াছে সেটা! হুঘস্বাবেগের প্রবলতা'। 
বেগের প্রবলতা! অক্ষর বড়ালের স্বভাবধর্ম নয় ঝ'লেই তার যারা পরে তিনি অনেকটা কাটিয়ে 
উঠেছেল। উচ্ষাস দূর হয়েছে। ভাবা এবং ছন্দ উভদই চাকতর হয়ে উঠেছে। পরিমাদ্িত পে 
প্রদীপ শহ্খ এবং এবা কবিগ্রতিভার সেই বান্ধিত পরিণতির লাক্ষা দিচ্ছে! তাই কবি বলেছেন_ 
আছা, প্রাণারাম কিবা নির্মল উচ্ছল বিভা 
চারি ছ্িকে খেলিছে তোমার, 
ছড়াইছে লৌন্দর্ধ অপার (* 
এ লৌনদর্থ নারী প্রকৃতির অধবা বিশ্ব প্রকৃতির, অখবা কবিতার ? তারও উত্তর কবি দিয়েছেন 
একবার, নারী, তব প্রেমদুখ হেরি 
আরবার প্রকৃতির শ্তাম বুক হেরি 
মনে ছয় দুই জনে দুখানি যেঘের মত 
রহিয়াছে জগতেরে খেরি। 
বানি তোমাদের মাঝে একটি বি্বাৎ-লম 
চকিতে ছলিয়া 
নিশায় বিলায়ে ধাই মিলিয়া মিলিয়া। 
এই বিশিষ্ট প্রতিভার সংজ্ঞার্থ ও স্বরূপপরিচন, বলে হয়, এর চেয়ে সংক্ষেপে যেন বলা যেত না 
ক্ষত্ৰ বনফুল-বাসে সারাটা বসন্ত ভাবে, 
ক্ষঅ-উদি-মূলে ৰুলে গ্রলন্াবন, 
তর শ্ুকতারাঁকাছে চির-উধা জেগে আছে 
স্বত্ব স্বপনের পাছে অনন্ত ভুবন । 
সৃতলের এই ক্ষত স্বর্গখণ্ডগুলির কবি হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে অক্ষবকুমার চিরন্মরনী হয়ে খাকতে 
পায়তেন। এই প্রন সীষানষগন্থমে শোক এসে নর্মান্তিক আঘাত ছেনেছে, লে কথ! আমরা যধাকালে 
আলোচনা করব (শোকের ছলেছ দাহে আর অশ্রুশিশিরস্থানে হবন্দর অবশেষে হুন্দরতর ক্ূপে ছুটে ওঠে 
তাও আমর! জানি )_ বিচার বিতর্ক ও মনন এসে সংগীতে তাল কেটে দিয়েছে বা স্কামন্গিত্ত সৌন্দর্ষে 
শুদ্ধতার সঞ্চার করেছে, সেটিও উল্লেখ করতে হয _ 
সারাদিন একখানি জল-ভয়া কালো মেঘ 
বাটি গিয়াছে ভরে, সি ডিটি গিছাছে ডুবে, 
কানান্ কানায ধাপে জল 


৩. সুজ তের বানান হা জটিল চিলি আমর উদ্নৃতিসমূহ্ে ফাসি করেছি । 





গ্রন্থপরিচয় ২৬৫ 


শ্রাযশপ্রক্ৃতির এই বিশদ চিত্র স্বন্দর এবং সহজ । এনন-ফি_ 
চেয়ে মাছি শুত্ত-পানে, কোনো! কাছ হাতে নাই__ 
কোনে! কাজে নাহি বসে মন--- 
ধরা হেন অস্ছুট স্বপন--- 
কী গান, ফাছার গান! কী স্ব, কী ভাব তাত! 
ছিল কত আজ নে নাই ! 
কবিমনের এই রোমান্টিক রলাবেগও স্বন্দর একটি সংগতিতে শেষ হয়েছে, সেটি তেন অগ্রত্যাশিত 
নম) কিন্ত প্রদীপ কাবোর অন্ত অনেক ফবিতা-_ যানববন্ধনা, প্রেমসীতি, কাষে প্রেনে, দু্ঘহ ভ্বীবন, 
হদঃসংগ্রাম, কোথা তুমি বাস্তব অভিজ্ঞতা, হৃদয়াবেগ, তবচিস্থা, রোমান্টিক ভাবনা, ক্মহ্যম, এতগুলি 
বিরুদ্ধ বা বিন বস্তুর মিলনে এক দেছে একই-পরা্সীবিত সত্তার রেগে উঠেছে এমন বলতে পারি নে। 
প্রতিভার স্বধর্ে বা রসের প্রেরণে এগুলি বে অবিচ্ছিন্র এক্য পায় না তা নয়। কেমন করে পার্জ বলা 
যা না। বিন্ধ সেই একা না! পেলে পৃথক্‌ পৃথক গণনায় ছিলাব মিলে গেলেও কবিতা ব্যর্থ ই ছ। 
আপন প্রতিভার প্রকৃতি বুঝে স্বধর্থে স্থির থাকতে পারলে তবেই এক্পপ বার্থতা এড়ানো ধাতব । আনরা 
পূর্বে বলেছি বটে, অক্ষয়কুমার হুদহাবেগের আতিশধা ত্যাগ করে কাবান্থপের শপৃহীয় সংহতিতে ও 
সৌন্র্ধে পৌছে গিয়েছেন উত্তরকালে। গে কথা হয়তো আলোচ্য কাবাত্রয়ীর সকল কবিতা সম্পর্কে 
সভা নয়। অথবা, পুরানো! কবিতাকে অনেক ঘষা যা ক'রে ঘতই দৃঢ়বন্ধ ক'রে খাকুন, সকল সংস্কার 
সবেও সেই-সব কবিতার দখার্থ পুনর্জন্ম বা কপান্তর হয় নি আর হতেও পারে না। 
ভাষার ভাবে রূপে ছন্দে বড়াল কবির অপূর্য স্বর হল ‘বঙ্গভূনি'_ 
প্রণমি তোমারে আহি নাগর-উত্বিতে, 
যড়ৈশ্ব্বদয়ি, অস্থি জনি আমার ! 
তোমার প্রীপদয়গঃ এখনে! লভিতে 
প্রলারিছে করপুট ক্ষু্ পারাবাব। 
সমন্ধ কবিতাটিতে মশ্ী বাংল! চিন্মদী হয়ে উঠে একটি অপূর্ব অথণ্ড মৃত্তিতে জাগ্রত । এমন লংছতি। এমন 
শখপংদীত) এষন পরিস্ছুট স্কপকল সময়ই বাংল! কাবা-সাছিতোই বিরণ বল! চলে ।_ 
শিরে ধরে ষণাচ্ছত্র কালকুত্গিনী, 
অবলেছে পা-হুখানি আগ্রহে শাল! 
এরই রপাস্তর দেখি সত্যেক্রনাথের কবিতা 
কে সা তুই বাঘের পিঠে বসে আছিল বিরলমুখে 
শিরে তোর নাগের ছাতা, ফমলমালা দোলা বুকে! 
কিন্তু ভাবরক্ষোদিত অপরূপ দেবীদূতির মতো রূপ পেরেছেন অথচ লজীব সচল হয়ে উঠেছেন বঙ্গমাতা, 
লে ও অক্ষমকুমারেরই ছন্যোবদ্ধে_ 
বিশতীর্শপন্মার তুমি ভগ উপকূলে 
বলে আছ মেঘস্তুপে অনিতবরণ] !--* 
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হেরি তুদি ল/শ্রুনেড্রে অবনতশিরে 
পরিত্যক্ত গ্রাষে গ্রামে ভ্রমিছ ছুঃখিনী !--- 
চূতদুকুলের গন্ধে যরুত মন্থর, 
এল হৎপন্থালনে সর্বার্থস।বিকে !'-- 
প্রতাপ-কেদার-া্ছা ! গণেশ-স্বক্কতি ! 
মূরুন্ম-প্রসাদ-মযু-বন্ধিন-জননী !'-- 
এই ছিত ছি উদ্বৃতিতেও, আশা করি, কবির বস্ধনি কল্পনার বৈশিষ্ট্য এবং আবেগসংহত ছন্দোবদ্ধের 
রশাভিদূখিতা মনোযোগী পাঠকের ( শ্রোতার) অগোচর থাফে ন!। বস্তুত: এখানেই অক্ষদ্-প্রতিভার 
বিশেধ উৎকর্ষ ও বিশেষ পরিচয় । ফবির রোমান্টিক ভাবনার অনাবিল রূপ হল এই 
এ জীবনে পূরিত সকল 
সে ধৰি গো৷ আসিত কেবল 
গানে বাকি শর দিতে, ফুলে বাকি তুলে নিতে, 
বপ্বেৎ বাকি হইতে সফল । 
সরল ভাষায় সহ ছদ্দে উৎস্ক-সবন্দর ভাবনা তার আর সন্দেহ থাকে লা; সেই লঙ্গেই যনে হ্য় এই 
কবিমানসের আবেগ বা কষ্জানা খুব একটা উচ্চগ্রামে বাধা হয়েছে এমন নহ, ভাষা বা ছন্দে ব্যঞজনাগুণও ব্য । 
শে স্বকুমার কল্পনার অভাব, ব্যঞ্নাস্তণেত্প অল্পতা কবি অঙ্গকুমার-রচিত অধিকাংশ ফবিতারই একটি 
বিশেষ ক্রাট । অনেক কবিতায় হৃষযাবেগের অভাব নেই, কিন্তু সে আবেগ ছুদযারপো পথহারা তহণ 
রবীন্রনাথের কাবোও একদা প্রচুর পরিমাণে ছিল। সুশের বিষ ্নবীজ্রনাথ সেই মোহগহন সংশবছাল দটিল 
অরপা খেকে নিক্ষান্্ হয়ে ভূতলে ও অস্তরীক্ষে অবাধ সঙ্ছন্দ সঞ্চরণের অধিকার অর্জন করেছেন 
বড়াল কবির লম্পর্কে তা বলতে পারি নে। তিনি বেন ফিরে ফিরেই সেই অরণ্যে প্রবেশ করেছেল, অথবা 
কী জানি পুরাতন কবিতার সংস্কার-ছলে স্বতিতে বা স্প্রে পূর্ব-অভিজ্ঞতা বার বার নূতন করে জাগিয়ে 
তুলেছেন কি না। আর, বহল ও অভিজ্ঞতা -বৃদ্ধির ফলে যখন তিনি সত্যই হদয়ারণা থেকে বেরিয়ে এসেছেন 
তখনও প্রত্যক্ষ এবং পরিচিত সবতল ভূমি ছেড়ে বেশি দূর ধেডে চান নি বা! পারেন নি। অর্থাৎ, 
এক দিকে বড়াল ফবির সার! জীবনের কাব্যলাখন। রবীন্রনাথের সন্থ্যালংগ্টীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, 
বড়ো জোর যানসীর ফোনে! কোনো কবিতা-_ এগুলির সমপর্ধান্নে খেকে গেছে; আর-এক দিকে দেখি 
তাতে স্বচ্ছ সুন্দর প্রকাশ । প্রাঞ্জল ভাবনা কল্পনা_ সংহত মধুর গল্ভীর ভাষা ও ছন্দ_ তার পরিণত মনের 
ঘচলাকে লাই মনোরৰ করেছে। ভাবে ভাবাছ ছন্দে প্র্ীপ-শব্ঘ-কনকাঞ্জলিতে দন্ধ্যাসংগ্ীত বা মানসীর 
সাঙ্গাত্য যেখানে বেখালে দেখতে পাই সে যে রবীশ্রানাথের প্রভাববশতঃ তা ছয্নডে| ন্-_ উভন্ন কবির 
রচনার পারম্প্থ খুজে দেখি নি--কিন্ত একই দূগ প্রবণতা, একই গর আদর্শ উভযত্র কা করেছে এই মাত্র 
বলা বায । ( রবীজ্নাখের ভাব ভাষা ছন্দের চারুতা অধিক তা হতো ন! বললেও চলে এবং অবকাশ ও 
বৈধ খাকলে একরপ প্রসঙ্গ উভয়ের কাবা থেকে আহরণ ক'রে পাশাপাশি সাজিযেও দেখানো ধার |) কিন্ত 


॥ ভুল কাব্যের পাঠই ঠিক জনে হয়। "মা কান্যের পাঠ বত্র। 
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প্বধীন্নাখ এই তারুণ্য-টল্টলে ভাব পরে সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন, কড়ি ও কোমলে এবং যানসীতে এই 
তারল্য এই অস্থিরতা ক্রমশ:ই নিরাকৃত হতে হতে, কবিচেতনার সোনার কাঠির স্পর্শে অবশেষে সেনার 
তয়ীতে এলে সতাই সোনা হয়ে গিয়েছে । জক্ষয়কুমারের কবিকৃতি সম্পর্কে অলংশহে তা বলা ঘা না। 
নানা দেশের নানা দুগের উংকই কাব্স্থটির প্রমাণে আর সামগ্রিক রবীন্্ফাবযের পর্যালোচনাতেও 
দেখতে পাই- কবিতা বাঞ্জনাগুণে মতের যতো চেতনা-উদ্‌বোধক হতে পারে, স্বপকল্রনা্ন লংহত প্রতিমার 
মতো! লৌন্দর্ঘকে সাকার করে, শব্দ ও ছন্দের সংগীতে অপূর্ব যাহাজাল-স্থজনেও পটু হয়ে থাকে | মঃ, 
ইমেন্স, সংগীত, দে-কোনো একটির বা অনেকগুলির সাছাত্োই কবিতা পরম উৎকর্ণে এবং চিরচৰংক।ৱিত্তে 
উত্তীর্ণ হয়। পূর্বোক বঙ্গত্মি কবিতা স্বরণ করে বলতে পারি, অপূরবপ্রতিমানির্ঘ।পক্ষন কমন! অক্ষরহ্য]রের 
ছিল না তা নয়) লেক সময়ে বিদ্ধি এক-একটি ছত্েও তার হন্দর পরিচন্ব পেয়েছি__ 
কোথা গেল নাহি জানি 
মরুর উপর দিছে নবনীল বেখখানি ॥ 
অথবা-- 
প্রুরিল কাকলী মুখে, সহসা উড়িল টিয়াঁ_ 
উড়িছে ছরিৎপক্ষে হ্ব্ণরৌজ্র আলোড়িছা। 
কিন্ত, ্রায়ণ:ঃই অনাছুত তবভাবনার জআক্রমণে এ সৌন্দর্য পরাস্কৃত হয়েছে। আবাদের সর্বশেষ এ উদ্ধৃতি 
বে কবিতা থেকে (এধা, সাধনা, ৫) লেটি আত্ম সুবিহিত একটি ইমেছ, পিঞ্জয়ের বিধ শুককে অবাধ 
নীলাকাশে দুক্তি দেওয়ার গহজ হুম্দ কাহিনী । কবিতার ভিতরেই কবিতার ভাস্ক টীকা থাকবে এ কামনা 
রলিকের ছিল না, না খাকলেই তো এঁ পৃথ্খলদুক্ত টিয়ার লঙ্গে সঙ্গে আনাদেরও ভাবনা বোনা কল্পনার 
আশ্চর্য দুক্তিলাড হ'ত। কৰি কিন্তু তববিদ্‌ ব'লেও পরিচিত হবার লোড শেষ পর্যন্ত সংবরণ করতে পারেন 
নি, তাই শেষ ক! ছত্রে বলেছেন_ 
এই চা | এই দুক্তি ! ছে দেব, ছে বিশ্বস্বামী, 
আমিও তো বন্ধনীৰ, আমিও তে গুক্তিকাষী ! 
আমিও কি ফেলি দেহ, বিশ্বতে আততন্কস্থীন, 
অদীম সৌন্দ্ে তব হুইব আনন্বে লীন? 
চমৎকার একটি কবিতাকে অকারণে মাটি করা! হয়েছে। কবিতার তবের স্থান নেই এমন কথা 
কখনোই বলি নে, কিন্তু কবিতার দূল রলপ্রেরণার শক্তিতে লেটি কবিতার অঙ্গীভূত হওরা চাই, অর্থাৎ, 
দৈব প্ৰক্ৰিন্না্ ভাব আবেগ কল্পনা তর এক্তলি একদেহ লাভ করা চাই । (নইলে কবিতা লেখা কেন?) 
অসংহত আবেগ বা অজীর্ঘ তবকখা মাত্র সম্বল ক'রে “কবিতা কতখানি বার্থ হতে পারে তার নানা 
দ্য বিশেষ দর্ল নত্ব; এখানে ‘হ্তগ্রান । দ্বিপ্রহ্রা জমানিসখিনী” ইত্যাদি (এবা, শোক, ১১) কবিতাটির 
উল্লেখ করতে পারি ।__ 
আবার রয়েছে কর্মফল, 
তাই আমি হতেছি বিহ্বল পাগলের প্রা 
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আমিও আমার কর্মশেষে 
পলাইব তার মতো হেসে জানি ন! কোথার। 
জীর্ণ দেহ্‌ করি পরিহার 

নব দেহ ধরিয়া আবার আসিব কি তবে? 
মাহ মামুয পুন: হয় 


পণ্ড পক্ষী অন্ত জীব নহ, কে আমারে কবে।--- 
না না, লা না, কর্ষে আছে ধারাঁ_ 
কত গ্রহ রবি শশী ভাবা রয়েছে আকাশে। 
সে আমার নিশ্প্দ কোথায় 
বসিষ্া আমার অপেক্ষা্ব গভীর বিশ্বাসে । 
১৩১০ বঙ্গান্ছে কবিশ্রিযার মার পরে রচিত, ১৩১৯ বঙ্গান্দছের এব! কাবো মৃত্রিত, এই কবিতায় বা কাব্যাংশে 
(এব, অশৌচ, » ) “চিজা'র “শহর পরে" (* বৈশাখ ১৩*১) অবন্তই-মনে, পড়ে । ভাবনা”যেঘনার মিল 
কোন্ধানে আর প্রকাশে কত তফাত, বিনা বিতর্কেই তা ধারণা কর! সন্তব। কবিতার 'কাচা মাল” 
হয়তো লবই আছে, ছিন্দুশাহলন্মতও হয়েছে _ প্রাণবৈহ্যুতের সঞ্চারে সবটা! এক দেহে এক জীবনে জেগে 
ওঠে নি; কবিত! হতে পারত, হয় নি। 
ধৰি অক্ষরকৃমারের লোকখ্যাতি বিশেষভাবে এবা কাবোই প্রতিষ্ঠা পেরেছে। 
মরণে কি মরে প্রেষ ? অনলে কি পুড়ে প্রাণ 
বাতাসে কি দিশে গেল সে নীরব আত্মদান 1 
এই মর্মভ্ধন বেদনার, শোকে, সংশদ্ে, অবশেষে সাস্বনায় এই কাধের ক্রমিক বিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে। 
কজনার হাতে নৃতন করে স্থব্রিত না হলে ( এ দেশের প্রাচীন আলংকারিকেরা! কৰিপ্রতিভাকে তথা 
কণ্রবাকে মানসন্কূমির প্রজাপতি ব'লে নির্ধারণ করেছেন ) বন্ত বে কতদূর অযস্ত হয়ে ওঠে কাব্যলোকে, লে 
আমাদের অদ্গানা নয়্। অক্ষ্বরুনায়ের পরিণত এবং পত্থিমাঞ্জিত কাবাগুলিতেও সেন্প "বাস্তবতা 
আছে। এবার “বত” প্যানে প্রথম-দ্বিতীয় কবিতা যেমন তার লাক্ষাবাহী, পূর্ববর্তী শদ্খ কাব্যের 
“পঞ্চদশ বর্ধ গত’ তারই বিশেষ দৃষ্টান্তন্থল । শেষোক্ত কাবোর 'পিতৃহীন” কবিতাতেও বাস্তবতা ঘবেষ্ট 
এবং মুন, দেহীর নানারপ আক্ষেপ-বিক্ষেপ, শ্বাসকষ্ট, এমন-কি ‘কণ্ঠের ঘর্ঘরধবনি', এসবেরও উল্লেখ 
আছে; তবে ঠিক-ঠিক কবিতার লক্ষণ ফুটেছে শেষ কয়েকটি ছজে যখন স্বশানপ্রত্যাগত পূজ্_ 
প্রচাতে দিরিছ্ধে গৃছে শ্বপ্রাতুর-দত, 
গলে শোকউক্রীহ দোলে, 
প্রতিবেশী জনে জনে বুঝাইছে কভ-_ 
দ্বারে এসে ডাকে “পিতা” ব'লে। 
বাস্তব দৃশ্য ও অভিজ্ঞত| সার্থক ক্ূপে স্কটে উঠেছে তেমনি করেকটি বাংসল্যভাবের রচনার, শঙ্খ কাব্যের 
অন্তাতি 'আহর' ৰ) 'বানিক' কবিতা, অব! অক্তত্র অন্ত সংকলনে ) জবগ্র, ‘আদর’ কবিতার ভাবভঙ্গীতে, 


২৬৯ 


কেবল ইংকরেছ কবি তড নর, দ্বিজেজলালকেও মনে পড়ে, আর ‘মাণিক’ স্মহণ করিবে দের রবীন্রলাথের 
পশিশু'কে ।__ 
পাচ বছরের আহি, ধ্যাগো বড়ো মানী, 
আর ক বছর পরে বড়ো ছয আমি ?৭ 
বড়ো ছলে দেখো! তুমি আমি ও মহিষ 
দুজনে ঘোরাব শুধু সোনার লাঠিম। (১৩১৭) 
দার তুলনা 
এখনো তো বড়ো হই নি আমি, 
ছোটো আছি ছেলেমাহধ ব’লে। 
দাদার চেয়ে অনেক মন্ত ছব 
বড়ো হয়ে যাবায় মতো হলে।--- 
তখন নিরে দাঘার খাচাখানা 
ভালো ভালো পূব পাখির ছান! । (১৩১*) 
অতুলন| হল মাণিকের দর্বশেষ উক্তি 
রোজ তুষি যাবে, নেবে ধা! ইচ্ছে মামী ! 
তোমার ও কাকাতু”টা নিছে যাব আমি? 
এখন আমর! এবার প্রসঙ্গেই ফিরে যাই । একটি কবিতা (এষা, সাশ্বনা, ৭) ডাপ্টে গেত্রিয়েল 
রলেটিয রা 9145৫ 174%70261 কবিতা ক্ূপকম এবং কলাকৌশলের লাদৃক্ত লক্ষ্য ফরছি। শন্তবতঃ 
পুবেও কেউ কেউ লক্ষা করে খাকবেন। অন্ত দিকে ভাওযাল কবি গোবিন্দ দাল ব! রবীহ্ুনাথের 
কোনে! কোনো কবিতার কথাও হনে ওঠে না তা নয । থেশানকার যে প্রভাব কার্থকর হনে থাক্‌ ব! না'ই 
থাক্‌, কাবা ছিলাবে এবার উৎকর্থ কতদূর সেইটেই আমাদের বিচার্ধ বিধ । ষিলটন অথবা শেলির অপূর্ব 
শোককাবোর সমমর্ধামা পাবে না লে কথা অস্তে বলেছেন। এই এষা বা অধ 'এনারী কোনও কবিপ্রিন্া 
বা কাবোর আাদরশরপ| নহে, ধ্যান-কল্রনার ভাববিগ্রহও নহে’ এ কথা যলেছেন কৰি ও সমৰ্থ ক্রিটিক 
মোহিতলাল। মনস্বী বিপিনচন্্র ধা বলেছেন তার সার কথা এই ঘে, বাক্তিগত অভিজ্ঞতা আর বিশ্বছনীনতা 
একাধারে সম্বিত না হলে উৎষট কবিতা হয় না। আর ‘যে লোক শোককে আমারই নিঙ্্ব ভাবে, লে 
কদাপি তাহার বিশ্বজনীনত! উপলব্ধি করিতে পারে না। এই শ্রেণীর শোক তামসিক ।' তম: আবরক, 
প্রকাশক নর) ‘শোকের আঘাতে মানুষ ব্ষেন কখনো কথনো দৃষ্টিহীন হত, সেইক্ূপ কখনো! কখনো 
দিবাদৃরিও লাভ করে)" সেই দিবাদৃক্ীর পরিচয় 'এহা'হ কতটা রহেছে, তা নিয়েই সে কাল এবং 
একালের সধো মতডেদ হতে পারে। তবে দ্বিমত না হলেও তার প্রন্থোগে বা নিদদশনি-নির্দেশেই 
ঘা-কিছু বাদ বিবাদ । (মিশরের চিত্ঞাক্ষর-পাঠেও এত মতভেদের অবকাশ নেই ৷) বিপিনচন্মের 
মতে, কৰি ‘এৰাকে যে শোকের উপর গড়ি তুলিস্নাছেন তাহা এই বিশ্বদনীনখ লাভ করি্াছে।--- 


৫ এই দু হয়ে হড়ার হচ্ের সনদ অর বেজে উঠেছে। লয়ে সে ডুল ভেঙে যার। 
EX 
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এবার প্রেঠতের মূল তরটি এই |" তবে ‘বৈষ্ণব কবিগণ বে বিরহের চিত্র আকিঘ। গিঘাছেন তাহার 
অহুত্ৰপ কোনে! কিনু ছগতের আহ কোনে! সাছিতো আছে বলিয়া শুনি নাই। সুরার সঙ্গে যেদন 
দলের তুলনা হয় না, বৈষহ কহিগপের বিরহচিত্রের সঙ্গে এবারও নেইরুপ কোনোই তুলনা হয় 
না। অক্ষাকুমারের বির কেবল বিরহ; ইহার মধো সেই লিগৃঢ়তষ হিলনের অহপদ আনন্দটুকু 
নাই 1... এ কালে তাহ ফুচিতে পারে না।' আমরা বলি, এ কালেও তা ফোটে । 

কলত: টেনিসন রসেটি গোবিন্দ দাস ও ্নবীজনাখ, এদের অল্লাধিক প্রভাব ও সাদ বিচার-বিবেচনা না 
করেও বলা যার, অঙ্ষনকুষারের পূর্ববর্তী কাব্যনিচন্কে তার কবিকজরনার যে সীঘা বা স।মর্থা লক্ষা করা গেছে, 
অতিগ্রবল শোকের অডিঘাত সবেও এ ক্ষেত্রে তার প্রসায় বা! পরিধি কোনো দিক দিয়েই বেড়ে ধায় নি। 
শোকের অতিশস্থিত বোনাবোধ থেকে ত! হতো সচরাচর হও ন!। শোক শান্তিতে পরিণত হয়েছে থে 
কালগত বা মনোগত দূরত্বে পৌছে পেধানেও কবির এ চিত্স্থিতি হতটা নিক্রিত্ নৈতিকবোধ এবং তিতিক্ষা, 
শাহ বা গুক্ষ -উপদিষ্ট আত্তিকাবৃদ্কি, ততটা সক্রিধ সজীব স্থদ্নশক্তি নপ্র। সুতরাং প্রবল শোকের পরিণত 
শাশ্বিতেও অতপম্পর্ণ কোনো গভীরতা বা নিবিড়তার সন্ভান মেলে ন!; প্রত্যক্ষ অডিভ্ঞতার লম্ডলভূমি 
ছেড়ে মুক্তপক্ষ কল্পনার কোনো সুদূরবিহার সম্ভবপর হয় না; এবং কিংবদন্ীশ্রুত লোক-লোকান্ধরের 
ভাবনা, কম্ন্বর্গের বর্ণনা সেও শেষ পর্যন্ত কথার কথ! বলেই মনে হত্। অর্থ শতাব্দের ব্যবধানে আজ 
আমাদের ধারণার আলে না, লেদিনের রূলিকচিত্ডে এবার আবেদন কত প্রবল বা বিরূপ ছিল। নেই 
রসিকলমাদর শক্িশালী ভাওয়াল-কবিকে অনেকটা উপেক্ষাই করেছে, প্রাচীন দিজেন্্লাথ আর নবীন 
দেবেন্্নাথকে নিয়েও বিশেষ উল্মলিত হন নি, এবং ছ্িমেজলালকেও বেশি সমাদর করেছে তায় নাটাকুতির 
জন্তই । নানা কারণে রবীজ্-ভাগা অন্তন্থপণ_ তিনি কবি হিসাবে একই কালে প্রগাঢ় ভক্তি ভালোধাল! 
আর অপরিষিত অক্লান্ত নিন্বাবাদ উভরই অর্জন করেছেন । 

অক্ষযকেমারের যেগুলি উৎদ্ সতী, বঙ্গলাছিত্যে চির-ব্দাদরণীয হছে খাফবে প্রদাদগুণে, গাঢ়বন্ধ শব 
এবং ছন্দ -যোজনার স্থবমায, বাত্তবনিঞ& বিশদ কল্রনার স্বচ্ছতার, আর পরম্পস্নাগত বিশ্বাস-নিঠার আধারে 
দরদী ভাবুক হৃদয়ের ধুগোচিত আবেগের হুপ্দর মধুর সংহত প্রকাশে । বঙ্গবাদীর শততার বীণ1য়ে একটি 
নৃতন তার তিনিও যোজনা করে গেলেন ৮৮ 

অক্ষরূচন্্রের কবিতাবলীর রচনাকাল প্রান্ইই জানা যান না। কোনে! কোলে! কবিতা বার বার সংস্কৃত 
হওয়াতে, প্রফাশকালের পারম্পর্থে গ্রতিভা-বিকাশের বিচারও গবেহণাসাধা | বর্তমান পরিবদ্-গরস্থাবলীর 
“বিবিধ” খণ্ডে প্রত্যেক কবিতায় সামরিক পত্রে প্রকাশের কাল -নির্দেশ সমুচিত হয়েছে, “হুল কাব্যের 
বহু কবিতার রচনাকাল গ্রন্থষখো ন! থাকলেও হৃচীপত্রে পাওয়া ঘাবে_- আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, 
ভাবী সংস্করণে অন্তান্ত কবিতার রচনাকাল -সংকলনেও যস্থ করা কর্তব্য, ভা ছাড়া, সবিত্তার অথবা! সংক্ষিপ্ত 
বেদনই হোক, কৃষির জীহনকথা -সংযোজনও অপরিহাধ । সুযোগ্য সম্পাদকের বিভিন্ন ভুমিকা খেকে 
কবিজীবনের অনেক তথ্যই আহরণ করা ধার সত্য, কিন্ত সেগুলি এবং অন্য প্রেয়োজনীর তথ্যাদি সম্পূর্ণ 
অচ্ছিন দ্থাকারে এই গ্রন্থের স্থচনার বা শেখে খাকলে বিশেষ একটা! সুবিধা আছে সন্দেহ নেই । 


কানাই সামন্ত 


চি: 


0ম THE [00555 Or Tite. Rathindrauath Tagore. 

Calcutta 13. Rupees 12.50 
রবিতীর্থে। অঁমদিতকুমার হালদার । পাইওনিয়ার বুক কোম্পানি, কলিকাতা ১২। পাচ টাকা 
জীবনের ঝরাপাত।॥ সরল! দেবীচৌধুঙ্গানী । সাহিত্য সংলদ্‌, কলিকাতা ৯। চার টাকা 
শ্মৃতিচিত্রণ। পরিমল গোস্বামী । প্রচ্গা প্রকাশনী, কলিকাতা ৩। ছয় টাকা 


উরনীজনাথ ঠাকুর দিজের স্মতির হুত্রে পিতার জীবনের জনেকগুলি ঘটনার একটি নালা গেথেছেন। 
রবীন্্রনাথের বিরাট আীবন রেখাচিত্ে আদ হুপরিষ্ঞাত, কিন্ধ যথাযোগ্য সমাবেশে লে চিত্র এখনে! 
পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে লি। এর একটি কারণ, ধান রবীন্রদীবল লিপেছেন তার! অনেকেই রযীজ্্রনাথকে বাইরে 
খেকে আর দূর পেকে দেখেছেন, কবির প্রতিভা তাদের দৃষ্টি এমন অতিভূত হঘেছে বে অনেক সময়েই 
তারা সামাছিক মানধটিকে দেখতে পান নি। আবার, যারা বিস্তর পরিশ্রদ কনে খোর লমাবেশ 
ঘটিয়েছেন, লেই তখোর তলে চাপা পড়ে গিয়েছে মান্থঘটি। একদিকে অস্পট শ্রেগাচিত্র, অন্যদিকে 
তখোর গ্রাচূ্ঘ। কিন্ত রেখাচিত্রে ও তথ্যে জৈধনিমে মিলেমিশে গেলে যে পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত মাঘের ছবি 
ছয়ে ওঠে, এখন পর্যন্ত ববীক্ছদীবনীর বেলায় তা ঘটে নি। রণীজ্রনাথ ঠাকুরের বইখানাকে লে দিকে প্রপম 
পদক্ষেপ বল! ঘেতে পারে। 

শ্বডাবতই রবীন্নাথকে ভিতরের দিক থেকে দেখবার হ্থযোগ পেয়েছেন তিনি] স্বলীপরিজ্রাত বা 
অপরিজাত তখাগুলোকে কলমের এক-আধ টানে লন্মীব করে তুলে পাঠকের চোখের সামনে এনে ধরে 
দিয়েছেন, পূর্ণ রেধাচিত্রকে স্বাকবার প্রযাল পাল নি তিনি। লে কথা তিনি নিজেই ্বীকার করেছেন। 
আমার মনে হয় ভালোই করেছেন, কারণ রেখাচিজকে আকবার প্রশ্থাস পেলে মনোরম তথ্যগুলো থেকে 
আমরা বঞ্চিত ছতাম। বরঞ্চ চিত্তাকর্ষক তথাগুলোর দীপ্রিতে মাবেমাবে। চালে উজ্জল হয়ে উঠেছে 
সম্পূব মাহুধটি। অস্পষ্ট রেখ!চিত্রের লোডে তথাগুলো হারাতে আর! রাজি নই । 

ইচ্ছা ছিল কতক কতক অংশ উদ্ধার করে পাঠককে আমাদের আনন্দের ভাগ দিই, কিন্তু তাতে 
উদ্ধার কয়তে হয় অনেক, আর যেহেতু বইখানা ইংরেছিতে লিখিত, সেইছস্ট লে লোড লংবরণ করলাম। 
লেখক ইংরেজিতে লিখে বাডালি পাঠককে বঞ্চিত করেছেন লতা, কিন্তু অবাঙালি পাঠকের উপকার 
ছবে। তার প্রশ্নোজন ছিল। আশা করি লেখকের কলম এখানেই খাষবে না, আরো এই রকম 
হনোরম স্মৃতিকথা রচনা করে ভাবী জীবনীকারের পথ সুগম করে তুলে বাঙালি পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্ন 
করবেন। 


প্রসিদ্ধ শিল্পী রীদ্সিতকুষার হালদার রবীজ্নাথের ঘনিঠ আত্মীন্ব। তার পরে তিনি দীর্ঘকাল 
শান্তিনিকেতনে রবীন্রনাখেব সহকর্মীরূপে অবস্থান করেছেন। পারিবারিক ও কর্ম -সৃত্রে সংশ্লিষ্ট থাকার 
রবীজ্রনাথকে নানাডাবে জানবার হুবোগ তার হয়েছে। “রবিতীর্ে তার লেই পরিচন্ন ও অভিত্তার 
বিবরণী । হার! রষীঙ্নাখ ও শাবিনিকেতন সম্বন্ধে কৌতুহলী তাদের অবস্তই বইখানা ভালো লাগবে। 
স্বাদের কৌতুহল ব্যাপক, দেশের সমকালীন চিত্রকলা ও সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রতি ধাদের খুংস্থক্য তারাও 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০৮১ শক 


উপকত হবেন বইখান| পড়ে। প্রসঙ্গত দেশের লষকালীন অনেক বিখ্যাত বানি ও ঘটনাও এলে 
পড়েছে বইখানার মধ্যে । 


সরলা দেবীচৌতুরানী সাহিত্যে ও রাজনীতিতে হ্বনামে খ্যাত। কিন্তু তার পিতৃকুপ ও সাতৃকুলের 
খাতিও কৰ নয; শ্বগরফুলও তার খ্যাতিযান। গার পিতা আনকীলাথ ঘোথাল কংগ্রেসের প্রথম 
আমলের সেক্রেটারি ছিলেন; মাত! ষহষিতনহা স্বর্ণকুমারী দেবী; রবীন্্নাধ তায় মাতুল ; আর স্বামী 
হচ্ছেন রামদুজ দওচৌধুরীঁ_ পঞ্জাবের একছন জননারক । এহেন তিন জনের লঙ্গে সংগিষ্ট বাক্রির জীবনী 
চি্তাক্থক না হরে পারে না। হয়েছেও তাই । তার জীবনের ঝরাপাতা কুড়িয়ে সংগ্রহ করলে দেগা বাবে 
যে সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনীতি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দনেক স্বর্তব্য বিবরণ লিখিতজাছে তাতে। 

[বিবাহ পরম জীধনফা|ছিনী (তিনি নিজে লিখেছেন, পরবর্তী অংশ অপরেয় রচলা। বাক্তিগত ভাবে 
আমার লবচেরে ভালে! লেগেছে তার বাল/কালের কথা, বিশেষ করে যেখানে মহবিপয্িবারের অন্বরমহলের 
বিবরণ আাছে। এসব কথ! ছীবনস্বতি ছেলেবেলা! কিছ ধরোদ্ধা বা ছোড়াসীকোর ধারে-তে পাই নি। 

“মামি যখন প্রা পাচ বছর বহস থেকে জন্মপুত্ীতে ফিরে এলে ভার ছায়ায় য!ছঘ হতে লাগলুম, 
তখন লে পুরী ছম্এম্‌ গম্গম্‌ করছে। প্রতি মহলে মহলে ঘরে ঘরে লোক । কর্ডা্াদ! মহাশয়ের ছেলেষেরে, 
আমাই-বউ, লাতি-নাতনি, দাল-দাদীতে বাড়ি ভা । যে বাড়ির রাছাঘরে দশবার জন বানুন-ঠাকুর ডোর 
থেকে রানা চড়ার়। ছে প্রকাণ্ড রাহাঘরের ছু পাশে ছু ডাগ কর! মেঝেতে পরিষ্কার কাপড় পেতে ভাত 
ঢালা হয়, বে ভাত শুপাকার হয়ে প্রাই কড়িকাঠ স্পর্শ করে। তারই পরিষাণে বাঞ্নাদি প্রস্তুত করে 
দিনে সেই ভাতবাঞ্ধন ও রাত্রে লুচি-তরকারী লোক গুণে গুণে পাথরের খাল/বাটিতে সাদি মহলে 
মহলে ঘয়ে ঘরে দিছে আলে বাধুনেরা। 

“এ বাড়ির একটা প্রথা উল্লেখঘোগা এখানে । যেদন যেঘন একটি নতুন শিশুর আবির্ভাব হু, অমনি 
অন্রপ্রাশনের পর থেকে তার জস্কে এক পেট নতুন ছঙ্পুরী লাদা পাখরের থালাবাটি ও গেলালের অবতারণ। 
হহ। লাদ। পাথরের বাপন দাসীঘের হাতে ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে নিঃশেষ হলে ক্রমে যুঙ্েরের কালো 
পাখরের লেট তায় স্থান পূরণ করে। আমরা তাতেই খেতে অভান্ত । পরিষ্কার ঝকৃঝকে ফাসা-পিতলের 
বাসনের মর্ধাদা জানি নে, পে শুধু সরকার বামুন বি চাকরঘের ব্যবছ।ধ বলে দানি; মহধির নাতনিদের 
কেউ কেউ শ্বগুর-সৃহবালের পূর্বে তায় বাবহাত্রে রপ্ত ছয় নি। কাচের বাঁলনের চলন ছিল না তখন। 
চারের পেয়ালা পর্যন্ত ছিল না, কারণ চা খাওয়া ছিল না। আমাদের দুখের বরাদ্ধ ছিল। প্রত্যেক 
বালক-বালিকার জগ দাঁলীদের গিশ্মে কয়া এক-একটি রুপার বাটি খাকত-_ তাতে করে দুধের ঘর 
থেকে দুখ এনে ছেলেদের দেওয়া হত। দ্বধের ঘর ও রান্াঘর ক্মালাদা। 

“ঘরে ঘরে যে বামুন-ঠাকুরেরা খাবার দিছে যেত সেটা হুল সরকারী রাাঘরের যোগান, এর উপরে 
প্রতি হলে তোলা উদ্ননে পিশ্রীদের নিজের নিজের ক্ষচি ও স্বাষীর ছয়ষাস অহ্যায়ী বেসরকারী বিশিষ্ট 
রার! আলাদ| করে হত। সরফারী ও বেসরকারী রাছায় আকাশপাতাল তফাত থাকতে! | বড় হয়ে 
ছাত্রদের দেলের দাল-নাছের বর্ণনা শুনে আমাদের ছেলেবেলাকার রাহাঘর" গেকে আসা দাল-ঝোলেয 
কথা বনে পড়ত। 


্থপরিচয় 


বাড়ির উত্তরে অনেকখানি পোলা জাগ! ছিল__ সেটা হল গোলাবাড়ি। অর্থাৎ লেখানে ধান দাল 
প্রস্তুতি শশ্করাঞ্জি ল্ষিত থাকত । বি, তেল, হন, চিনিন ভাড়ার বারবাড়িতে অন্তর, তাও লর়কারদের 
ছাতে। তারাই প্রশ্নোনমত এসব জিনিব বামূনদের বের করে দিত। বাড়ির ডিতরে গি্রীদের হাতে 
ছিল শুধু তয়কারী ও ফল-দিরির ভাড়ার । 

“পরকাল বেলার *টাহ সময় ঘণ্ট! বাজে দালানে উপাসনার হাওয়া জগ্ত। বউনিয়েরা বিবাহের মর 
উপান্ধিত শ্ব শ্ব চেলি পরে সেখানে ঘান। নাতনির! বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দাদামশায়ের কাছ থেকে 
একখানি করে যে চেলি উপহার পায়, তাই পরে তাদের দালানে যেতে হয় । সেই ছল নাতনিদের 
মীক্ষার চিছ্ছ। বিনা চেলিপরন| খুব ছোট নেয়েরাও দালানে যেতে পারে ক্ষিস্থ যেতে বাপা নগ্। 
নাতিয়া উপনহন না হলে দালানে বসার অধিকারী হব না। অনধিকারে তারাও গিয়ে অ্রন্বদংগীত 
শুনতে পারে ও শোনে। বিষ্ণু হলেন তখনকার গায়ক । 

শ্দাদামশাঙ বাড়ি থাকলে উপাসনা ও উপদেশ খুব ছবে। নদ্ধত বাধাগতের মত হুধ। নেশান 
থেকে এসে, যে ধার ঘরে গিয়ে পট্বস্ধধানি খুলে তুলে রেখে সাদাসিখে কাপড় পরে ডাড়ার ঘরে আসেন। 

প্মামী-মামীদের প্রাকালীন গড়ার ঘরের বৈঠকটি বেশ জমে । উপরেই ভাড়ার ঘহ-- তারা 
লেখানে বলে সবাই মিলে তরকারী কোটেন। দাসীর! মাছ কোটে নীচে রান্ামরের কাছে। 

“এই তরকারী কোটার আসরে বড়-যাসীমা, লেছ্ছো মাসীষা ও ছোট মালী'ম!, বড় মামী, নতুন মামী 
ও ন-মানী এবং লয়োগা দিদি (বড় মামার বিবাহিতা জ্যেষ্ঠা কন্যা) ও হুশীলা দিদি (সেল! নালীমান্র 
জোষ্ঠা বক্স) এই কছদনের নিত্য উপস্থিতি দেখতে পেতুম। দিদিও বেতেন। দানার =| কখনো 
আসতেন ন!। 

পপৃ্থার মন্দিরে বেমন ছুটি প্রকোঠ থাকে, একটি বছি:গ্রকোষ্ঠ যেখানে নকলে যায়, একটি ম্ব:প্রকো্ঠ 
ঘার ভিতর কেবল পুরোহিত ঢোকেন, যাসীফের গুড়ারেও তেমনি ছুটি ভাগ ছিল। বহিঠাগে যেখানে 
তরকারি লাঙানো, বানান ও বণ্টন করা হত সেখানে পবাই এলে বলতেন, কাজ ফরুন আত নাই 
করুন। অন্তর্তাগে শুধু বড় ষালীমা প্রবেশ করতেন । আমরা ছ্বোটরাও বাইরে বড়দের কোল দেবে এসে 
বনে পড়ত, সিফলে বাড়িতে যার মজলিসের মত এখালে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয, এখানে আক 
চিত্তে বড়দের কার্ধকলাপ যেখতৃম ও তাদের গল্প-গুদব শুনতুম। ওদিকে খস্বঃগ্রকোষ্ঠে প্রবেশ-প্ারণা 
বড় মালীদার দিকেও নদামাদের চোখ থাকত লেখ!নে খাকের পর থাকে ভাড়ের পর গাড়ে নানারকম 
চর্ধাচোক্ত লুকান খাকত। এক একদিন এক একটি কিছু বের করে এনে_- আমসব, তিলক্টা, আনন্দ 
নাড়ং সুজির নাড়ং লঙ্গেশ বা বা হব কিছু_ আমাদের হাতে একটু একটু করে দিয়ে বড় মাসীনা 
আমাদের সবার দয় কেড়ে নিতেন। তার আছীবলের দটো) ছিল 

ফারেও করো না বঞ্চিত 
সবারে ছিও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
তাই লবারই প্রিথ ছিলেন তিলি। 

প্কর্তাদাদামশায় বাড়ি রাকলে তীর. জন্তে ছুটি-একটি বিশেষ রান! শুক্ত মালীদের হাতে এই ভাড়ার 
ঘরের বহিঃপ্রকোষ্ঠেই হত । নেজে! মালী! প্রলি্ধ হুপাচিকা ছিলেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮০-৮১ শক 


শ্মাসীমারাই ঘহকঘার কাছে নিঘুকত থাকতেন। মা নিজের মহলে নিজেত্র লেখাপড়া বই- 
রচনার কাজে সদ! রত থাকতেন। দৈযায কখনো কোনো উৎসবাদি উপলক্ষ্য ছাড়। এদিকে 
নামতেনও ন1।” 

এমনডাবে ঘরের কথা লিখতে মেয়েরাই পারে। জীবনের ঝরাপাতার প্রধান এঁশ্বর্ধ এষনি-লব ঘরের 
কথা-_ পিতৃকুলের মারকুলের ও শ্বশুরফুলের। এই দিক থেকে বিচার করলে বইখানাকে মৃূলাবান 
সামাছিক ইতিহাস বলে গপা করতে হয়। 


এ ঘুগে জঙ্গে বুবীশ্রনাথের ফখ। বাগ দিয়ে কারো পক্ষে বোধ করি ছীবনস্থতি লেখ! সম্ভব লগ 
রবীন্সনাখের বিরাট জীবন আমাদের সমাছের সকল অংশকে স্পর্শ করেছিল। পরিমল গোস্বাৰীয "তি- 
চিত্রণেও রবীপ্রনাথ বারংবার এসে পড়েছেন। পরিমলবাবুত্র পিতা বিহারীলাল গোস্বামী সুকবি ও 
আদশনি শিক্ষক ছিলেন। এক সময়ে রবীক্্রনাথ তাকে শাস্তিনিকেতনে টানতে চেষ়্েছিলেন। পরে 
পরিষলবাবু শাস্বিনিকেতনে ধান চিত্রকলা শিখতে । তখন থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু 
হয় পে যোগ শেষ পর্যন্ত ছিল। 

কিন্তু বইখানার আসল রণ স্রি্ঠ মধুর কলমে অক্ষিত জীবনের চিজ্জ। ইংরেজিতে যাকে এ৩০৫/৩৩৩ 
80৫ li বলে__ সেই পরম দুর্গ "গণ পরিমলবারুর সব রচনাতেই আছে__ প্রতিচিত্রণে ত| বিও/নিত 
ভাবে বিশ্বান। বস্তুত এ 9৫০1505528৫ 1189৮ হচ্ছে এই চিত্র, করুণ-ফোমল দুষ্েরেগায় বড় 
স্বন্দয় ছুটে উঠেছে । খুব সম্ভব এই 'ংশটিই বইখানার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। এক সময়ে তিনি খুব 
ম্যালেরিয়ায় বুগতেন। এখন পমজ্কে একছনের কাছে শুনলেন ঘে কলকাতার আশ্চর্ধ ওষুগ বেরিয়েছে 
ম্যালেরিগ্বার । তিনি তখনি কলকাতার রওনা) হলেন। 

কলকাতায় পৌছে ওদূধের দোকানে লা গিরে খাবারের দোকানে গিয়ে উঠলেন এবং দীর্ঘকালের 
অনাহারক্রি্ট রদীর লোড নিয়ে পেট ভরে সম্বেশ রসগো্| খেলেন। এই ভাবে ক'ছিন পথা আহার 
করে ছঠাং আবিষ্কার করলেন বে ওবুখের টাকা পথো ছুরিযে গিয়েছে। তখন অগত্যা দেশে ফিরে 
এলেন। কিন্তু কী আশ্চ্ধ পথ্যের গুপ-_ য্যালেরিগ্রা সেরে গেল। লোই থেকে তিনি ব্যাষিমূ্, অবস্ত 
অব্যার্থিটি। এ বর্ণনা এমন লরস হটে উঠেছে বে সম্মেশের চেয়ে তা কম উপভোগা নয। 

তার পরে ঘখন তিনি স্থাস্ীভাবে কলকাতার এসে বসলেন তখন তায় জীবনক্ষেত্রে একে একে দেখ! 
দিতে লাগল বন্ধুর দল হারা পরবর্তীকালে জীবনের নানাক্ষেত্রে গ্রন্থবানার বাহন পলীনদীর বন্মণ 
শ্রোতে ডিঙি নৌকা যেমন অবাধে ভেলে ধায় তেষনি ভেসে চলেছে পরিমলবার্র কাহিনী অধ্যায়ের 
পরে অধ্যাছে। পাঠক জানতেও পারে না কখন দশম পৃষ্ঠা খেকে একশত পৃষটন্থ এসে পড়েছে। বই 
শেষ হযে আগছে দেখে, পুরাতন প্রিদবস্ুর বিদায়ের সসহ উপস্থিত হুল ভেবে ধখন লে বিষাদ অস ডব 
করে তখনি মনে পাকে ঘায় বে আবার গোড়া থেকে শুরু করতে বাধা নেই। যইখান| যে বাবার 
তুর ফিরে পড়া চলে তার কারণ এ 55৫520555 59 10801 এন ভাবে বাধুর্ধ আর স্বিদ্ধনীপ্তির 
সমাবেশ ঘিনি ঘটাতে পারেন তিনি নিঃলন্দেছ পুনীবাক্তি। 

পাবনা জেলার সাতবেড়ে গ্রাৰে পরিষলবাবুর জয় । তার পরে তিনি এলেন পোতাদিযান, সেখানে 


গ্রন্থপরিচয় 


গার পিতা ছিলেন হেওষাস্টার। আয় একটু বেশি বসে এলেন ফরিদপুর জেলার রতনদিয়া গ্রামে 
এই তিনটি স্থান নিছে ওঁর বালা ও কৈশোরের জগৎ ) 

সমন বইখানা হাস্তরলে, চিন্তায়, 20055)তে, নানাবিশ চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশে চিত্াকর্সক হয়ে 
উঠেছে । স্মতিকথার লার্থকত। যে শ্মবমীহ (বিহরের গুরুত্বের উপরে নির্ঠপ্ন করে না, কল্পে লেগকের 
কলমের ও দৃষ্টির শক্তির উপরে পরিমলবাবুর স্বতিচিত্রণ তাঁর প্রত উদাহরণ । 


ওপ্রমথনাথ বিশী 


শিশুপরিবেশ | সমীরণ চট্টোপাধ্যায় । ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা ১২। পাচ টাকা 


উনবিংশ শতামীতে ডারউইনের বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যাত । ফলে যেমন বাহিরের দিক থেকে বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর 
সঙ্গে মাধ নিদেকে থোগ্ুক্ত বলে জেনেছে, তেমনি মনস্তত সন্ধে নানাগ্রকার আবিষ্কারের ফলে মন্মরের 
দিক থেকেও নাছঘ ক্ষৃত্রতম এানীর সঙ্গে নৃতন সঙ্থন্ধে আাবন্ধ হয়েছে। এসব দৃগাস্তকারী আবিদ|বের সবার! 
এ কথ! আদ বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে বে শুধু আকৃতিতেই বামুঘ নিজের দেহের মখো প্রানীদেহের লক্ষ 
বরের বিবর্তন বহন করছে তাই নক, অন্তরের গহনেও যাহুষ পশুমনের বিবর্ডনকে নিতাই ঝপ দিয়ে 
চলেছে। মাহুয আর প্র সংযোগন্থলে রয়েছে শিশু। মাসবশি খন ভূিষ্ঠ হয়, তখন প্রবৃত্তির দিক 
দিবে তার সঙ্গে নবজাত পশুর কোনো প্রডেদ থাকে না। শমন্ত শৈশব ধরে মানবশিশুকে পশুপ্রবৃত্তি থেকে 
মানবপ্রবৃত্তিতে উ্র্ণ হবার জন্ত কঠোর তপক্কা করতে হয়। তাই মানবশিশুর শৈশব এত দীর্ঘ এবং 
হৈচিত্রাম়। পশু জশ্মেই পশুত্বে অ্িষঠিত হয়, কিন্তু যানযনিশুকে সাধনার দ্বারা মান্য হতে হয়। মাঘের 
আকৃতিগত বিবর্তন সাৃগর্তেই ঘটে থাকে। মাঙ্গবের ভণেয় আকৃতি স্থততম প্র ভপের মতোই 
কিন্তু মা্ৃগওঁবাসের স্বলকালের মধোই তার আকারের বিবর্তন ঘটে, সে পূর্ণাবঘব মানবশিশুতে পরিণত 
হয়। আর মানবশিশুকে তার বস্বক্ষণ থেকে লালন করে পশুত্ব খেকে নানবত্ধে উঠ্রীত করে তার পরিবেশ। 
লে পরিবেশের উপাদান মাতার মততজ্র শ্লেছ, পিতার সতর্ক দৃষ্টি, পরিবারবর্গের সহাহহুতি, ভ্রাতা ডগ্রীর 
মাছ, বিস্ভাল়, সমাঞ্গ এবং মাহুবের হাজার হান্রার বংলরের সভ্যতার এত । এই পরিবেশ যদি 
অদুরুল হয তবে শিশুর মানবস্বে উত্তরণ দহন হয। প্রতিকূল পরিবেশ চিরকালের জন্তু ডাকে পঙ্গু করে 
রাখতে পারে। 

মনোবিক্েধণের বৈজ্ঞানিক পস্ধতি আবিক্কত হওয়ার শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন 
ঘটেছে। পূর্বে আমাদের ধারণা ছিল থে সুচিরসক্চিত জানের ভা গ্রাযের সঙ্গে বখালস্তব পরিচ্ করিয়ে 
দেবার নামই শিক্ষাদান । কিন্তু শিশুর মনস্তর নিছে ব্যাপক গবেষণা ও অহুলন্ধানের ফলে এ কথা বোঝা 
গিল্েছে বে জানার প্রবৃত্তি মাহবের সহজাত । তার জ্ঞানের পিপাল।ও প্রায় অনন্ত । কাজেই আধুনিক 
শিক্ষাবিদ্দের কাছে শিশুকে শিক্ষা দেবার অর্থ ছল তার পরিবেশটিকে এমন করে নিবন্ধিত কর! ধাতে তার 
অনন্ত জানের তৃফ] মিটাবার-উপাঘান সে নিতাই খুঁজে পার | জাগে শিক্ষকের দাছিত ছিল শিশুকে শিক্ষা 
দেওয়া, আজ তার দার্বিত্ব হয়েছে শিশুকে বিকশিত হরে উঠতে সাবা করা। উপহুক্তভাবে পরিবেশ চিত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৮৮৮১ শক 


হলে শিশু আপনিই জাল আহরণ করতে থাকে । ভ্যান উপর খেকে তার উপর চাপিয়ে দিতে হয় না। 
ৰাস্তিনিকেতনে রবীশুনাথ তাই তথাকথিত 'শিশুশিক্ষা'র আহ্োজন না করে একটি 'শিশুপরিবেশ" রচনা 
করতে চেস্বেছিলেন। 

নুর সমীরণ চটোপাধ্যা্ন রচিত “শিশুপনিবেশ' নামক গ্রন্থে শিশুর যনোবিকাশের সহস্ধে এইলব 
নৃতনতম আবিষ্কান্ের আলোচনা অতি স্থন্দর তাহার বি্তন্ত করে পরিবেশন করা ছরেছে। বিশেষভাবে 
পাশ্চাতা দেশের অনজরকবিদ্‌ এবং শিক্ষাবিদ্দের গব্হেণায ফলশ্রীতিকে আমাদের দেশের অভিজ্ঞতার লগে 
দৃক করে তিনি বাংলাভাষার এটি দিকের আলোচনা-পাহিত্যকে সমৃষ্খ করেছেন। সমীরণবাবু, 
শান্তিনিকেতনের শিক্ষালত্রে বহুদিন ধরে অধ্যাপনা করছেন । শিশুপরিবেশ এবং শিশুয় ননোবিকাশ সম্বন্ধে 
তার অভিজ্ঞতা দীর্ঘদিনের । পাশ্চাত্য বনোবিজ্ঞানের সমস্ত তেই তিনি নিজস্ব অভিজ্ঞতার দ্বারা ধাচাই 
ধরে নিতে পেরেছেন। এই গ্রন্থে তার বিশেষ পরিচ্ধ আছে। শিশুপরিবেশের প্রত্যেকটি উপাদান 
সনবন্ধে তিনি বিস্তারিত আলোচলা করেছেন । এদের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং প্রেতোকটির ক্বতঙথ পরাধাস্ট 
সম্বন্ধেও অনেক মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। অখচ তার বলার ভঙ্গি অত্যন্ত সহল এবং 
আলোচনার পারম্পর্য অত্যন্থ হৃদয়গ্রাহী, তার নিজ্থ চিন্তায় উদ্ভাবিত যাতৃপর্ব ইত্যাদি শিশুজীবনের 
ভাগগুলি মনস্তাতিকের দৃ্ীতে টিকবে কি না সে সদদ্ধে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কিন্তু ার বক্তব্য 
বোক্কাবার পক্ষে এবিভাগগুলি বিশেষভাবে সাহাঘা করেছে। 

এশিগুপরিবেশ' পাঠের পর কিন্তু একটি বিষয়ে অতৃপ্তি খেকে ঘান্ব। খেলার সাহাবে) শিশুর 
মনোবিকাণ বিশেষ করে শিশুর ইন্দিতগুলিয সচেতনতা-বৃদ্ধির আলোচনা প্রদঙ্গে গ্রন্থকার দ্বাভাবিকভাবেই 
মাদাম মণ্টেসান্বির উল্লেখ করেছেল। কিন্ত এই প্রসঙ্গে এবং শিশুপরিবেশ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচন! 
প্রলঙ্গে রবীজুনাখের দানের খলোচনা করেন নি। শাস্বিনিকেতনের থে পরিবেশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন, আনার ছেলেদের অস্ত আলাদা ছুটির কোনো প্রশ্নোজন নেই, আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে 
ছুটি পরিবাপ্ হয়ে আছে, সে পরিবেশটির আলোচনা করলে গ্রন্থের বূলাবৃদ্ধি হত বলে আমায় ধারণ! । 
আর এ আলোচনার অধিকারও এত্বকারের রয়েছে! খেলার পাছাষে। শিশুর ইন্সিরগডলির সচেতনতা -বৃদ্ধির 
একটি স্বকীয় পদ্ধতি নিয়েও রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষ! করেছিলেন। বিদেশের লোকেদের তো দূরের কথা! দেশের 
লোকেদের কজনই ব। সেলব খবর জানেন। আশা! করি, সনীরপবানু ভাবস্্রতে এসব নিরে নূতন গ্রন্থ রচনা 
করে পাঠকের কৌতৃছ্ল পরিতৃপ্ত করবেন! 

এই গ্রন্থ পড়ে বাংলাভাষার বিপুল লন্তাবনার কথা আবার পূতন করে বোঝা গেল। বাংলাভাব! যে 
এসব আলোচনার পক্ষে পরিপূর্ণভাবে উপযুক্ত হছে উঠেছে গ্রন্থের সর্বত্র তার পরিচ্জ আছে। সমীরণবাবু, 
সাধু ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন। কিছ ভাষার প্রাঞ্লতা এবং প্রকাশ ক্ষমতাকে তিনি বিশেষভাবে অধিগত 
করেছেন। রবীজ্রনাখের একটি যুগের ভাষা তার আদর্শ । 


অমিয়কুমার সেন 


স্বরলিপি ডাকদর দাটকের গান’ 


বাহিত হলেষ আমি আপন ভিতর ছতে, 
নীল আকাশে পাড়ি দেব খ]াপা হা ওয়ার শোতে ॥ 
আমের মুকুল ছুটে ছুটে হখন পড়ে ক'রে ক'রে 
মাটির আচল ভ'য়ে ভারে 
বহাই আমার মনের কথা ভয়া ফাগুন-চোতে ॥ 
কোথা তুই প্রাণের দোলর বেড়াল খুরি খুছি_ 
বনবীধির আলোছাঘাছ করিল লুকোচুরি । 
আমার একলা বাশি পাগলামি তার পাঠাথ দিগস্বরে 


তে।মার গানের তরে__ 
কবে বলগ্ছেরে জাগিয়ে দেব আনাতে মার তোতে ॥ 
কথ ও সুর £ রবীশ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি : ্রশৈললারঞন মজুমদার 
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স্বীকৃতি । গগনেন্রনাখ ঠাকুর অঙ্কিত ‘পদ্মা’ চিত্রের বক ওরিয়েন্ট লংম্যান্স-এর সৌদক্লে প্রাণ্ত। 


সংশোধন । চতুর্দশ বর্ষ চতুৰ্থ সংখা! পৃ ২৬৬ ছত্র ১ "দন্ত স্থলে ‘মাতলি' হুইবে । শীঘুকত বামাপদ বস্তু অহু গ্রহূপূ্নক 
এ বিষয়ে আমাদের দৃক আকর্ষণ করিয়াছেন। 


প্রাপ্ত গ্রন্থাবলী 


কবিতা 


মীন মুখোপাধ্যায় ৷ চাবাকের উক্তি ॥ প্রকাশক রবিন বন্য্যোপাশার, কলিকাতা ২+। দেড় টাক]! 
উরউমেশচন্জ চক্রবর্তী ॥ পুশহানী ॥ উই ছানন্ছব্ী কালীনদ্দির ট্রাস্ট, ডগ্ুকালী, হুগলী । সাড়ে তিন টাকা। 
কানাই সামস্ব ॥ উৰদী ॥ ছিজ্ঞালা, কলিকাতা ২৯; তিন টাকা। 

জকানাই লামস্থ ॥ ইজ্জহু ॥ ছিত্ঞানা, কলিকাতা ২৯। ছুই টাকা । 

কালাই লামন্ত ॥ আপহগ্ররী ॥ ছিজ্ঞালা, কলিকাতা ২৯ । তিন উ/কা। 

কানাই সমগ্র ॥ নীরজ্ন।॥ এম. লি. সরকার ব্যাণ্ড সন্দ প্রা. পি” কলিকাতা ১২। চার টাকা। 
ভ্রকুথারেশ ঘোষ ॥ নতুন মিছিল ॥ গরস্থপৃহ, কলিকাতা! ১২) ছুই টাকা। 

প্রগোপাল চৌনিক ॥ বসন্তবাছার ॥ গরন্থছগং, কলিকাতা ২৯ । দেড় টাক! । 

্রচন্রযাধব সুগোপাখ্যাথ ॥ রোদনডরা এ বদন্ত। সিগনেট প্রেস, কলিকাতা ২1 এক টাক! । 

দিনেশ ঘালের কবিতা ॥ পাঞুলিপি, কলিকাতা ২৯। আড়াই টাক]। 

ীনলিনীরজ্ন চৌধুরী ॥ কাকলি ॥ লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, বালুরযাট, পশ্চিম দিনাদ্রপুর । এক টাকা। 
মনারাদণ বন্দ্যোপাধ্যায় 1 ফপলের গান ॥ স্টারলাইট পাবলিকেশনস্‌, কলিকাতা ২৮ । আট আন!। 
প্রপুপল॥ চৈতালী ॥ লাছিডী প্রেগ প্রকাশনী, চিরিনিরি, বুখাপ্রদেশ। আড়াই টাকা। 

মাও সে তং ॥ আঠারোটি কবিতা ইন্টান ট্রেডিং কোম্পানি, কলিফ।তা ১৩। ছুই টাকা। 

প্রদৃগাহ্ক রার॥ সমৃতকন্তা ॥ সারন্বত লাইব্রেরি, কলিকাতা ৬) দেড় টাকা। 

উ্মে্্রনাথ মল্লিক 1 বি? যন॥ লাহিতাতীর্ঘ, কলিকাতা! ৬। ছুই টাকা। 

উরাম বহু ॥ দৃষ্তের দর্পণে ॥ প্রকাশক দেবকুনার বহু, কলিকাতা ২৯1 এফ টাক|। 

ঞণলীহ্ুক্মার বন্দ্যোপাধ্যাত্র ॥ মরমী ॥ লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, বানপুর । দেড় টাক!) 

ইপরত্কুষার মুখোপাধ্যায় ॥ লোনার হরিণ! কতিধাল প্রকাশনী, কলিকাতা ৩) দেড় টাকা। 
উপমীরনুমার গু ॥ শিশিরবিন্দুঃ সাধারণ পাবলিশার্স, কলিকাতা ১২) এক টাকা। 

ইপবীরণ গুহ 1 বিভাবরী ॥ সাহিতালোক, কলিকাতা ৮। পাঁচ সিকা। 

রপনীর ঘোষ ॥ অনেক দিন॥ স্টারলাইট পাবলিকেশনদ্‌, কলিকাতা ২৯। এক টাকা। 
জাহান) দেবী ॥ নীরানা ৪ দরবিদ্দ আশ্রম, পত্ডিচেরী। চার টাকা। 

উাবিত্রীপ্রল্ চট্টোপাধ্যাত্ন ॥ জলন্ত তলোর|র ৫ কমল1 বুক ডিপো, কলিকাত1 ১২। আড়াই টাক।) 
প্হদীরসুযার চৌধুরী ॥ একান্ত)? বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাত! ১২। মূল্যের উল্লেখ লাই । 

প্হ্ছনীল পাঙ্গোপ্যথান্ধ ॥ একা! এবং করেকগন ৫ সাহিত্য প্রকাশক, কলিকাতা ৪। ছুই টাকা। 
প্রহখিল রাহ ॥ পাঁকালী ॥ এন. সি. সরকার হ্যাও সনদ প্রা. লি কলিকাতা ১২) ছুই টাকা। 
এন্দ কর প্রকাশিত ॥ সমকালীন বাংলা কবিত।॥ কলিকাতা *। তিন টাকা। 

্রনৌনিত্রবন্ধর দ্বাশগুপ্ত॥ দুরাকিক। এম. সি. সরকার ঘ্যাণ্ সন্দ প্রা. লি. কলিকাতা ১২। ছুই ট/কা। 
প্রসৌহিত্তশন্কর দাশগুপ্ত ॥ শোছিনী ॥ আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাত। ১২। তুই টাকা। 
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সম্পাদক ভ্রীপুলিনবিহারী সেন 





বিময়সূচী 
চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৮১ 
আধিক উন্নতি উ্রভবতোষ দত ২৮৪ 
“ঘরেও নহে পারেও নে ই্প্রমনাখ বিট ২৯২ 
বাংল! কাবো মিস্টিক ধায়া ই্রনলিনীকাস্ম গুপ্ত ৩৬০ 
রচনা ও রূচদ্ধিত! ছ্ররাছশেখর বনু ৩৮ 
ভাত়তীয শিক্ষাচিস্তা ও রবীজ্রনাথ উন্নীলচন্্র সরকার ৩১৯ 
সংঙ্কত'লাছিতো হরপাবতীয় প্রেম ভ্পশিতৃষণ দাশগপ ৩২৪ 
শ্বর্গক্মারী দেবী আন্রবীন্তনাখ রায় ৩৩৯ 
গ্রন্থপরিচয় হতো দত্ত আত 
উলমীরশ চট্টোপাধ্যায় + 
প্রপ্রমৎনাথ বিএ ২ 
উচিভরঞন বন্ধযোপাধ্যার ৩১ 
স্বরলিপি : “মহাবিশ্বে মা কাশে- " জ্যোতিরিজ্রনাথ ঠাকুর wt 
চিত্রসূচী 
প্রত্যাবর্তন নন্দলাল বহ ২৮১ 
অর্থনারীন্বর এলিফ্যাপ্টা গুছ) গুধযূগ । আইবে শতাৰ্দ ৩৬ 
তুমারী দেবী লি 


মূল্য এক টাকা 
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চিঠিপত্র রী হন৷ দেবীকে লিৰিত 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 





কলাদীবাহ 

কাল সন্ধার লমহ একল! অন্ধকারে চুপচাপ বনে আছি; আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন; দক্ষিণের বাতাল 
বইচে বেগে ॥ ছেনকালে নানাবিপ অর্থাভার বহন করে বগড়, বেহারার অপ্রত্যাশিত অভ্যাগনে বিস্থিত 
হতে উঠলুয। তাকে কোনে প্রশ্ন জি্ঞালা করবার পূর্বেই বুলেম এ ডোনার ফাছ থেকেই আলচে। 
আল বিদারকালে তোমার হাত থেকে এই লব ভোগ্লামগ্রীর উপহার আমার হৃদত্বকে স্পর্শ করলে, 
ইচ্ছা করতে লাগল নেই মুদবর্তেই তোমাকে কিছু দিই ঘাকে তুমি আনন্দের লক্ষে গ্রহণ করতে পারো। 
মনে পড়ল পুরস্ঠ বইখানা॥ ফেলনা ও বই তোমার ভালো লেগেছে। সেটাকে পুনশ্চ দিতে গেলে 
তোমার মনে হতে পারে অলনতি বিস্তারেণ। সে কথাটা! বর্তমানে কেন সম্পূর্ণ খাটে না, তা বুকিবে বলি। 
এই দ্বিতীয় সংস্করণে কতকগুলি নতুন লেখা যোগ করা ছয়েছে। তা চাড়া কতকগুলি হিলহীন কবিতা দিয়ে 
পরিশেষের ক্ষতিপূরণ ফরে দেব। তার বিলম্ব আছে, কেননা পরিশেষের পরিশেষ হবার আশু সম্ভাবনা 
নেই। আমি একান্ত ইচ্ছা করচি এবং আশা করচি গৌরীপুরে গিয়ে তুমি আনন্দে থাফবে। দেখবার ক্ষুধা 
তোমার তুই চক্ষ পূর্ব করে আছে। তুমি দেখতে জানো । পরিণীর আহ্বান তোৰা মনকে উৎসুক 
করে তুলবে | নিশ্চ্ন তোষার আসন পড়বে কোনো একটা খেলা জানালার কাছে। সেখান থেকে 
ফী দেখতে পাবে সে আনার কদুনাদৃরীর লামনে নেই। পুক্তীচৃত ামলতার একটা আডাল আমার 
মনে আলে! কোনো গাছে নতুন পাতা ওঠবার সমৰ এখনো আছে কোনো গাছের পরিণত পাতার 
গা রং ধরেছে। আমার মনে পড়ে আমাদের শিলাইদহের কৃঠিবাড়ি । আমি থাকতুম তেঙুলার ঘরে। 
দূরপ্রমারিত তরঙ্গারিত সবুজের মাথা পেরিরে দেখা হেত দূর পদ্মার একটি ক্ষীণ রেখা; নৌকোগুলো 
তটের তলার গ্রচ্ছ্র থাকত, কেবল মাহলের চূড়ালংলগ স্ফীত পালের কিছঘংশ শরতের বৃদ্িরিক অলস 
মেঘের মতো নীল আকাশের গানে গানে চলত হেসে । আর কখনো বা উদ্জানের দুখে ভাগা বেয়ে 
চলত শুগ কাধে নিয়ে নতদেছ আল্লার দল সেই নমীরেখার ওপারে দেখ। হেত পাত্বর্শ বালুচরের 
বিস্কার, আকাশের নীলিমার সঙ্গে আপন পৌরিষার যুগলতা প্রকাশ করে নিস্তন্ধ হযে আছে। বৈশাখে 
শত্তবূত্ত বাঠেয় বূলরতার মাঝে বাবে তক্চ্ছাযাই আবি এক একটি গ্রাম শিশীরুত গাছগুলোর নিবিড় 


২৮২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-নাহাট ১৮৮১ শক 


আবেষ্টন ভেদ করে এক-একটা ত/লজাতীঘ গাছ আপন স্থাতন্্া উদ্ধিত করেচে মেঘলোকে । আমাদের 
বাগানে হিলঙ্ছে ফলবার আমগাছে তথন বোল ধরেতে, দখিন বাতাগেছ বেগে দুরের থেকে তার গন্ধ দহ 
হবে আমার ঘরে প্রবেশ করচে। হঠাৎ কখনে| বার্থ সন্ধানে কোনো একটা ভ্রমর ভন্‌ তন্‌ করতে 
করতে এক দরছ! দিয়ে প্রবেশ করে মার এক দরছা দিয়ে বেরিছে চলে ধান । নদীয় ধার দিয়ে এফটা 
বাকাচোরা পথ গ্রামগুলির সামনে দিয়ে কোনো একটা বড় রাস্তার সঙ্গে মিলন লক্ষা করে চলেচে। 
এইট এানের রাস্তার ছুই ধারে আম জাম কাঠাল আমার আমলে আমার হুকুমে ল!গালো হয়েছে) 
রাস্তার বাকের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাকা ভঙ্গী উপর থেকে দেখতে পেতুম। বাংলা দেশের এই স্বকোদল 
শুশ্যবার পরিবেষ্টনের মধ্যে থেকে আমি তখন সাধনাত জঙ্্ে গদ লিখচি, প্রবন্ধ লিখচি, লিৎচি ক্ষণিক| 
চিত্রা আরো! কত কি। তারি ফাকে ফাকে বাংলা পপ্লিগ্রামের বে স্পর্শ আছে তা আমার পাঠকেরা 
ঠিক বুঝতে পারবে না। আমার লেই সেিনকার কমলা তোষাদের গৌরীপুরের উপরে আরোপ করচি। 
[ক মিলবে না বোধ করি। ওতানকার পন্মী বোধ করি এশ্বধোর সোনার শৃঙ্থলে বন্দিনী। তা হোক্‌ 
মাঝে নাঝে হাফ ছাড়বার অবকাশ মাছে হয়তো । বুঝতেই পারিনে অর্থহীন সংস্কার নিজে স্কি করে 
কঠিন উৎপীড়নের জাল বিস্তার করাকে মাহুধ কেন বে ধর্ণবুদ্ধির প্রেরণা বলে কল্পনা করে। নিজেকে 
নানা বিচিত্র বন্ধনে নাষ্টেপৃষ্ঠে ব করতে দার! অভ্যস্ত, তার! কোনো কালে কোনে| বন্ধন খেকে 
নিজেকে দুক্কি দেবার অধাহসারকে উদ্বুদ্ধ করবে ফোন বুদ্ধিতে? আপনার লোককে ধারা বেধেছে 
পরের ছাতের বাধন তাদের খুলবে না। থাকৃগে ওলব তর্ক। আপাতত নিজের পয়ীরটাকে স্ব করে 
তোলবার লাধনা সম্পূর্ণ হন দিযে গ্রহণ কোরে1। বে শরীরটাকে ব্যাচিত দ্বানক্ূপে পেছেছ সেটার 
সম্বন্ধে সবনীকর্ঠার কাছে তোমার দাছিত্ব আছে। 
তোমার পত্রোত্ত়ে আমার শেষ বক্তব্য এই বে, খাতি অর্ছন করবার ছন্সে কোনোদিন আমি কোনো 
রকম উদ্ভোগ করিলি। জয়ন্তী গ্যভৃতি ব্যাপারে আমি আরাম বোধ করিনি এফখা নিশ্চিত জেনো ॥ আমি 
জনতার সমাদর কেবলি এড়িষে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করি বলেই আৰি জনপ্রিয় হতে পারিনে। যাছুষকে 
খুলি করতে পেরেছি এবং তার| আমাকে খুসি করতে চা এর প্রদাণ পেলে নি:লম্বেছ আনার আনন্দ হুছ। 
কিন্তু সেট। চেষ্টাকৃত বদি হগধ বদি অকুজিজ না হয় তবে তার চেযছে বিভৃষ্কাছনক কিছু হতে পারে না। 
কবির লতাকার দগুপুরগার কালের ছাতে। সৃত্ঠার ওপার পর্যন্ত তার জন্টে সবুর করতে হয অলময্বে 
লেটাকে ছিনিয়ে নেবার মতো বেহান্বাপিঝি। আর কিছু নেই । বিধাতার দান অমনিই অনেক পেয়েছি, 
আরো! নাই বা পেলুৰ । ইতি ১১ বৈশাখ ১৩৪১ 
দাদা 


কল্যাধুদাহ 
তুমি ছাত সেখিঙে প্রথবিচার করিয়ে আদার চরিত্র এবং জীবনের ঘটন! সম্বন্ধে অনেক খবর পেরে 
খাকো, কেন এ লংবাদট। সংগ্রহ করতে পারলে না বে আৰি কিছুকাল খেকে নানাবিধ কর্খে, রচনায়, 


চিঠিপত্র 


আতিখ্যদংকারে, দুশ্চিন্তা, দৈহিক দুর্বলতার ভারাক্রান্ত হরে আছি। এই অন্তে অনেককাল কাছের 
চিঠি ছাড়া অন্ত সকল চিঠি লেখাই বন্ধ হয়ে আছে। শুধু কাজের ভিড়ের কৈকিঘংই ংখেই নয়, বন্ধত 
আমার দেহ এখন বর্্মবিদূধ হযে উঠেছে, সামান্ত কর্তবাকেও গুক্তভার বলে মনে হহ। সপূর্ণ ছুটি 
জন্যে সন উৎসক হবে আছে। আমি চতুরাশ্রঙ্জে জীবনের ভাগকে বিশ্বাস কছি__ আমার বানপ্রস্থের 
বহল হয়েচে__ কিন্ত এ ঘুগে তার ব্যবস্থা নেই 1 ঘরের ষদ্যেই যথাসস্তব বানগ্রস্থ ঈচনা করতে হুখ। 
আমার বানপ্রন্থ দারিত্ববিহীন অকাজের মধ্যে_ হে কালে কোনে! কৈছিদৎ নেই-_ ধাতে বিশ্বের বা 
নিজের হিতও হবে না অছিতও হবে নাঁ_ ধাতে হৃংপিতওও থাকা লাগে না, দব্তিষ্কেও আলোড়ন চলে 
নাঁ_ অর্থাৎ হা প্রাচীন বয়্লের শৈশবতা॥ লাছিতে) একটা খ্যাতি পেয়েছি তার কাছে মামার দায় 
আছে, সে দায় বাচিয়ে চলতে হয় কিন্তু বদি একখানা কাগজ টেনে নিয়ে একট। ছবি আঁকতে থাকি 
তাহলে যা ত। আকতে দ্বিধা করি নে। লোকে ংদি বলে নানি ছবি থাকতে পারিনে, তবে তাতে 
লক্ষিত ঘশের অপচ ঘটে না। তাই যখন কর্ববোর দারে ক্লান্ত হযে পড়ি, যখন মাঘের কাছ থেকে 
অকারণ বৈরিতান্ধ সন বাধিত হয়ে থাকে, তখন সেই বলাদের সমন চিঠিপত্র পিখতে চে করলে 
লেখনীকে গুরুর বলে মনে হন্ব। তখন যেন তেষন করে ছবি গকতে আনার বাধে না। তাই 
আমার দীবনঘাজাপথের শেষ প্রান্তে ধখন আলো হান হয়ে এসেছে তপন ইচ্ছা ফরে ছবি একে 
সময ন্ট করি । সমৰ নষ্ট করবার অধিকার আমার হুরেচে। ছেলেবেলা! থেকে আজ পান্ত বরাদ্দের 
অনেক বেশি কাজ করেছি এখন ধরি কণশালার ছার বন্ধ করি তাহলে বেতন কাটা হাবে না৷ 

তোমার কোনো একটা পত্রে জনশ্রতি্থ কথ! লিখেচ যে, আহি সীতার নিন্দা কত্রেচি। এমন অন্তত 
অপবাদ বাংলা দেশেই পন্য ॥ “ঘরে বাইরে" উপস্তালে সন্দীপ হলে একট! যাছুখ খাড়া করেছিলুয তার 
চিজ ভত্রতার আদর্শ নেই । নীতা সত্বদ্ধে সে যদি এমন কিছু বলে থাকে দা সীতার পক্ষে সম্মানফর নর 
তা হলে লেটাকে রবীশ্রসাথে বাম বলা সুতা । ত্রৌপদীকে কীচক নিংগদ্দেছে অপমান করেছিল, দুঃশালন 
সভাস্থলে তার বরণের চেষ্টা করেছিল এ ফথাও ষছাভারতে পড়েছি; বে্বাসকে সে জরে বাঙালী 
লদালোচকও নিন্দ করেনি, আমার বেলাত্তেই থে তাদের বুদ্ধি মাহ বিগড়ে তার কারণ তুমি ডি্/ল! কোরো 
আমার অ্নক্ষ়কে । আমার বাঙালী জন্ম প্রা শেষ করে এনেচি, আজ আমার ক্লাস আমর নিবেদন এই 
যে, হি জন্থাততর খাকে তবে যেন বাংল! দেশে আমার জন্ম না হয় এই পু্যকুমিতে পুণাবানেয়াই জন্মে 
জয়ে লীল। করতে খাকুন-_ আমি আাত্য আবার গতি হোক সেই দেশে বেখালে আচার শাহদস্বত নয় 
কিন্তু বিচার ধর্ণশক্বত। 

সিংহলে লোকেরা আমাকে পেছে খুসি হয়েছিল। জনম দিয়েছি, আনন্দ পেয়েছি। কবির পুরস্কার 
এইটুকুই । বাদস্তীকে আমার আশির্বাদ জানিয়ো, বোলে। অলিখিত পত্রের জন্তে তার কর্ঠবাবুদ্ধ 
তাকে কিছুমাত্র বেন পীড়ন না করে। আমি জানি এই তার কটি উদান্তবশত নয়, চিঠি লেখায় তার হাত 
পাকা ছানি সেই সন্কোচেই। ঝীবেনে অনেক চিঠি লিখেচি । কিছ আমার চিঠি লেখার শক্তি প্রার 
যাসস্তীর কাছাকাছি এসে পৌচেছে-_ এই ছকশ্তেই চিঠি লেখা সমন্ধে আমার কর্তব্যবোধ প্রতিদিন শিখিল 
ছয়ে আসছে। ইতি ২* আ্যবাড় ১৩৪১ 


আধিক উন্নতি 
ভবাতাষ দত 


অর্থনীতির মালেচনার প্রথম দহুগ থেকে আরস্ত করে আদ পর্যন্ত আখিক উপ্লতির পথ এবং পদ্ধতি 
সম্বন্ধে প্রান অগ্যহীন আলোচনা হয়েছে, কিন্তু ঠিক কী উপারে একট! দেশের বা মাছের আথিক উঠতি 
বা অবনতির পরিমাপ করা যেতে পারে সে বিষয়ে অর্থনীতি বা সমাজনীতি -বিশারদেরা এখনও একমত 
হতে পারেন নি! প্রথম দৃষ্টিতে প্রহটা অত্যন্ত লহছ্গ বলেই হনে ছবে। ভারতবর্ধ গরীব দেশ, 
আমেরিকার ঘুকরাষ্টর আমাদের চেয়ে অনেক সমন্ধ, এই ধরণের সহছবোধ) দৃষ্টান্ত থেকে মনে হতে পারে 
বে আধিক উন্নতি বা সমৃদ্ধির সংজ্ঞা এবং পরিমাপ প্রা স্বতঃসিদ্ধ, রং প্রযাণিত । কিন্তু আধুনিক 
কালের অর্থনীতির আলোচনায় এই বিধয়ে বহু তর্কের উত্তব হয়েছে এবং যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে 
স্থিরিদ্ধানথে আস! শ্ব বলে প্রবাণিত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এটাও আবিষ্কৃত হয়েছে বে আধিক উপ্লতির 
সংজ্ঞা বা পরিঘাপের মাপকাঠি শুধু অর্থনীতির বুকিলমূি থেকে পাওয়া ধাঝে না। 

আধিক উন্নতির সনস্তাটাকে আমরা গ্রতেঃকে আলাদাভাবে সহজ করেই দেখি এবং তাই সদাজের 
লষশ্তাটাও সহজ বলে মনে করি । আমার নিজের বর্তমান আবিক অবস্থ! ল্দ্ধে ধদি নাৰি পুরোপুরি অবহিত 
খাকি তা হলে গতবদ্ধরের তুলনায় আমার আধিক অবস্থা ভালো হয়েছে কি না এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার 
পায়া উচিত। আমি ধদি নিজের সম্বন্ধে এই গ্রহের উতর দিতে পারি, তা হুলে আমার মনে হওয়া 
স্বাভাবিক বে সমাজের সম্বন্ধেও এই প্রশ্নের উত্তর ঘেওষা! কঠিন হবে না। প্রথম বা দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনার ফলে ভারতবানীয় সম্লিগত আধিক উন্নতি হয়েছে কি লা এবং হয়ে থাকলে কতটা হয়েছে 
এই প্রশ্নের উত্র-সঙ্জানে কোনো পদ্ধতিগত তর্কের ব্মবকাশ আছে বলে অনেকেরই মনে হবে না। 

কিন একটু গভীর ভাবে লমস্তাটা বিচার করলেই দুটো মূল প্রশ্ন জেগে উঠবে। প্রথমত, একছন 
হাক কি লব সময়েই বলতে পারে তার আৰেক উন্নতি হয়েছে কি লা? এবং দ্বিতীন্বত, ধদি ধরে 
নিই যে গ্রতোক বাকি আহিক উঞ্লতির পরিমাপ আলাদা ভাবে কর! সম্ভব, তা হলেও সমাজের 
সবস্িগত উত্ৰতির পরিমাপ সম্ভব কি না) 

খুব সহজ একট! উদাহরণ লিয়ে আরম্ভ কর| ধাক। হদি একজন লোক বেলব এবং যে-পরিদাণ 
জিনিল বাবছার করে তার সবগুলিরই বেশি বেশি পেতে আরম্ভ করে তা হলে আর! অনায়াসে বলতে 
পারি যে ভার আদিক উন্ততি হয়েছে! অস্ত ভিনিলগুলির ফোলোটিরই এমন হলে চলবে না যে তার 
কন পরিম।ণ পেলেই লোকটি খুশি হ্ছ এবং বেশি পরি্াণ পেলে বিব্রত ছয়। বিভিন্ন জিনিসের সমষ্ট- 
তুলনা সম্বন্ধে গণিতবিদের প্রণালী অবলঙ্ন করে আমরা আরও এক ধাপ অগ্রলন্ হতে পারি এবং বলতে 
পারি থে, হদি লোকটির ভোগা বা অধিকৃত ছিনিসগুলির অন্তত একটিরও পরিমাণ বেড়ে হান এবং অঙ্ক 
কোনোটাই কমে না ধার, ত! ছলে সে আগের চেয়ে বেশি ঝিনিস পাচ্ছে এবং তার আদিক 
উন্নতি হচ্ছে, 

কিন্তু এত সহজ উদাহরণ বাত্ববজীধনে নাও নিলতে পারে। একদা যে ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিবিশেষ 


আধিক উন্নতি ২৮৫ 


সত্বন্ধে এই জাতী একটা দিস্ধান্তে আসতে পারি সেটা হল বেখানে ঝাক্তিটির অজিত টাকার পরিমাণ 
বেড়েছে এবং কোনো ছিনিলেরই দাম বদলা নি। সব জিনিসে দানই ধদি অপরিবতিত খাকে এবং 
আহার আদ ধদি বেড়ে পির থাকে, ত! হলে সব ছিনিসই আমি আগের চেছে কিছুটা বেশি কিনতে 
পারি! আর বাড়ায় ফলে সব জিনিসই আমি প্রকৃত পক্ষে বেশি বেশি কিনছি কিলা, লে প্রত 
অবান্তর! আমি বেদব জিনিল অধিকতর পরিষাণে কিনতে পারি সেটাই বড় কথা; যদি আমি অন্ত 
কোনে! রকনের ত্রব/সটির দিকে ধাই, তা হলে বুঝতে হবে হে আনি লব গিনি বেশি করে কিবা 
বে আনন্দ তার চেয়েও বড় আনম্ পাচ্ছি এবং আগের চেয়ে ভালো আছি (নই ॥ 

যদি ঝাক্ির আম বালাবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসপত্রের দ/দও বদলায় এবং (বিশেষত যদি এমন ছথ যে 
বগে যেসব জিনিল পাওয়া হেত এখন আর তায় লব পাওয়া! ঘা লা এবং এখন হা পাওয়া ঘাছ তাত 
সব আগে পাও! বেত না, ত! হলে বিভিন্ন আছের সময়ে আমাদের দুটো [বড ভোগ/বন্রর সমগির 
তুলা করতে ছছ। এপানে পূর্ববশিত সহ পত্থাই আধিক উদ্ততির পছনাপ পাওয়া ঘাবে না। কথ। 
উঠবে, থার আধিক উদ্গাতর পরিমাপ করছি তাকে ছিজাসা করে দেখলেই তে) ছয় যে আগেকার 
তুলনায় লে যে জিনিলগুলি নতুন বা বেশি করে পাচ্ছে তার কাছে সেগুলির ঝাবহাযের ব| বপিকারের 
মুলা যে জিনিলগুলি কমে গিয়েছে বা পাও যাচ্ছে না, তার চেয়ে বেশি না কন। যুঞ্ের আগে হে 
ছু'বেণ! ভাত খেছেছে সে এখন আটার কটি পেয়ে ঘদি বলে বে ভাতের চেছে চাপাটি দলেক ভালো এবং 
অন্ত কোনে দিকে তার ত্রবাডেগের কোনে! পরিবর্তন না হয়ে থাকে, ত! ছলে লনসন্তাট। সহদ হচ্ছে 
যায় বলে মনে হুই। কিন দক্ষ নৈছাছ্িকরা বলবেন বে এই তুলনা মূলা বেশি নেই, কারণ বে-লোক 
হদ্ধের আগে ভাত খেয়ে 'নানন্দ পেত এবং বে আছকাল সাগ্রহে চাপ:টি খেয়ে যাচ্ছে তারা ঠিক একই 
লোক হয়তো নয্ব। অব্যবিশেহের অপ্রাচূর্খে, আর্র-পরিবতনে এবং বাঞারদরের পরিবর্তনে লোকটির 
পছন্দ-অপছন্দ, দৃ্িভঙ্গি সবই হয়তে| বদলে গিয়েছে এবং সে ক্ষেত্রে তুলনার কোনো! মানে হং ন।। 

আধিক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পক্ষে নৈনবাদ্িক তর্কে না গেলেও চলে। ধৰি জামি বৰ্তনানে 
মনে করি যে আমি আগের চেয়ে ভালো আছি, তা হলেই বখেই। তুলনাট! ঠিক বওঁৰান আতর অতীতের 
মধ্যে লহ, তুলনাটা হত বর্তমান এবং অতীতের স্মৃতির নধে।। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই অতীতের 
তংফালীন স্বর্ণের ছেস্ধে শতীতের বর্দানকালীন প্বতি নেক বেশি যনোইর। এট! প্রতোফেই 
নিজের মনকে দাচাই করে বুঝতে পারবেন! আমি আগের চেক্নে ভালে! মাছি এ কথাটা অনেকে 
হয়তো বলতে চান না নানারকম কুসংস্কারের ফস্ত- ভালো আছি বললেই কোনে! শনিগ্রহ কুপিত হয়ে 
পড়বেন এই ভা অনেকেরই আছে। আগের চেয়ে ভালো আাছি এ ফথা স্বীকার না-করাটা জাতীয় 
চরিত্রের বিশেষত্ব হতে পারে-- ধাদেও দৃরীভঙক্গি আশাভঙ্গ এবং নৈরাস্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত তারা 
উন্নতির পরিমাপ করতে স্বভাবতই ক্ষ হয়ে পড়ে। আর অনেক ক্ষেত্রে তুলনাটাই অলমভাবে হুথ। 
অতীতের কঠিন সবশ্যাগুলির কথ! লোকে তলে যাঙ্, অতীতের ছোট মানম্গুণির উপরেই নজর পড়ে 
বেশি। বর্তমানের অশেষ কষ্ট নিযে খিনি অবিরাদ-ভাবে নালিশ করছেন তাকে দি দেখিয়েও দেওধা 
ঘাক্স তার বাড়িতে গরমের দিনে আগে তালপাতাধ পাখা! ছাড়া কিছু দেখ! যেত না, কিন্তু এখন ওার 
তিনটে বৈদ্াতি পাখ! আছে, গার বসবার ঘরে তক্তপোধ আর ক্যানভালের ডেক্‌-চেম়ারের বদলে 


২৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আবাঢ় ১৮৮১ শক 


একটা সোফা-কৌচের বেট দেখতে পাচ্ছি, তার বেকার ছেলে ছুটি এধন রোজগার করছে, তা হলেও 
তাকে সহজে বোঝানে। ঘাবে ন! ৷ চালের দর ট্রামের ভিড় ইত্যাদি নিছে নালিশ তিনি করে চলবেনই । 

উপরের উপাহরণ থেকে এ কথা মনে কর! ঠিক ছবে না বে বিজলিপাখ| আরামফেদারা ইত্যাদির 
সংখ্যা বাড়লেই হখেবৃদ্ধি হয, গালের দাবের বৃদ্ধি সবেও। কার কিসে সবে বলা শক্ত ; কেউ কৰ খেয়েও 
গরমে আরাম চান, কেউ হম্বতো ছ থালা ভাত খেতে পারলে মেছেতেই শুয়ে দিন কাটাতে রাছি 
ছ্েল। এখানে প্রধান কথা হল খে, নিজের হুখের বিচার অনেকেই নিজে করতে পারেন না! । কারণ 
অতীতের স্বতি তার কাছে ক্রমেই বেশি মনোহর হন্থে উঠছে। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের ভুলনাট। (ক 
পক্ষপাতহথীন ভাবে হচ্ছে না। 

আর-এক ধাপ অগ্রসর হয়ে অনেকে বলেছেন হে, বাক্তিবিশেষের আধিক উন্নতি হয়েছে ফি না লে 
লক্বড়ে তার মত জিজ্ঞালা না করে, তার বাহক আচরণ থেকে কিছুটা হয়তো বোকা যেতে পারে। 
কোনো কোনো বিশেষ অবস্থার বাক্ির আচরণ থেকে একটা সিদ্ধান্তে 'ঘালা সম্ভব হতে পারে। ঘদি 
দশ টাকা দিয়ে আমি একটা কোনে। ভ্রবাসয্্রী (বিভিন্ন জিনিসের বিভিন্ন পরিষাণ) স্বেচ্ছা কিনি ত! ছলে 
বলতে পি বে, দশ টাকা বা তার চেয়ে কম দামে আরও ধতরকমের ত্রবালনতি কেনা যায তার সবগুলির চেয়ে 
আমার কেনা সমফিই আমার কাছে ভালো, এটা আমি আমার আচরণ দিয়ে প্রম।ণ করেছি ! গত বছরের 
দশ টাকা দিয়ে আমি বে ত্ব্যলনরি কিনেছিলাম, এবারে ঘি দশ টাকা বা তার চেপে কম দাদেই সেই 
সমষ্টি পাওয়া! হার, অথচ আমি দশ টাকা খরচ করি অন্ত একটা জব্যসমির যস্য, তা হলেও সামার আচরণ 
দিয়ে আমি প্রদাণ করেছি হে আবি আগের চেপে ভালো আছি। দশ টাকা খরচ করে আগের মত ভালো 
আমি থাকতে পারতাম, কিন্তু আগেকার তবালম্্রী না কিনে বদি আমি আর-এফটা সম কিনি, 
তা ছলে এই দ্বিতীয় সমহীকে নিশ্চর আমি প্রথম সমীর অপেক্ষা ভালো বনে করি। হদি আমার মনোভাব 
রুচি পারিবারিক ব। সামাজিক সংস্থানে কোনো পরিবর্ত। না হয়ে থাকে, তা ছলে এ ক্ষেত্রে একটা 
দিদ্ধান্ধে আসা সম্ভব । 

কিন্তু গত বছরে আমি দশ টাকা দিয়ে বে অ্রব্যসময কিনেছিলাম এবারে বদি তার দাম বারে! টাকা হয়ে 
থাকে, এবং এবছরে ঘি আমি ছশ টাকা খরচ করে অন্ত একটা ভ্রধালমটি কিনে থাকি, তা হলে কি হল 
কিছুই বল! ধায় না। গত বছরে ঘা কিনতান তার দাৰ কিছু বেড়ে ধাবায় পরে বদি এবার অস্ত কিছু কিনি, 
তা হলে হতে পারে যে আমি প্রথম সম্টির চেয়ে দ্বিতীর সম্ীটি বেশি পছন্দ করি বলেই সেটি 
কিনছি; আবার, এবনও হতে পারে হে প্রথম সমগ্টিটির দাম বেড়ে ধাওয়াতে আমি খানিকটা 
বনিচ্ছাগ খিতীক্ সষ্টিটি কিলছি। আমার আচরণ দেখে কেউ এখানে কোনে স্বর সিদ্ধান্তে পৌছতে 
পারবেন না। 

প্রশ্ন উঠতে পারে, এত গোলমালের মধ্যে না পিছে সোজাসুজি ছিনিসগুলির দাম যোগ দিযে বলি-না 
কেন বে অধিকতর মূল্যবান অরবাসষযিই ভালে! | বিভিন্ন কালের মধো এই জাতীর তুলনার কোনে! অর্থ 
নেই, কারণ জিনিসপত্রের দাম বদলায় এবং ব্যবহারের শুর্ব বদলায় ৷ দাম বদলানোর প্রভাষটাকে বাদ 
দেবার অন্ত ধদি কোনো প্রকারের দৃল্যনচী ব্যবহার করতে চাই তা হলেও বিভিত্র জিনিণের গুরুত নিন্ধপণের 
সমস্ত উঈবে। এবনকি একই সবে হি বিডি অবাদমীর যোটমূল্য তুলনা করে কোন্টি ভালো 


আথিক উন্নতি 


কোনটি ভালে! নয় এই বিচার করতে চাই ত! হলে আবার একট! কঠিন সমস্তার মণে) পড়তে হয় জিনিগের 
বাজারদর এবং ব্যন্তি ও সমাজের কাছে জিনিলের গুরুত্ব এই তুইদ্রের মধ্যে ঈম্পর্ক কতটা ॥ 

এই সম্পর্কটা খুবই কাছাকাছি হত ধছদি প্রত্যেক লোকের পছন্দ-অপছন্দ এবং ক্রক্ষমতা ঠিক এক 
ছত। লে ক্ষেত্রে আনি বে জিনিসের আস্ত যে দান দিতে চাইতান, আর একজনও সেই ছামই দিতেন, 
আমি যে দামে থে জিনি ঘতট। [কনতান, আর একজনও তাই কিনতেন। এ কথা অবস্ত অনায়াসে বলা 
ধায় বে, বিভিন্ন লোকের পছন্দ-অপছন্দ একই রকম কিনা সেটা অবান্থর , লামাদ্ছিক নীতি নির্ণয়ে 
আমাদের ধরে নেওয়া! উচিত বে প্রতোকেরই কুচিবোধ এক রকম। কেউ খাদ বলে থে, অনেক ভ্রিনিল 
পেয়েও তান তৃপ্তি হু না, তা হলে সমাজের উচিত তার এই মনোভাবকে অবহেল! কর! ॥ কিন্তু আমরা 
বদি এ রফদ একটা মূলনীতি গ্রহণ করি তা ছলে সেটা আসবে আমানের সানাজিক উচিত্াবোধ খেফে” 
বিল্লেষণী ঘুক্তি থেকে ন। 

ব্যক্তির সমস্ত! থেকে সমাজের সমন্তার দিকে চোখ ফ্ষে়ালে দেখতে পাই যে, অনেক নূতন প্রশ্ন উঠছে। 
বাক্তির ক্ষেত্রে প্রাচুধবৃত্ধির পারমাপ আমরা পেয়েছি কোনো। জিনিসের ক্ষতি না হয়ে অস্বত একটা 
আ্িনিগের পরিমাণ বৃত্তি; ঘাদ সব জিনিলেরই পরিমাণ যৃদ্ধি হত্র তা হলে (িন্ধাস্তের ছোর আরো বাড়ে। 
প্রাচুধৃদ্ধিতে আধিক উৎতি হু এটা মেনে ন| নিলে অর্থনীতির আর কোনে! প্রদ্ধোগন থাকে না। বেখানে 
প্রাচ্ধবৃদ্ধি সম্বন্ধে সঠিক নিষ্ধান্তে পৌছলো বাবে না, সেখানেও নমর দেখেছি যে কোনে! কোনো দত 
ঝাক্রিয় বান্ধিক আচরণ থেকে (িদ্ধান্তে আস! সম্ভব হতে পারে। সমাজের পনস্তার মূল প্রশ্ন ছল, কি উপায়ে 
বিভিন্ন বাক্তির আধিক উতর পরিমাপ থেকে একট! দামাজিক যোগঞ্চল পাওয়া দাবে। জআমাদের এমন 
কোনো। মাপক।ঠি নেই ধা দিছে আদরা একজনের সযদ্ধির সঙ্গে আর-এক দনের সমৃদ্ধির বা আধিক অবনতির 
তুলনা করতে পারি। একজনের আরবৃ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধদি আর-একজনের জার কণে ধার, তা হলে এই 
দ্ধ জনের সমাদের মোট আখিক উন্নতি হয়েছে কি না এই প্রশ্রের কোনো সাথক উত্তর নেই । রানবাবূ ঘত 
সুখেই খাকুন-না কেন, শ্তামবারু বদি গরিব হযে [গণ্ধে থাকেন, তা হলে রাঘবাবূর ্বখ এবং স্তামবাবুর 
অশ্হথথ যোগ দিষ্ধে একট। নীছ যোগফল পাবার কোনো উপার আজ পর্যন্ত কারো জানা নেই । 

কিন্তু এখানেও (কিছুন্র থে অণলর না হওয়া ধাং তা সঙ । ঠিক ছেডাবে আমর! বাক্তির লমৃষ্চির 
পরিমাপ পেয়েছিলাম লেভাবেই কোনো কোনো ক্ষেতে সমাজের আথিক উঞ্জতির একটা যাপকাঠি 
পাবার চেষ্টা কর! ধেতে পারে। ধছদি কোনো ক্ষেতে আমরা দেখি বে সমাজের প্রতোক লোকের আলাদাভাবে 
আধিক উন্নতি ছয়েছে, ভা ছলে অনায়াসে বলতে প্যার যে সমাদেরও আধিক উপ্নতি ছযেছে। এবং আর- 
এক ধাপ গিয়ে বল। ধায় যে সমাঙ্জের কোনো লোকেরই আধিক অবন্তি না হয়ে ঘদি অস্ত একজনের ও 
আহিক উৎতি হয়, তা হলেও সম সমৃদ্ততর হয়েছে ॥ অবশ, একজনের উন্নতিতে অপরের ঈর্ষাব উৎপত্তি 
ছলে এবং সেটার কোনো সামাজিক গুরুত্ব দিতে গেলে এতেও গোলমাল হবে। 

সামজিক নোট মাৰক উ্নত্তির এই মাপকাঠি প্রন্থোগ করতে গেলে বে ঘটনাসংস্থান প্রয়োজন সেটা 
পাওয়া ধাবার সম্ভাবনা কৰ। কারোই আিক অবনতি হু নি এ রকষ চখৎকায় আখিক পরিকল্পনা কোনো 
দেশ নিতে পারবে এ রকমু লন্ভাবন। নিকট-ভবিক্ষতে আছে বলে মনে হয় না। পঁরিকল্লিড, বা অপরি- 
কল্পিত বে রকম আথিক প্রচেষ্নাই ছোক-না কেন, কারো-লাঁকারো সমৃদ্ধি কৰবার স্তাবন। থেকে ধাবে। 


২৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮১ শক 


আমর! এটুকু বলতে পায়ি বে, আালাদ| আলাস! উন্নতির যোগফল উর্রতিই । এবং অবনতিহীন উন্নতির 
যোগফলও উন্নতি । কিন্তু অবনতি আর উত্ততির যোগফল মাপতে গেলে মাপকাঠি দরকার, এবং এই 
মাপকাঠি ব/ক্তির বেলা এবং সমাজেত্র বেলা লর্যতই হশ্রাপা ৷ 

কেউ কেউ বলেছেন বে, লমগ্াটাকে লহজ করে আনা ঘায় । ঘদি বিশেষ কোনো পরিকল্পনার ফলে 
মাছের কারো কারো ক্ষতি হর এবং কারো কারো! লাভ হনব তা হলে একট! ছিলাব করা বেতে পারে। 
যদি ধারা লাভ করেছেন তারা খাদের ক্ষতি হয়েছে তাঁদের লব ক্ষতি পুবিবে দিদবেও কিছুটা লাভ নিজের 
হাতে রাখতে পারেন তা হলে নয়া সেই অ্ববস্থাঙ্থ উপনীত হুই যেখানে কারে! ক্ষতি হব নি এবং কারো 
লাড ছযেছে। কোনো! পরিকল্পন! সকলের পক্ষেই গ্রহণীর ছবে হখন পরিকল্পসাপ্রহ্থত মোট সম্পদ 
থেকে ধাদের ক্ষতি হয়েছে তাদের ক্ষতিপূরণ করেও উদ্ধত্ত সম্পদ থেকে ধাবে। 

প্রথমেই প্রহ্থ উঠবে এই ক্ষতির পরিমাপ ফি করে হবে এবং ঠিক কি শাসনতান্ত্িক উপায়ে এই ক্ষতি 
পুরণ করা ছবে। এটা অর্থনীতির সমস্তা মাত্র নঃ। যে-কোনো সরকারি কর্মচারী অনায়াসে বলে দিতে 
পারবেন এই লাভক্ষতি মাপাষাপি, কার ক্ষতি হয়েছে লেট। বার করা এবং লাভবানদের লাভ থেকে 
ধাদের ক্ষতি হযেছে তাদের ক্ষতিপূরণ কর! প্রান্ন একটা অসম্ভব কাজ। 

ধারা ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব তুলেছিলেন গাদের অনেকে অবস্ত বলেছেন বে, ক্ষতিপূরণ করবার মত 
নোট সংপদ বৃদ্ধি হয়েছে কি না এট। দেখলেই হল, বাত্তবপক্ষে ক্ষতিপূরণের কোনো প্রয্বোজন নেই । 
গাছের বুক্তির দুল হল বহসংখাক অনিশ্চিত ঘটনার সন্ভাব্য ফল সস্ধীর গাণিতিক নীতি। এরা বলেন 
থে, বদি অলংখা আধিক প্রচেষ্টা নান! দিকে আরস্ত হং তা হলে একটিতে ধাঘের ক্ষতি হবে জার-একটিতে 
তাদের লাভ হবে। এডাবে অনংখা প্রচেষ্টার ফলের সম্মিলিত প্রভাবে প্রত্যেকেরই ক্ষতির দিকট। 
পুথিযে বাবে । বদি প্রতোকটি প্রচেষ্টা থেকে মোট সম্পদ বাড়ে তা ছলেই প্রচেষ্টাগুলি গ্রহীয়। 

কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয় না। প্রথমত, রায়ীয় বাবস্থার প্রকারভেদে এট। খুবই সম্ভব যে 
পরিকল্পনার প্রতোকটি বা বেশির ভাগ প্রচেষ্টা খেকে সবাছ্জের কোনো একটি বিশেষ অংশেরই উপকার 
হচ্ছে ; সেক্ষেত্রে উপরের নিত খাটবে না। দ্বিতীঘ্ত, থে বাবস্থাই হ্যেক-না কেন, লমাছেয বপ্টন- 
ব্যবস্থার পরিবর্তন হবে এবং লেই পরিবর্তন গ্রহন বি লা এ সন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে৷ তা ছাড়া 
লষক্কাটা ঠিক ব্ষান অবস্থা মার-একট] পরিবতিত অবস্থার বধ্যে তুলনার লয়। বর্তমান অবস্থাতেও 
আয়বন্টন পরিবর্তন করে বিভিপ্র রকমের সামাজিক স্বাচ্ছন্দা-সংস্থান পাওয়া যেতে পারে; আর 
পর্িবতিত অবস্থায় সানা রকমের আরযণ্টনের ব্যবস্থা হতে পারে । আয়বন্টন-বাবস্থার কোন্টি অহধী এই 
লমস্তার লমাধান বা এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে সযাঙ্গের আখিক উন্নতির ঠিক কোনো সংজ্ঞা 
পাওয়া ধাবে লা। 

আবার তা হলে প্র উঠবে, আহ্মহণ্টন সন্ধে সিন্ধান্ত কে নেবে এবং নেওয়া হবে কি উপায়ে? 
অকনাহক-শাসনবাবস্থার্র এসব সমস্যার সমাধান সবচেয়ে সহজ ॥ দেশের ডিক্টেটর আরবপ্টন বিষয়ে থে 
মূলনীতি নেবেন তার উপরে ভিত্তি করেই অগ্ত-লব ব্যবস্থা হবে-_ কোন্‌ জিনিসের উৎপাদন প্রয়োজন এবং 
কতটা করে, ভাগে পড়বে সেট! এই একনায়কীয মূলনীতি থেকেই পাওয়া ঘাবে। ঘদি দেশের শাধন- 
বাবস্থা, গণতাত্ৰিক হর, ত! ছলেও একটা! বন্টনননস্ধীর মূলনীতি প্রন্োজন ; এই দূলনীতি অনমতস্মত 


আধ্িক উন্নতি 


ধওস্থা উচিত, বিস্ত টিক ফি ভাবে অনঘতসশ্মত মূলনীতি আবিষ্কৃত হবে সেটা বলা কঠিন। বদি ছুটি মাত্র 
বিকল্প মূলনীতির নধ্যে একটিকে বেছে দিতে হব তা হলে দেশে গশভোট নিতে কোন্‌ নীতিটি গ্রহন 
সেটা সহদেই বার করে নেওয়া ঘায়। কিন্তু তিনটি বা ততোধিক গ্রহ্হোগা এবং গ্রহসাধা নীতির 
মধ্যে যদি একটিকে বেছে নিতে হয তা হলে অসুবিধা হতে পারে । তিনটি প্রস্তাবের পক্ষে তোটলংখ্যা 
ধরি হয় বথাক্রমে শতকরা চল্লিশ, পথতিশ ও পঁচিশ, তা হলে প্রথম প্রস্তাবটি লবচেন্ধে বেশি ভোট পেয়েছে 
এটা যেমন ঠিক, শতকথ) হাট ছন ভোটার এই প্রস্তাবের বিক্তণ্ধে ভোট দিয়েছে এটাও তেলনি ঠিক। 
ভোটের ব্যাপারে আরো অনেক সমস্তা ওঠে এবং পেগুলি ‘আহুপাতিক ভোট' ইত্যাদি ভোট প্রথা 
সংস্কারের প্রস্তাবগুলির উপরেও প্রযোজা । অনেক সময আমর! ভোট দিই নিলেদেছ পছন্দ-অপছন্দ 
যাচাই করে নঃ, বরং বেশির ভাগ লোক কোন্দিকে ভোট দিচ্ছে সেটা দেখে । আমাদের ভোট দেখার 
শ্বাধীনত| আইনত অব্যাহত থাকলেও আমরা আমাদের পারিপাস্িককে লদ্দে বেলা করতে পারি 
না। ঘটনাপংস্থানে এটা খুবই লত্তব যে অল্প ভোটাধিকো বে মূলনীতি গীত হবার সম্ভাবনা ছিল 
দেটা 'বিগুল ভোটাধিকো? গৃহীত হনে গেল। হেদিক দিভছে বলে আমর! দেখছি বা মনে ধরছি 
লেদিকে যাবার একটা প্রবণতা অনেকের মধোই আছে। এই প্রবণতার দন্ত শতকরা পান বদি শতকরা 
পচশিতে গিত দীড়ান্ধ তা হলে বিশেষ ক্ষতি নেই, কিন্তু শতকরা পহতালিশ যদি শতকরা বাছামতে গিয়ে 
দাড়ায় তা হলেই ভোটের সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে। 
একথার অর্থ এই নয়ন যে, আখিক উন্নতির জন্ত গণতান্ত্রিক সনাদের চেয়ে একনারক সমাদর অধিকতর 
যাছনীং। একনায়ক সমাছে মূলনীতি আবিদ্ধার বা প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন সহ কিন্ত দে মূলনীতি লমাছকে 
হণ করানো হবে সেটার গুণগণ সন্ধে কিছুই বল! বাবে ন! । একনায়ক শৰাদের কর্তা এমন নীতি 
অনানানে গ্রহণ করতে পারেন ঘাতে তার নিজের শমবদ্ধি বাড়ে, বা তার নিন্বের রাষ্ট্র অধিকার গারো 
দৃঢবদ্ধ হয়, বা পয়দেশ-আক্রমণের আপ্রই দেশের উৎপাদন বাবস্থার পরিচালনা করা হছং। যে সমাজ 
ঝা বাবস্থা হিলাবে গণতঙ্রকে শব চেয়ে উচু স্থান দে, লে নমাতে গণত্্ের মূল্য ছিসাবে কোনে 
কোনো দিকে সমন্তার সংখ্যা বৃদ্ধি বা স্বপপরিবর্তন মেনে নিতে ছবে। জাধিক সমন্তার সংখ্যাদ্রতা এবং 
বাস্তবক্ষেতরে লমস্তার সহজ লমাধানের সম্ভাব্যতাই ব্দাখিক বাবস্থার বাস্ছনীয়তার একমাত্র প্রমাণ নয্ব। 
গণতঙ্ম এবং একনারফত্ের য্যে গণতন্ বেছে নেযার পরে এবং বিভিন্ত বন্টনযাবন্থার মখো একটিফে 
কোনো উপায়ে বেছে নেবার পরেও আর-একটা জটিল সমস্তা থেকে বার। দেশের আঘিক উদ্ভতির 
পরিমাপ ধরি দীর্ঘকালকে জড়িয়ে নিথে করা ছয় তাহলে বর্তমান আর ভবিগ্কতের প্রতে)কটি বংসূরের 
(ঝা অস্ত কোনো সমচক্রের) যখো লম্পদবন্টনের একটা সমস্ত ওঠে। আছ অনেকটা বেশি খেয়ে 
কাল অনেকটা কম ধাওয়া, আদ অর্প'একটু বেশি খেয়ে কালও কিছুটা বেশি খাওয়া, আঙ্গ কিছুটা 
কম খেয়ে কাল অনেকটা বেশি খাওয়া ইত্যানি পদ্ধার মধ্যে কোন্টা বেশি গ্রহধীয এ প্রশ্নের উন্তর বিভিন্ন 
ব্ক্তি বিভিন্ন ভাবে দেবেন। ফলে, সমাছের পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর কি ছবে পেটা বলা কঠিন। 
আমরা বদি আগানী পঁচিশ বছরের কথা ভাবি এবং আদিক উন্নতির মোট দীর্ঘকালীন কূপ বিচার করতে 
হাই তা হলে বর্তদান এবং ভবিস্তৎ কাল ছুড়ে সম্পদবৃদ্ধির যে নানা রকদ বিকল গতিপথ পাওয়া যেতে 
পারে তার মধ্যে কোন্টি অহী সে-স্বদ্ধে ও একটা সাৰাজিক মূলনীতি আবিকার বা প্রতি প্রন্বোজন। 
bl 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮১ শক 


আছিক উন্নতির কালব্যাপী গতিপখ কি রফম হওয়া উচিত গণতাস্ত্রিক সমাজে পে প্রশ্রের উত্তর আবিষ্কার 
করা কঠিন। কিন্ত গণতন্ত্রের মূলা অনেকেই এত বেশি নে করবেন যে এই প্রশ্বের উ্তরদান সহজ করে 
আনবার জন্য গাথা গণতন্্ ছেড়ে একনারকত্বের দিকে ঘাবেন না। আর, আমরা আগেই দেখেছি বে 
সম! সহ করে আনতে পারাটাই কামাতার লক্ষণ নন্ব। 

কিন্তু এহানে আরো একটি সমস্তা ব্বাছে। ছি ফোলো গণতাস্বিক উপারে_ ভোট নিয়ে কা 
জনপ্রতিনিধিদের মত নিযে স্থির কর! হয় ঘে বর্তমানে কিছুটা কষ্ট করে (দর্াৎ ভোগ কৰিয়ে বা বাড়তে 
না দিছে) ভবিক্ত্ের ভোগাবন্ক -উৎপাহন বাড়ানো হবে, তা হলে গণতান্তিক সমাজে ও অনেকটা রায় 
নিযহইণ অপরিহার্ ছবে। ভবিস্কতের অন্ত বর্তমানকালীন ত্যাগ সামাজিক নীতি ছিলাবে খার। অনান্ানে 
গণ করবেন, তারাও ব্যক্তিগত আচয়ণের সময় নিদেদের বর্তমান সুবিধাট! বাড়াতে চাইবেন | যেশনুদ্চে 
লোক চাল মদূত করে রাখলে সকলেরই অনিষ্ট ছয, এটা মেনে নিদ্ধেও আমরা প্রত্যেকে নিক 
প্রছোডনীট চাল মদূড করতে আনারাসে চেষ্টা করি। এই ধরণের আচরণ ছুটে! কারণ থেকে হয়। 
প্রথম কারণ হীন স্বার্থরদ্ধি_ সবাই যেখানে ত্যাগস্থীকার করছে সেখানে আমি ঘদি মামার ভোগ 
অব্যাহত রাখি তা হলে কী আর ক্ষতি, এ জাতীয় ঘুক্ি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেকের মনেই ওঠে। 
দিতী কারণ আত্মরক্ষার চেষ্টা আখি ঘি নিশ্চিত হই থে কেউ চাল মদূত করবে না, তা হলে আঙিও 
না করতে পারি; কিন্তু এই নৈশ্চিত্যবোধ আমার অভিজ্ঞতার বিকদ্ধে। লথাছের দিক থেকে বাঞ্ছনীয় 
নীতির সঙ্গে বাক্িগত আচয়ণের সংগতি রাখতে গিয়ে আমি হয়তে| দেখতে পাব যে শুধু আমিই 
মকেছি। 

এই বান্ধিগত আব্রক্ষামূলক আচরণ সামাজিক যঙ্গলের পরিপন্থী ছলে সেটার প্রতিকারের একমাত্র 
উপা আম্মরক্ষামূলক আচরণের প্রয়োছন ধাতে না! ছয় সে রকম অবস্থা আনা অর্থাৎ প্রতোকের বাকিগত 
আচরণের উপক্রে কিছুটা নিহঙ্ণের বাবস্থা করা । এ ক্ষেতে এই নিযষণ বাক্তিস্থাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ 
নয়, এটার মূল উদ্দেক্ট ছল বাক্তির আত্মরক্ষাসূলক "াচরণের প্রনোজন দূরীকৃত কর1। আমাকে ঘদি 
সরকার নিশ্চিত করে বে অন্তরে লঘাঅবিরোধী কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে, ত! ছলে আমার সঘাজ বিরোধী 
কাছের উপরে নিহ্রণও আমি সহজেই বেলে নেব) 

হাই নিচগ্ণের সম্প্রপারণ ভাল! লা মন্দ এটা কিছুটা উৎপাদন ও বন্টন *বাবস্থার পরিচালনার সমস্তা 
এবং কিছুটা সামাঙ্গিক নীতির সমস্যা | যদি সমাজের বেশির ভাগ লোক যাট্রীর নিরগ্তণের সমপ্রলারণ না 
চান, তা হলে গণতাত্রিক সধাছে এর উপরে আর কোনো হুক চলে না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এটা পরিষ্কার 
করে বুঝে নেওয়া প্রন্থোজন যে, সেই সমাজে দীর্ঘকালব্যাণী ক্রুত উৎপাদনবৃদ্ধি এবং বণ্টনসামা অলন্তব। 
রানী বাবস্থার মধ্যে ফোন্টি সব চেতে ভালো তায় উত্তর পুযোপুরি অর্থনীতি থেকে মিলবে না, কিন্ত 
কোন্‌ হী নীতির সঙ্গে কোন্‌ অর্থনৈতিক নীতির সানঞ্ড নেই, কোন্টা কোন্টার সঙ্গে পরুষ্পরবিরোধী 
সেটা সহজেই বেখানো হান! 

ভারতবর্ষে আধিক পরিকল্পনার রূপাছণে রাীর নিহছশের সম্প্রলারণের বৃদ্ধি দেখে, বা দেখতে, হার! 
উৎসাহ বোধ করেন না, তাদের বিরুদ্ধে কারোই কিছু বলবার নেই তছি তারা ক্ষত এবং বহলপরিষাণে 
উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বন্টনসাহা না চান। রাষ্ট্রীয় নির্বণের প্রলারের অহথবিখা এবং সুফল অনেক আাছে 


আধিক উন্নতি 


এবং এগুলিকে প্রাধান্ত দে ছাট! অনমীচীন এ কথ) বলা চলে না। অন্তদিকে, ধারা ভারতবর্ষের বর্তমান 
আথিক উন্নতির ছায়ে লন হন এবং ভবিষ্কতে ক্রুতত এবং অধিকতর উন্নতি দেখতে চান হানে হিক্রন্ধেও 
কিছু বলবার নেই, হছি তারা রাস নিচস্বপের বৃদ্ধিতে বিচলিত না হন। মুক্তির অভাব ঘটে সেখানেই, 
যেখানে আধিক উহতির লক্ষা এবং আশা প্রা গগনস্পরশা, আহবপ্টনের মলাছো বেশানে প্রচুর অনস্বোধ, 
এবং সানীর অধিকার এবং কর্মস্বেত্রের বিস্তারের সমালোচনায় যেখানে চতুদিক মুখর । 

উপলংছারে মনে সাধা প্রয়োজন যে, আতিক উন্নতির সংজ্ঞা দেওছা বা পরিষাপ কর। অনেক ক্ষেত্রেই 
কঠিন, ধরি আমর] সামাজিক নঙ্গল স্বস্ধে কোনো! একটি মূলনীতি গ্রহণ না কার। এই মূলনীতি 
থেকেই আমাদের পেতে হবে নানা প্রশ্নের উতর কোন্‌ ভিনিলের উৎপাদন বাড়াব, কোন্টার কমাব; 
সমাজের কাদের আর বেশি বাড়ানো দরকার, কাদের ন্মা্ বেশি না বাড়ালেও চলে, কাদের দাহ কমিরে 
আনাই-উচিত । নানা জিনিসের উৎপাদন এবং ভোগের কালবালী গতিপণ কি রকম হবে, ইতাাদি। 
এই মূলনীতি একযাজ অর্থনীতির সমস্ত নব, এটা রা্ীত্র নীতির সমস্ত, লমাঙগনীতির সমতা, দেশের 
লোকের গুচিতাবোধের সমস্কা। কোন্‌ সমাধান লব চেয়ে ভালো সেটা সব সময়ে হয়তে| নাও বোকা 
ঘেতে পারে । জায় এটাও সম্ভব যে একদিক দিয়ে দেখলে হে সমাধান সব চেয়ে ভালো অন্ত কোনো 
পরিপ্রেক্ষিতে সেটা বাহনীয় হবে না। তাছাড়া সব চেয়ে ভালো সমাধান যেটা, লেট বাস্তব গতর 
নিয়োগ করার পথেও অনেক বাধ! থাকতে পারে। তাই সামাজিক সমক্তার সমাধানে সর্বোত্তম প্রচেষ্টা 
কী হবে বা ফী ছওযা উচিত তার অন্্ধান শেষপর্যস্ত ‘ববাসাধ্য তালো’র অুনন্ধানে গিয়ে দাড়ায় 
অর্থনীতি হিষাগ 
ব্েসিছেন্সি কলের, কলিকাতা 


‘ঘরেও নহে পারেও নহে" 


জীপ্রমথনাথ বিশী 


রবীভ্রনাখের পেষ। কাবাখানি এফান্ত নিঃসঙ্গ, ইহার কোনে! দোলর লাই । এনন নিংসঙ্গত! ব্বীআআকাবা- 
প্রবাহের নিমের একটি বাতিক্র্ । বৃবীজ্রনাখের কাব্য সাধারণত ছু-তিনটিতে মিলিন্বা অল্প সময়ের 
বাবধানে কাক বাধিয়া দাগে তাছারা এক দাতের পাখী, এক নীড়ের অধিবাসী, এফ লক্ষ্যের ধাত্রী। 
কিন্তু খের! কাবোর বেলার বেখি সে নিষ্বনের বাতিক্রন, তাহার সঙ্গী নাই, তাহার আশেপাশে আগেপিছে 
বতলর কমেকের বাবধানেও খুব উল্লেখঘোগ্য কাব্য নাই > 

কাবা নাই, কিন্তু কলমের 'সবসরও নাই, এই লমবটাতে অন্দর গগ্যরচনা-- প্রধানত ধর্ম সমাজ ও 
রাজনীতি সম্পফিত-_ দেখিতে পাওয়া ধাথ। য়বীন্নাখ বেন এই কর্ম বছর কবির কলৰ পরিত্যাগ করিয়া 
প্রচারক ও লমাজগংব্বায়কের কলন গ্রহণ করিয়াছেল। এই গ্রচনার দুস্তর প্রান্তর অতিক্রম করিতে 
করিতে এক-একবার ইঁহাকেই নিন্ম ও খেত্বার মতো! কাবাকেই নিয়মের ব্যতিক্রম বলিরা মনে হইতে 
থাকে। আসলে গড্ষের প্রান্তরট|ই যে নিন্বমের ব্যতিক্রম ইছ! সব সময়ে যনে থাকে না। রবীন্রকাবোর 
বিশাল জগতে এত বিস্তৃত এমন একটানা গডের প্রান্তর আগেও আর নাই, পরেও আর পাওয়া ধাইবে না। 
অবস্ত পরবর্তীকালে পূরবী কাবোর আশেপাশে আগেপিছে আর-একটি গন্ধরচনায প্রান্তর পাও! ধাইবে, 
কিন্তু লে প্রাস্থর এমন বিশাল নগ্ব, আর পৃত্বী কাবাখালাও এমন নিঃসঙ্গ নয়।* 

এখন, খেয়ার এই নিলেক্গতা মনে প্রশ্ন না জাগাইযা পারে না, আর সেই প্রশ্যৌেধরির়া এই নি:সঘত। 
ও খেয়া কাব্যের রহস্ত-কেন্জে প্রবেশ করিতে পারা ঘা বলিয়া আমার বিশ্বাস । 

“নিঃসঙ্গ খেরা কাবোর ঘোপর নাই বলিয়াছি, কিন্তু তাহার তুলনা আছে। বাংলাদেশের জনমানবহীন 
বৃক্ষবনষ্পতিহীন বিশাল প্রান্তের প্রান্তে ননীতীরবর্তী খেঘাঘাটের নিঃলঙ্গ ছাক়্াবটের রাজ্কীষ মহিষ 
খেয়া কাবোর ধথার্থ তুলনা | দৃররূরান্ত হইতে দৃক্মঘান, ক্লান্ত পথিকের লক্ষা। খেঘাধাতীর বশর এই ছা্াবট 
বাংলাদেশের বহুপরিচিত দৃশ্য । ইহাকে খেরা কাব্যের তুলনা' বলিলাম বটে কিন্তু আরও একটু বিশেষ 
ফরিরা বলা আবশ্যক । লদ্ধ্যার ঘনাহনান অন্ধকার আকাশের পটে ঘতই পোচের পর পৌচ ফালি বুলাইয়া 
দিতে থাকে পরিচিত ছায়াবট ততই য়ছন্তম্ধ হইরা ওঠে, অবশেষে এক সমরে অন্ধকারের পটে তারাগুলি 
ধখন পূর্ণ দীপামান হইছ। ওঠে আমাদের পরিচিত ছার়াবট তখন নেধা-না-দেখার প্রান্তে, থাকা-7/খাকার 


১. ছেরা ফাদ) প্রকাশ ১৯০৯ জাধ্য। পূর্মবতী কাৰ : নৈবে ১৯:১, বিশু ও শ্থ। ১৯:৩; পরবতী কাৰা : লীতান্লি, 
প্রকাশ 22১: । 

এ সব ছাড় সাদাত কিছু শান ও কথিত) এই লৰয় যবো। লিখিত হইাহিল, কিন্তু এই দয়তা রবীপ্রকানগ্রধাংহ্র ধর্ম সর। 
পদের প্াচ্ধের স্থলে এই পট দেখিতে পাচ! হার গলে শ্রাচুখ। 

এ পুরণী প্রকাৰ ১১২৫ এাৰ1; পুববত কাৰ্য : পদতেক। ১৯১৮, শিশু তৌলানাৰ ১৯২২। 

পূজনী খে খেয়া কাব্যে মত নিংগগ দর তার প্রধাৰ কারণ, এই লঘয রনী কাবা-গতে পণলার-প্ণলার গানের বর্ণ চলিজেছে। 
পরসাহিনী অস্থে (১১২৭) সেই দিব্যনারি সঞ্চিত । 


প্ররেও নহে পারেও নহে 


প্রান্তে এক রহস্তচযাল মৃতি গ্রহণ করে; তাহ! আকাশের কি পৃথিবীর মন নিশ্চয় বলিতে পারে 
না; তাহার পরিচিত সততায় মধ্যে কোথা হইতে যেন অপরিচরের প্রক্ষেপ ঘটিত দৈবী সত্তার আ্ধি্ঠাব ঘটে । 
ছায়াবট- অবশ্যই খেষ! কাবোর তুলনা, কিন্তু ডাছ অন্ধকার নিশীখের ছাছ্থাবট। = 

৮. অন্ধকার নিখের উল্লেশ নিছক অলংকার মলে করিবার কারণ নাই এ ক্ষেত্রে ইহা পরম বাস্তব, আর 
খেয়া কাবোর বাধ্যার ইহার বিশেষ দার্থকতা আছে বলিহা বিশ্বাস করি | বেয়া কাব্যে পঞ্চাটি কবিতা 
আছে, তগ্মপো তেইশটি কবিতা, প্রা অর্ধেক, রাজি-বিষযক | প্রদোযের তল অন্ধকার, গভীর পাতি 
নিকঘ অন্ধকার, শেষহানের ধূসর অন্ধকার এই কবিতানুলির বশে! প্রসারিত । রবীন্ত্রনাথের আর কোনে। 
একখানি কাবে| গার অন্ধকার এতগুলি কবিতার বিষয় হইঙ! ওঠে নাট এখানে আবার দেখি কবি- 
স্বভাবের ব্যতিক্রম । ব্যতিক্রম দেখিলেই প্রশ্ন ছাগা স্থাডাবিক, এমন কেন হুইল। কবির ননেত্ মধ্যে কোনো 
ফায়ণে অন্ঞকার লাহিত্বছে কি? মনের অন্ধকারকেই তিনি নিলর্গে ও মানবসংলারের ঘত্রতয় দেখিতেছেন 
কি? ঘদি তাহাই হব তবে আর-একটা প্রশ্ন প্রাদদিক ইইন্বা ওঠে, কি লেই হলের অন্ধকার, ফেন সেই 
যনে অন্ধকার । এখানে বর্ণ করাইছ। দেওয়া কর্তব) বে, কবি চিরকাল নিষ্যরের স্বপ্রচস্বের উযালোকের 
স্বতি মনের মখে ধারণ ও বছন করিকাছ্েন, আকাশের রবি তাহার মিতা, অন্ধকারের তিনি কেহ নহেন। 
তবে এখানে রাজির অন্ধকার এমন দুখ্যতা লাভ করিল ফেন? - 

০ প্রথম কবিতাটি শেষ খেয়া, উপসংস্থারের কবিত।টি খেয়া, ছুটিতেই সন্ধার অন্ধকার? অন্ধকারে ফাবোর 
সূচনা, অন্ধকারে সমান্তি। অনাবস্তক নামে অত্যুংকৃ্ট কবিতাটিতে অন্ধকারকে প্রহরে প্রহরে চিহ্নিত ধরিয়া 
দেখা হইয়াছে, শোকাডিভূত ব্যক্তি যেমন কখনো কখনো স্বতির সিন্ধুক খুলিহ। শোকের মূত্রাগুলি সয়ে 
গণনা! করে, অনেকটা ডেমনি। 

“গোধূলিতে দুটি নন কালো - " ভরা সাঝে আধার হয়ে এলে - - অমাবস্তা স্বাার দুইপহরে' । প্রথমে 
গোধূলি, তার পরে ডত্রা সাঝ, অবশেষে একেবারে আধার হই-লহর--তাহাও আবার অমাবগ্তার । দন্ককার 
একেবারে ধরে থরে লঙ্ষিত হইথাছে, শুধু তাই নয, ‘লক্ষ দীপের’ সুচিকাঘাতেও এ অন্ধকার মটুট । এ 
কেমন অন্ধকার, এ কিলের অন্ধকার ? 

আর-একটি কবিতা দিঘি । দিঘির গভীর কালে। বোবা জলের ছবিকে চাহিয়া কবির রাত্রির অন্ধক।রফে 
মনে পড়িয়া দায় 

ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তদ্ধ হগন্তীয় 
গভীর ডদ্বংকর, 
তুষি নিবিড় নিশখ-রাতি বন্দী হরে আছ_ 
p বাটির পির । 
অন্ধকার বলের সখো না থাকিলে সর্বত্র অন্ধকারের ছাপ তিনি দেখিবেন কেন? 

প্রশ্ন অনেক তোলা হইয়াছে, এবারে একটা উত্তর হবার চেষ্টা করা যাক | ৮ 
২ 
ইতিপুধে করেক বংসর ব্যগে আমরা কবিকে দেখিতাছিলাম পশ্নাতীরের প্রলল্প আালোকে, জীবন বেখানে 
উজ্জল । লে জীবনের ভরা ফসল পাইযাছি সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি কাবো। এমন অনেকদিন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাচ ১৮৮১ শক 


গেল, একটা ঘুগ। ভার পরে কবির কল্পনা ক্রমে জীবনের প্রন আলোক পরিত্যাগ করিহা! প্রাচীনকালের 
ছা্াচ্ছছ ছ্গম পথে প্রবেশ করিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও পুরাক্ষালে মানলভ্রমণের ফলে কবি যে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন সে ফলল ভরা আছে কথা, কল্পনা, নৈবেস্ত প্রতৃতি কাব্যে। এঙ্গানে তাছার 
বিস্তৃত বিবরণ দান অপ্রালঙ্গিক হইবে, শুধু এইটুকু বলাই ধথেষ্ট বে কবিকল্পনা আবার বপন জীযনের প্রসন্ন 
আলোকে প্রত্যাবর্তন কছ্ছিল, সেই পুরাতন পল্সাতীরে ফিরিত্া! আসিল, তখন সব কেমন বেন জান হইয়া 
শিল্পাছে বোধ হুইল কবির ফাছে। যে কবি মানসম্রষণে বাহির হুইছাছিলেন আর যে কবি প্রত্যাবর্তন 
করিলেন তাহারা ফেন এক ব্যক্তি নন। সেদিন ঘাছাকে অভ্রান্ড মনে হইয়াছিল খাদ তাহার ক্রেটি অতান্ত 
গ্রতাক্ষ, লেদিলক্ষায় বৃহৎ আজ অকিঞিৎকর, লেফিলকার বাস্তব আছ ছাল্সাল, লে্লিনক।র লব প্রধয় 
প্রচেষ্টা আঙ্গ নিতান্ত নিরর্থক মনে ছইল কবির কাছে। মাললভ্রদণে যে আদর্শলে।ককে তিনি প্রত্যক্ষ 
করিলেন আর থে বাস্তবলোক তাহার সন্মুখে প্রদায়িত এ ভুথের মধো বিল কোথায়? এ ছুইফে 
মিলাইবার উপান্থ কোথায় সানপ্রমণের অন্তে কয়েক বছর তাঁহার কল্পনার আগতে আদর্শ ও বাস্তবের 
একটি নিষ্াকণ সংঘর্ষ চলিয়াছে। এই সংঘর্ষের বিবরণ ও প্রষাণ খেয়া কাবো। আগেকার দিনে ধাহাকে 
বাস্তব মনে হইঘ্াছিল তাহা অপহৃত, অথচ নৃতনও কিছু গড়িয়! উঠিল সা! কবি হেখানে প! রাখিতে 
ঘান দেখেন সেখানে শৃল্ততা, ঘাহাকে ধরিতে ঘান দেখেন সেখানে আশ্রথ নাই। পুর।তন আশ্রসও বাছায় 
গিয়াছে নূতন আশ্রশনও যাছার গড়িয়া ওঠে নাই, 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে নাকখানে'_ 
খেয়া সেই ছতচাগোর অভিজ্ঞতান্ পূর্ণ। এই দোটানা অভিজ্ঞতা একপ্রকার অনিশ্চয়তা, একপ্রকার 
অম্পইতা-_ ইহা অন্ধকারের সমতুল । খেরা কাবো অন্ধকার হে বহস্থানে 3:098৩-রপে ব্যবহৃত তাছার 
মূল এইখানে ।* ৮ 

পটী 


৩ 


কিন্ত অন্ধকার ও অনিশ্চরতাকে তে! সাহ্ধ চরম বলিয়া! স্বীকার করিয়া লইতে পাতে ন।) অন্ধকারের মধ্যে 
আলোকের, অনিশ্চয়তার মধ নিশ্চয়তার, সন্ধান তাছার পক্ষে স্বাভাবিক । তখন আলোর ও নিশ্চন্নতার 
সন্ধানে লে অন্তরের বধো তাকান্ধ। অবনত পরিচিত জগতের স্থানে ও বদলে তখন সে একটা নৃতন 
আগ গড়িতে চে করে। এ চেষ্টা অনেকটা বিশ্বামিত্রের নূতন জগৎ গঠন “চেষ্টার অন্থন্ূপ । বাস্তবের 
বদলে গঠিত বাস্তবের বিকল্প সাহিতে) 57৮০! ব। 5y০৷i৪০)৷ নাথে পরিচিত। আসল হখন 
ছুতচত তখন তৎস্থলে নূতন একটা-কিছুকে প্রতিষ্ঠিত করিনা মানব কোনে! রকমে ফাল চালাইরা লৱ; 
যে নূতন কিছু গড়িয়া তুলিতে পায়ে না তাহার শেষ আশ্রর গড়া নান্ডিকা । বের কাবো 'দরেও নছে 


৬. এই দের এরিকে ওফিকে, ১৯-১ হইতে ১৯-৮ সালের বো, রবীশ্রনাখের সামাজিক ও ওৎসংজোত মতানতে বে পরিবর্তন 
ক্রটরাছিল ভাব! যেমন অমত্যাশিত তেমনি বিশ্হকর। এই পরিবর্তনের কারণ ও ইহার প্রচাৰ দক্ক্ষে এবনে। ডেমন আলোচনা 
বটে নাই । 'ববীজনীবনী'তে সানা কিনু আকাল আছে নাত্র। ইহার বিদারিত আগ্মেচসা হইলে কৰিত্রীবন লম্পর্কে, তথা খের 
সনে, খানেক নিদুঢ তন পরথাশ পাইবে যাগ বিশ্বাদ করি। এই অপ্রতাশিত পরিবর্তনের একটি প্রধান কাল৷ কারতেবণে॥ 
প্রাচীনকালে কৰি৷ ছানসমৰদ। অন্য গে কাল৷ পাকা অনকৰ নয, হয়তে| তংকালের আবহ! ওযা কিনু দর্ঘন ছিল কবির 
বন্ধাসতের। 


“ঘরেও নহে পারেও নহে' ২৯৫ 


পারেও নহে’ অবস্থাত কবিত্ব সনে তখন অস্বস্তি ও অনিশ্চ্তী, পূরাতনের আআশ্রহচ্যত শিথিল দুটিতে তখন 
নূতন কিছুকে আশ্রঃ করিবার দুর্জয় সংক্স ।* 
সনের এহেন অবস্থায় তিনি বিকল্প গং গড়িবাত্র বানসে পুরাতন প্গতের সহিত একট। অতিরিক্ত 
মাত্রা, একটা নূতন 410)5250ঘ, হেন ছুক করি দিলেন । এ অতিরিক্ত মাত্রাতেই কবির পাস্কনা ও 
ধেয়া ফাঝোর় মৌলিকত!। ধের! ফাবোর প্রাতোকটি কবিতা ওর নৃতন মাত্রা-সযাবেশের ক্লে এমন-এক 
অভিনবন্ধ লাভ করিয়াছে, পূর্ববর্তী কাঝো ঘাছার সাদৃশ্রের একাস্ট অসন্ধাব ; 
এবারে এই নৃতন মাত্র বলিতে ফি বুঝি আর তাহার লংযোগে অভচিনযত্রই বা কেমন ভাবে ঘটে তাক! 
বলিতে চেষ্টা করিব। পূর্ববর্তী রচনার আন্র্থ লইয়! তুলনার সাহাবো বিষংট। বুঝাইতে হটবে। 
‘কোনো কোনো লক্ষানীলা ব্‌ ই আ$,লে থোমট। ঈহং ফাক কারে ধানে কলসী কাপে জমিদার 
বাবুকে সফৌতুকে নিরীক্ষণ করছে' _পত্রসংখ্য! ১৬, ছিতপত্র 
এই চিত্ৰধণ্ডের সন্ধিত নি॥৷লিখিত চিত্রগণ্ডের দুন্তর ব্যবধান নাই 
ছুটি বোন তার] ছেসে ধান কেন 
ধায় ববে ছল আনতে! 
দেখেছে কি তারা পথিক কোখার 
গাড়িতে পথের প্রান্তে?" 
তারে যে ফখন্‌ কটাক্ষে চাষ 
কিছু তো পারি নে জানতে 
ছুই বোল, ক্ষণিকা 
একটিমাত্র পদক্ষেপে এক চিত্রধ্ড হতে অন্ত চিত্রগণ্ডে পৌছানো স্তব । এবারে খের! হইতে একটি 
চিত্রধণ্ড উদ্ধার করিতেছি, সেই জলের ঘাট, লেই জল ভয়া, সেই পল্লীবধূ সবই এক 'খচ এক নঘ।_ 
ওরা চলেছে দিঘির ধারে। 
ওই শোনা ধাত বেগুষনছা 
কম্ধণঝংকারে ।- 
দিনের আলোক জান হয়ে আলে, 
বনুগণ থাটে যাত কলছাসে 
কক্ষে লইয়া কারি। 
মোর ভরা হস্তে গেছে বাছি। 
ঘাটের পথ, ঘেরা 
স্পট ইহা মার-এক বন্ধ ; আগে ছিল একটি হইতে অপরটিতে ভ্রপান্তর, এধানে ছয়াম্বর। সহৃদয় পাঠক 
অনান্বালে বুঝিতে পারে কেবল লৌকিক ছল ভরার কথা বলা হইতেছে না, তাছ্থাকে উপলক্ষ্য করিছা 
৪ প্রাচীন চিন্দুসংহিতায বিহিদিতেষ ও অসুশাপ:দর প্রতি এই লগ ওঁছার বে একটা আস্থার জাব দেখিতে পাওয়া দার 
তাহ! এই লকছে৷ অৰ্যাত, বে-কোনো একটা আর পাইলে বাচিয়া বান এই রকষ বেন টানার জাব। 


২৯৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাষাঢ ১৮৮১ শক 


আরও কিছুর ইন্দিত করা হইতেছে এই “আরও কিছুটাই নূতন মাত্রা, ইহাই নূতন সংঘূক্ত হুই্ছাছে। 
আর এই লংযোগের ফলেই ধেরা কাবোর কবিতাগুলির কিছু অধিক গুরুত্ব | 
এনমনতর আরো! ককেকটি ডিত্রখণ্ড বা ভাবণণ্ড লওয়া ধাক 1 
তোমরা নিশি ধাপন করো, 
এখলো রাত রয়েছে ভাই, 
আমা কিঝ। (বিদায় দেহো_ 
ত্বুযোতে বাই, ঘুষোতে ধাই ।* + 
খ্বাধার-আলোর সাদাহ কালোর 
দিনটা ভালোই গেছে কাটি, 
তাহার ছন্তে কারো সঙ্গে 
নাইকো কোনো বগড়াকাটি ৷ 
বিদায়, ক্ষণিকা 
বিদাত দেহো, ক্ষম আমান ভাই_ 
কানের পথে আমি তৌ ছার নাই ।- * 
তোমরা আছি ছুটেছ বার পাছে 
সে-সব নিছে হয়েছে মোর কাছে) 
_বিদাহ়, খেয়া 
এই দুই ভাব সম্পূর্ণ বত, এই স্বাতস্ত্রোর মূলে আছে অতিরিক্ত মাটির সংযোগ । 


আবার আর-এক জোড়া দৃষ্টান্ত লওয়া যাক 
আমি ছব না, ভাই, লববঙ্ষে 
নবঘূগের চালক, 
আমি জালাব না স্বাধার দেশে 
হুনভ্যতার আলোক । 
_ছয়ান্বর, কণিকা 


অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ, 
ছেড়েছি সব অকস্মাতেয আশা । 
এখন কেবল একটি পেলেই বাচি, 
এসেছি তাই ঘাটের কাছাকাছি, 
-_পখের শেখ, ঘেরা 
এ হুদ্ধের ম্রো শিল্পোৎকর্ষের বাবধালের প্রসঙ্গ না! তুলিযাও বলা যায বে. প্রথমটা একটা সামরিক 
৪1014৫5 ব| বে সা, দ্বিতীয়া তার চেকে অনেক গভীর এ বাবধান জন্সান্তরের, ত্রপান্ধরের সয়। 


“্বরেও নহে পারেও নহে" 


আরও একজোড়া উদাহরণ লওয়া হাক 
ডোর থেকে আছ বাদল ছুটেছে, 
আর গো আর! 
কাচা রোধখানি পড়েছে বনের 
ভিছে পাতা । 
-_মেঘমুক্ত, ক্ষণিকা 


এখানেও ব্যবধান জস্মান্বরের, আর অতিরিক্ত যাত্রাটার লংযোগই ভাছার কারণ। 

ওঁ থে গোড়ার বলিয়া সাদর্শ ও বাস্তবের ঠিকে মিলিতেছে না বলিয়া কবিসত্তার গভীরে একটা 
ভাভাগড়া চলিতেছে, সেই সামরিক অরাজকতার মধ লামগ্ত আনানের আশার কবি ইব্রা 
জগতের স্থলে জগতের স্বরূপ আবিষ্কার -প্রচেষ্ঠা্ব নিধূক। কিন্তু কাজটা সহন্তসাধা নব, ধতদিন স্বরূপ 
আবিষ্কৃত না হইতেছে ততদিন 511১0] বাবহার করিন্বা কাছ চালানো! ছাড়া আর উপা্ধ কি? এবেন 
পুরাতন ইমারত ভাঙা ফেলিয়া তস্থলে নৃতন গড়িবার লন কাঠ ও বাশের ভারা বা ফ্রেম ব্যবন্ধারের 
মত। এখন এই ভারাটাতে কোনোরকমে ঠেকা কাজ চলিত যার বটে কিন্তু স্থায়িত্ব ব! স্বায়িত্বের গৌরব 
কখনো তাহা পান না। সাহিত্যে 550/৮০1 তখা 3)7॥৮০li5দ৷এর তত্রপ ব্ববস্থা। symbolism 
অলময়ের সায়, চিরকালের নির্ভর নয় । 

রবীজ্ঞনাথও চিরকাল 571701150এর উপরে নির্ভর করেন নাই, বলাকান্ধ আলিঘা সাদয়িক ভারার 
ধাশ-কাঠ লয়াইা ফেলিয়া নবনিকেতনে পৃহ্প্রবেশ করিহাছেল । কিন্তু এখনো তার দশ বছর বিলঙ্ব_- 
এখন সবে ১৯০৯ সাল, বলাকার প্রকাশ ১৯১৯ সালে । 


Ll 

আদর্শে ও বাস্তবে সামন্রশ্তবোধের অভাব হইতে ছুখের উৎপত্তি অন্তত খেয়া কাবো হু:ধাহত্ৃতির কবিভা- 
গুলিয় দুল সাসপ্রশ্তবোধের, অভাবে । আর খের কাব্যের একটি প্রধান লক্ষী বিহয় দুখাত্ুকফ কবিতা । 
চিত্রা কাব্যের 'হুখ অতি সহ লরল' হইতে, ক্ষণিক! কাবোর “দত্যেরে লও সহে’ হইতে, কবি অনেক দূরে 


২৯৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৮৮১ শক 


আলিহা পড়িছাছেন। জীবন প্রবাহ গভীরতর হইবার সঙ্গে লে কৰি বুঝিতে পায়িযবাছেন ‘হুব অতি সৃহজ 
সরল’ না হুইতেও পারে । ভীবনপ্রবাহ ধখন বারনার চেয়ে উদ্ধার ও গভীর ছিল না-_ হুর্ের আলোর ধখন 
ও জলের উপরিভাগ মাত্র নর, জলের তলাকার হুড়িগুলা শুস্ক াদ্মল্‌ করিভ- তন “তব অতি সহজ সরল’ 
ছিল সতা। কিন্ত গভীর ও উদার জীবনপ্রবাছের উপরিতলের উিগুলি রৌত্রে কিক কিক্‌ করি 
উঠলেও রৌস্ররশ্মি গভীরে প্রবেশ করিতে অলমর্থ । এখানে সখ সহজও নহ, সরলও লব, অনেক সময়ে 
তাহার অভি সঙথন্েই সন্দেহ অস্মিতে খাকে। আর, 'সত্যেরে লও সহছে” ? অন্ধকার যেখানে ঘন- 
লৱিবিষ্ট (মনে রাখিতে হইবে খেরার প্র অর্ধেক কবিতা অন্ধকারের পটে আকা) সত্যোপলন্ধি সেখানে 
সহজ নু) 
তখন রাজি আঁধার হল, 
সাঙ্গ হল কাজ__ 
আমরা মলে ভেবেছিলেন, 
আসবে না কেউ আজ। 
আগমন, খেক 

তার পরে হুর্ষোগের রাত্রির প্রহরে প্রহরে দুঃখের আঘাতে কুল ভাড়িতে থাকে, সংস্কারের দেয়ালে 
উকশিক ফাটলপখে লতোর অশ্প্ট মৃতি চোখে পড়িতে থাকে । কখনে। রাত্রার দূতে বাতাস, কণনে। 
‘চাকার বন্বনি'কে 'ষেছের গরঙ্ছনি' মনে হয়; ব্মবশেষে 'ছুধরাতের রাছা' ধখন আলিয়া উপস্থিত হন 
তখন আর সাড়ত্বর অভার্থনা করিবার সবর থাকে না। ধন তিনি আবার রাত্রিশেবে বিদায় লন তখন 
দেখা বায বে, বালাটি লা রাখিকা পিয়া! তরবারির গুরুদায়িত্ব চাপাইবা দিয়া অস্থৃহিত হইয়াছেন! 

এই ছঃঘবোগ খেয়া কাবোর বৈশিষ্ট্য, আর ইহার দূলে আদর্শ ও বাস্তবে সমন্বয়ের অভাব এ কথা আগে 
বলিয়াছি। পূর্ববর্তী রবীস্রকাবো টিক এই শ্রেষীয় ভুধবোধের প্রকাশ লাই । এধন হইতে পরবর্তী সব 
কাবে ভুঃধবোধের নেখ কখনো ঘন কখনো স্বচ্ছ ছায়। ছেলিতে খাকিবে। কিন্তু দু:খ দি আদর্শ ও বাস্তবে 
সমস্বয়ের অভাবজাত হু, তবে কি বুঝিতে হইবে বে শেষপর্যড রবীন্রফাব্যে ইহার হষ্ট ও হখোচিত সমধ্ব্ হয় 
নাই? হয়তো তাই। কিন্তু তাহা প্রবদ্ধান্তরের প্রসঙ্গ । 


হ 

ধেশানে আরম করিযাছিলাম সেখানে করি গিহ! শেষ করি | ওঁ থে কবি একবার স্বল্নকালের জন্জ একটা 
আদর্শলোকের সন্মুখে গিয়া পড়িয়াদিলেন, যে জগতের শুর শাস্বত অলোক কবির চস্ছুকে বান্রবাদ্ধ করিনা 
ছিঘাছিল, তাছারই প্রত্যক্ষ প্রভাব খে কাবে! ! কিছুকালের জন্ত কবির দুর ০৯5 যা মেরু বেন বলিয়া 
পিয়া জীবনের তপ তাঁহার কাছে পরিবতিত হইয়া গিত্াছিল।-_ 

ওগো, তোরা বল্‌ তো এরে 
ঘর বলি কোন্‌ যতে। 
অবারিত, খেদা 


“ঘরেও নহে পারেও নহো 


বান্যাস্ধের দৃরীতে আপন ঘর আর আপন নয়, এবং শেষপর্যন্ত 
গড়া যখন শেষ হয়েছে 
কঠিন স্থবকঠোর, 
দেশি আমাহ বন্দী করে 
আনারই এই ডোর । 
_ বন্দী, দেয়া 
এ পৃদ্খণ শুধু কবির আপন হাতে গড়া নয়, একটি বিশেষ অবস্থান পড়ি! বিশেধ মনোভাবের তাড়নার গড়া 
একটা আদর্শ যতই মহৎ হোক তাহার খুব কাছাকাছি িত্বা পড়িলে গায়ে আচ না লাগি পারে না, 
লেই দীপামান আলোকের দিকে তাকাইলে দৃষ্টি সাযরিকভাবে অদ্ধ ৭! হইস্বা পারে না, যাহছের পক্ষে 
(সে মানুধ বতবড়ই ছোক-না) প্রত্যক্ষ দৃষ্ীতে আদর্শকে দেখা বাছনীয নয়। হৃদয়ের স্থোটে। দলাশযটিতে 
দৃষ্টি নিবন্ধ করিয়। আদর্শের মংস্তচক্ক ভেদ করিতে হয্ব। গ্রতাক্ষ দৃষ্টিতে আাদর্ঁকে দেখিতে গেলে সংকট 
না ঘটনা যায় লা। 
শেলি নিজ ফবিজীবনের সংকট ব্যাখ্যা করিতে গিহা বলিদ্বাছেন_ 
Had gazed on Natlure’s naked loveliness, 
Actatou-like, aud now lc fled astray 
With feeble steps o'er the world’s wilderness 
—ADONAIS 


শেলিয় সংকট ও ট্রাজেডি এর চেছে ্টতর ভাষার আর প্রকাশিত হব নাই । হতো দীর্ঘতর আমু লাভত 
করিলে আইতে দৃক হইয়া শেলি শব ও শি লাভ করিতে পারিতেন। দীর্ণতর দুর 
অধিকারী ববীজ্বনাখ শেখপর্যন্ত স্বৈধ ও শান্তিতে (পামত্রিক নত ) প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হইছ্ছাছেন। 
ভু্মবোধের মেঘখানা একেবারে অপসারিত হয নাই সত), কিছু ছাতা হুজ্ছতর হইয়! নদাপিদ্বাছে__ মেঘের 
ক্ষাটল বিদ্ৃততর হইঘাছে। আলোছান্বার ফোরোখা বলনের মধ্যে আলোর ভাগটাই বেশি। কিন্তু সে 
প্রসঙ্গ খেদ! কাবোর আলোচনার অন্তর্গত লন, অনেক পরবর্তাকালের সেই পরিণাতি__ বারান্তরের দন্ত তাহা 
রছিল। এখানে আমরা কবিকে “ঘরেও নহে, পারেও নহে, থে ছন নাছে নাবধানে'-ব্বস্থান্ব দেখিয়া বিদায় 
লইলাম। 


বাংলা কাব্যে মিষ্টিক ধারা 
নলিনীকান্ত গুপ্ত 


বাংলার ভাষা, বাঙালীর কাবা বখন সর্বপ্রথম ছুটে উঠল, থে বাণী বে মহ স্বাগত করল লেই নবীন উবা, তা 
নিষ্ে এল একটা বিশেষ ভাব, একট। বিশেষ ভঙ্গি । তা হল হৃবথের আকুতি, মর্মের অনুঝুতি, অন্তরাস্মার ক$ 
(76 65) -_এ তে। বটেই । এই স্বহ্ৰপ পরিধান করল একটা বিচিত্র রূপকের বা প্রতীকের গৈরিফ বাস। 
এই আহিছণ হল ধাকে বলা হায় 'দিস্টেক' এবং থাকে লক্ষ্য করে আমর! সান দিয়েছি সাদ্ধাাঘা । 
কারণ এগব ছল নাধ্যাস্মিক বা আন্তরাক্মিক উপলব্ধির কথ! এবং তাকে প্রকাশ ফর! হয়েছে একটা আলো 
শ্বাধারি হীতির লহান্বে। লোকাতীত ইন্ত্িহাতীত বিধঃ সব বল! হযেছে লোকায়ত এবং ইত্তিঃগত 
উপকরণ মাশ্র॥ করে: সুতরাং এলে গিয়েছে একট! তির্ষক্‌ভাবণ, ইঙ্গিত, লক্ষণা, ধ্বনির সমাবেশ । 
লোকাগ্ররের, শান্তর-চেতনার কথা বলে এ যে কেবল ধর্মের কাছিনী ত| লব; দেখা যাদব এর মধ্যে অ-ধর্ের 
বস্তুও ধখেই আছে। আচ্ছা, লেন পরিতী্তে-_ সমূলা দেখাই তবে কি ধর্মণের বন্ত এই আমিকাবা, কি 
ধরণের চেতনা তাকে আহ প্রানিত করেছে কবি অর্থাৎ আচার্য, সিন্ধাচার্য, কাড়.পাদ বলছেন_ 
ব্হণ গধই উদ ৰ জাই 
বেনিরছিন ত নিল পাই । 
ভণই কু যন কছবি ৭ ছুই 
লিচ্চল পৰণ ঘরিণি ঘর বই & 
নীচে গে নামে না, উপরেও ওঠে না-_ হস্ধিতীক সে পেয়েছে সেখানে নিশ্চলত|। কাছ, বলছে, মন 
সেখানে কথন টুটে নাঁ_ নিষবম্প পবন যেখানে সেখানে ধরণী জিষ্িত। 
যথেষ্ট বিন্টিক-_ নিহিতার্থক-- নব কি? আরে! শুগুন 
এবং কালবিন লই কুহৰিজন্বরবিন্মএ 
হক্তএ হ্বরঅবীর ছিংখআ বজরংতএ & 
এই যে কালের বীর্জ খেকে কুম্বমিত অরবিন্ম, মধুকরের মৃত ছে বীরভোন্রী, তার মরকন্দ গ্রাণ কর। 
সহন বসন পার হয়ে এই থে বাট আসছে 'আবাবের কানে, তা কি সমানে শাষাদের বর্ণে গিয়ে পৌঁছয় 
না? ছাছকের বিংশ শতাম্বীর নিস্টিক কবি যে বলেছেন» 
ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট লে তরী 
আবারি লোনার ধানে গিয়েছে ডরি_ 
এর হুল প্রতিরূপ ফেলল হম্দর পাই বমরা চর্ধাকারের এই জযকে_ 
সোনে ভরিতী করুণা নাবী) 
পা থোই নাহিক ঠাবী-- 
লোনা ভরি যে করুণার নৌকা, কপার স্থান তাতে আর লাই ॥ 


7. জনৈক হস লঘালোচক কথাটা আমাদের বরিছে ফিরেছেন ? 


বাংল! কাব্যে দি স্টক ধারা 


এখানে নিদ্ধাচার্বছের একট! বিশেষ প্রতীকের বা আলেখ্যের উল্লেখ করতে চাই ৷ মানুষের যে অন্ব:সত্তা, 
বে অন্বামী, যে আস্তর উত্তর দিবারূপ পাই তাই আবার তার ইউদেবতা বা ইঞ্দেবী । সিদ্ধাচার্েহা তাকে 
দেখেছে একটা অপন্ধণ অদভুত দৃষ্ট দিয়ে, বলেছে সে হল এক অন্তু বালিকা দে ডোস্বী, দে শবরী-_ তার 
স্থান হুল নগরের বাহিরে__ 

নগর বাহিরি রে ডোব্বি তোছোরি কুড়ি 

ছে অশ্পৃন্তা বালা, তোদার কুঁড়েঘর তো নগরের বাহিরে। 

নগর হল এই সমৃদ্ধ সুশোভিত হুযা্গিত দ্রেহ-সন-প্রাশের বাহ প্রকুতি-- অজ্ঞানমন্্রী হাদী হয়ে প্রকট 
তিনি। কিন্ত আসল রানী ভিখাহিনী পরিতাক্তা অপরিচিতা দুঃস্থা। বে সাধকের দই পুলেছে তার সফল 
আদর গিয়ে পড়েছে এই উপেক্ষিতার উপর। কিন্তু আছ বলতে চাই, মানে চেতনা, কবিচিন্ত 
অনেকখানি বদলে গিয়েছে এই আধারের যুগ থেকে, য!হষের বাহ্থ চেতন! অনেকখানি আলো এসেছে, 
সেখানে পর্ব চোস্বী তা কালে। র$ থেকেই আলো ছড়িতে দিতে শুরু করেছে__ কাণীকে থে ঘোরা 
তিমিববরধী বল! হয় ত! কি কতকটা অছদ্প হেতুর ছন্তই নয 7 আরে? এসব লাধনাহ পরকীদা-প্রীতির 
বে প্রতীক-রহন্ত তারও নর্থ একট। মেলে না? স্থকীছ। হল নিন্নতর প্রকৃতি, উর্ধ্বতন প্রক্ৃতিই পরকীয়।। 
লিদ্ধাচাদের গপ্তভাষ ( কোড ) ক্রমে বাক্ত হয়ে লহজ ডাব হয়ে উঠেছে লহ ভাষার মধ্য দিয়ে কবিচিত 
এাকাশ করতে চেয়েছে অন্যতম উর্ধবতষ উপলব্ধি । এই ভাবেই মানুষের ঘটেছে চেতনার ক্রুমবিবর্ডন। 

বাঙালীর কবিচিত্তের মাছিত্রপ এই ধরণের একট! নিবিড় ত্রালাস্ত পুত গঙ্গোত্রী বেন। ইউরোপীয় 
কোনো! সাহিত্যে এর তুলনা) পাই না। লেখানে কাবোর উদ্ভব লোক।ছত অধকূতি দিয়ে। গ্রীক ব। 
লাতিন বা ইংরেজী ফরাদী আধুনিকতর ভাষাই ফবিচিত্ত ছুলে উঠেছে কামের, অর্থের, বড় জোর ধর্মের 
প্রেরণা) বোক্ষের প্রেরপ।হ উদ্বুস্ধ কবিচেতনা, বে-কবিচেতনা জিনিলকে ৰেখে একট। সাধারণের বিপরীত, 
অন্তঃপ্র্ঞ-- উ্ধমূলোহবাক্শাখ-দৃ্ি দিয়ে তা পাষ্চাতোর আবহাওয়ায় বিরল। দাস্ের মধো, খু 
মিষ্টিকদের মধ্যে, তারে! আগে গ্রীক 815155155এর নধ্যো একটা ছায়া পাই, কিন্তু প্রথমত তা ধল মতি 
ক্ষীণ গোপনধার।__ বেনীকৃতপ্রতন্পূণিল এবং ভ্িতীহ্ত তার উংলে পৌছলে যাই আমরা মিশর দেশে 
এবং আরো গ্রাচ্যে । কারণ এ ধারার মহিরশী মৃতি হল বৈদিক গাথা। 

তা হলেও স্বীকার করতে হবে, পৃথিবীর গতি, নানবচেতনার গ্রবৃতি কালহ্রোতে ক্রমশই বহধ্র্দুযী 
হয়ে উঠেছে, পুষ্ট সদৃদ্ধ যা্রিত ও প্রখর হয়ে চলেছে তার এছিক আধারে । এবং বাঙালীর চেঙনাও 
ফালধর্মকে অতিক্রম করে নি। তাই তো দেখি এই বে মূলধারা ক্রমে ত| ফন্তধারায পরিণত হয়েছে__ 
মন্দাকিনী ক্রমে ভোগবতী হয়ে তলিয়ে গিবেছে। অন্ত কথায়, শিক্ষিত সমাজে, অডিয্ূপনতি্ বুদ্ধিগরিষঠ 
শ্রেণীর মধ্যে তার স্বান আর হয নি-- স্বান হযেছে অভি-লাধারণের 'লোকলাছিত্/' হিসবে। কিন্তু 
বাংলার বৈশিষ্ট এই বে, ধারাটি লুকিয়ে গিয়েছে বা নীচে পড়ে খাছে বটে, তবে একাস্ক ছায়িতে বায় নি-_ 
এমন চিত্ত, এষন চেতনা সর্ববাই ছিল একে ঘা জীইয়ে রেখেছে। 

চর্ধাপদকর্তার্বের ঘুগ বল! ছুয়ে থাকে তৃষ্টীর অইন থেকে দ্বাদশ শতাব্দী অবধি । তায় পরে এ ধারা 
ক্ষীপতর হবে বিরল ঘরে গিরেছ্ধে; তখন বাঙালীর কাবাপ্রেরণা ক্রমে ছুটে উঠল হঙগলকাবে)-__ অঙ্গলকাবো 
চেতন! উপচে ভেলে উঠল, তা হুল ধর্ষবিষহক এবং সবাছবিহর়ক ৷ বঙ্গলকাবোর প্রাচূর্য কন্ধেক শতাবী 
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ভরে রেখেছে-_ সগুদশ অষ্টাদশ শতাম্বীর প্রথম ভাগ অবধি । কিন্তু এই সঙ্গেই পিছনে, কতকটা অন্তরালে 
চলেছে, গ্রসায় পেয়েছে বাঙালী সান্ধ্য চেতনা ও কাবাপ্রেরণা ) 
চর্খাপদের শেষে পরে বে জ্ূপ ধরেছে এই অধান্ত-সাছিত্যের ক্্থধারা, তার নদুনা চত্রীদালের রাগাত্মিকা 
পর্ে-_ হুষের বাবে হতো! শতান্ী ছুয়েফের ফাক বাছে, চর্ধাপঘাবলী ক্রমেই তলিয়ে গিয়েছে; তবুও 
মনে ছখ একটা ক্ষীণ ইতস্তত:-বিক্ষি্ ক্রশরূপান্থরিত তি বয়াবত্র চলে এসেছিল চত্তীদাল ঘখন এলেন 
তিনি বললেন_ 
কলের উপরে কুলের বসতি 
ভাঙার উপরে ঢেউ । 
ঢেউর উপরে চেউৰের বসতি 
ইছা জানে কেউ কেউ॥ 
কিছ 
সবত্তিকার উপরে ডলের বপতি 
তাছার উপরে ঢেউ। 
তাছার উপরে পিরীতি বলতি 
তাছা কি জানয়ে কেউ ৪ 


আরো এক ধাধা এই 
সাপের দুখেতে  তেকেরে নাচাবি 
তবে ত রসিকয়াজ ॥ 
থে জন চতুর সথষেুশিখর 
স্বতায গাছিতে পানে । 
মাফসার জালে মাতঙ্গ বাধিলে 
এ ফল মিলছে তারে ৪ 


হুর বাচন পেয়েছে নৃতন ভঙ্গি__ তবুও এরই মধ্যে পাই না কি একটা রেশ ঘা এসেছে এই প্রাচীনতর 
বাক্য ছতে__ 

উচা উচা পাবত ওঁহি বই বয় বালী 
উচু উচু পৰ্বত, লেখানে বাস করে বালিকা শবরী ) দিছা ক্ছুয়প ধারার এই যে 


হহায়স পালে মাতেল রে তিহযন সএল উনএসী 
পঞ্চ বিষন্ধ রে নায়করে বিপথ কবী ন দেখী। 


বহারস-পানে.সে মাতিল, সকল ভরিসৃবন উপেক্ষা করে__ পঞ্চ বিধয়ের নারক্‌ সে, তার বিপক্ষ তো 
কাউকে দেখি না। 


বাংলা কাবো মি স্টক ধারা 


লিচ্ধাচার্ঘদেরই কি ছ্বেয় টানছে না চণ্ীষাসের__ 


রসের পিরীতি রসিক জানয়ে 
রস উদসারিল কে? 

সফল তালি যুগল হুইয়া 
গোলোকে রছিল কে? 


একটা সমতল সাধনার ক্রম, একটা আন্তর ইস্রিয়ের বিশেষ দু্িভঙ্গি ভাবকে ভাবাকে অসুর্ধূপ ছাদে 
বম প্রানিত করছে এ ধূগ অবধি । তবে পার্থকাটিও লক্্ষষীয় । চত্তীধালে এসে বলে ঘর গঙ্গা যেন অন্ধকার 
পর্বতগ্ুহা, অর্ধাতৃত পিরিকন্দর পায় হতে সবলে উন্মুক্ত আকাশের নীচে এসে পৌছেছে । পাই এখানে 
লাদ্ধ৷ অস্থভূতি ও ভাবপের মধ্যে মনোষ চেতনার লহ স্বগ্ছ বদার্য ও নির্ঘলতা । এ দুই-তিন শতাব্দীর 
ভিতর দিযে কবিচিত্তের উপর জাগত বুদ্ধির একটা প্রলেপ এসে গিয়েছে। প্রছেলিক। দূর ছু নি, ফারণ 
থে জগতের, যে চেতনার কথা বলা হেছে তা প্রছথেলিকাবদ্ধ। তবুও এখানে প্রবেশ করলে পরিচিত 
আবছাওয়ার কিছুটা স্পর্শ পাই। 


চণ্তীদালের পরে তার উত্তরাধিকারী-সযেপ পাই একটা বিপুল ও বিস্বৃত সব__ বিপুল তাকে হল, 
হদিও উচ্চবর্ণের পোষাকি সাহিত্য সেদিকে তেমন নগর দিতে পারে নি। আমি বলছি বাংলার বাউলদের 
কখা। গোড়ার বিস্তাপতি চণরীদাসের পদাবলী ( রাখাক্তফবিষবক ), তার পর সাবধানে বঙ্গলকাবা, রামারণী 
মহাভারত) কথা, শেষে ভারতচন্্র ইশ্বর এই তো পূর্বতন বাংলাকাব্যের পাদজ্ব। আধুনিক বাংলার 
প্রথম পাদ হলেন রাহমোহন ইশ্বর বন্ধিষ, দ্বিতীর পাবে রবীন্রানাথ__ মিলি কালিমাসের উপহা জন্থলরণ 
করে বলব, হিমালয়ের মত বঙ্গণাহিতোর হানদপ্তরপে এক পার হতে অপর পার অবধি বিরাঙ্মান। কিন্তু 
অহ বাহঁ_ সবটা লা হলেও ; অর্থাৎ এই বা পরিপুষী ও বিস্তর পশ্চাতে ফন্তখ্যরাটিও যনে হয় বনে 
চলেছে সমানে। 


বাউলের অধ্যত্মলাধনা ও ফাবাস্বরীর দ্বিকে আকাল অনেকেই আবাদের মনোযোগ আকর্ধণ 
করেছেন__ অন্তযাল খেকে তাকে বাহিরে, শিক্ষিত বিদ্বান হী -সমাছে আসন দিছে ছভা্ঘনা করবার 
একটা প্রেরণা এসেছে। বাউল শুধু বাউরিয়া জলিল নব, ধাকে মনে হত উন্তট অলংলন্নতা তার মধ্যে 
আবিষ্কার করছি নিবিড় হুপংগতি । চণ্রীদাল থেকে এক রকষ ভূহল্ঠাভার দিয়ে এল যে গুণ্রবিদ্া বা অন্তরঙ্গ 
অভীল্লি্ব-পরতার ধারা তা ছুটে উঠল এই ভাষায় ও ভাবে_ 


এই মামৰ সেই যাছছে আছে । 
কত মুনিখবি চারবূগ ধ'রে বেড়াচ্ছে গুজে ॥ 
জলে যেমন চাদ দেখা হায় 
ধরতে গেলে ছাতে কে পার, 
তেৰনি সে থাকে সদায় 

আলোকে ব’সে। 
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অচিন দলে বলতি-ঘর, 
দ্বিল-পল্ধে বাহাম তার, 
দল-নিক্ঞপণ হবে হাছার 
ও সে দেখবে জনান্থাসে ॥ 
আনার হ'ল কি ভ্রান্তি, মন, 
আমি বাইরে খুজি ঘরের ধন, 
সিরাজসাই ফর ঘূরবি, লালন, 
আত্মতত্ব না বুঝে ॥ 
এ ধরণের তথ ও তান বাংলায় নিভৃত আকাশে-বাতাসে বিশে আছে। শোনা থাক তবে আরে একটু 
গুচবিার রহস্ত_ 
চলো হুখা, পপ্সে যু 
বলো ঘূগল হয কি ক'রে। 
চজ্ থাকে গগন "পরে, 
পল সযোবরে ৷ 
কাম বেখা প্রেম সেখা, 
দেখ না নঙ্গর ক'রে। 
হুখেতে হছ ঘি উৎপর মখনের ছোরে ! 
আদ্ছা, আরো একটি ধাধা শোনাতে চাই, শুছন_ 
সোনার মাহুষ ভাসছে রসে। 
হে জানে সে রস-পন্থী, 
দেখতে পাছ লে অনায্াসে ॥ 
তিন শ বাট রলের নদী 
বেগে খাছ বরহ্মাণ্ড ভেদি, 
তার সধো রূপ নিরবধি 
ঝলক দিচ্ছে এই যাছবে ॥ 
পিতামাতার নাই ঠিকানা, 
চিন দলে বলতখানা, 
আদপ্ুবি তার আওনা-যানা 
কাযণৰায়ির যোগবিশেষে ॥ 
অসাবস্তার চত উদয় 
দেখতে যার বাসনা ছাদ, 
লালন বলে, খেকো সদায় 
ভিবেস্টতে থেকো বলে ॥ 


বাংল। কাব্যে মিন্টিক ধার! 


তায় পরে এগিয়ে চলি-- বিদেশী চেতনার লাবলে ভেসে গেল এসব । বন বুদ্ধি, বহিবিহচক জ্ঞান 
পুজ্জীভূত ছয়ে চলল। বাডালীর শিক্ষারগীক্ষা সধতোভাবে একান্মভাবেই আধুনিক হয়ে উঠল। 
রামমোহন ঈশ্বর মধুসুদন বন্ধিন রবীন্ঞল/খ পথ্য এই যে লব দিফ্পাল, তাদের চেতনার ও স্বটিতে 
বহির্ষী জ্ঞান বিপুল হয়ে উঠেছে_তার শুভ্র পরিণাম এই যে, আতুনিক জগতে তিঠ্টিবার, ভাবিস্কৎ 
জগতের দিকে অডিঘান করবার আমু আনয়? লঙ্যক আছরপ করেছি । তবে এদেপ্র অশো প্রাচীনতর 
দীক্ষার ছল্গপ্রবাছ নিভৃতে রয়োগিবেছে। এবং আবার তা বাহ্মর ছয়ে হট কপ নিয়ে নিঃল্বত হযেছে 
রবীন্দরাখের মখো। এবং রাবীস্রিক পরিমশুলের মশো | এই অন্বঃইল। ধারা ববীজ্ঞলাধের মধ্য প্রকট 
হয়েছে আবার-_ পেয়েছে মানগোডিত জপাহণ, আধুনিক তাত্বিক বা ঘাশলিক বুদ্ধিগত সিদ্ধাস্থের আকাহ। 

কবির অতিপরিচিত সেই 

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি বাডাও আপন স্বর । 
জামার মদে! তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর । 


জূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি অন্প-রতন আশ! করি; 

খাটে ঘাটে ঘূরব ন! আর তানিতে আমার জীর্ঘ তরী. 

থে গান কানে হায় না শোনা সে গাল ঘেখার নিতা বাছে 
প্রাণের বীণা নিয়ে ঘাব সেই অতলের দড়া-ঘাকে। 


ধূপ আপনারে হিলাইতে চাহে গন্ধে, 
গন্ধ সে চাছে ধৃপেরে রছিতে জুড়ে । 
স্বর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে, 
ছন্দ ফিরি ছুটে যেতে চাষ হুরে। 
কিন্বা এই মারবো 
আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ 
চুনী উঠল রাডা হঞ্ছে। 
আমি চোখ ৰেললুম আকাশে 


আরো আগে, আরো! গছনে-গভীরে প্রছেলিকার গর্তে _ 
এসেছিল মন হরিতে হাপারাবার পারারে। 
ছিরিল না আর তরীতে, আপনারে গেল হারায়ে। 
তারি আপনারি মাধুরী আপনারে ক্ষরে চারুরী, 
ধরবে কি বরা দিবে সে কী ভরিয়া ধান ফাছিল। 
চর্যাপদের ঠেবোলী থেকে এই আঘুনিকের হেঁমালী অনেক দূর বটে, কিন্তু উভত্বের রয়েছে একটা 
L] 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮১ শক 


অন্তসাস্থণড লগোত্র । ডাষ৷ মাগ্রিত শঃৰিত হয়ে উঠেছে, ভাব চিস্তাগর্ড হয়ে উঠেছে, চেতনা এসেছে 
একটা খঁৰার্ধ ও বিশ্বমুধিত৷। তবুও একই| পুধাতনী সনাতনী মূলা, অনাহত বানী একটা সঙ্গানে 
প্রতিহবিত হয়ে উঠেছে এখানেও) একটা বিহাহগর্ত মন্ত্র, অস্বরাব্মাগত চিন্মহ্র বাক_ অতিলৌকিক 
রছঙ্ছের সঙ্গে, সতাতম সুন্দরতম নিয়ৃত অত্াশ্চর্ধেই সঙ্গে, আমানের পরিচ্ ও সংযোগ ঘটিয়ে দেয় ধাঁ 
তই তো হবে ভাবী কাবা ও কবিত্ব। 
আমাদেরই মধ ব্বাপ্গকের লাধক-কবি ধখন বলছেন শুনি_ 
তোমার ক্রম নীহারিকা 
লেখে মোদের ভালের লিখা: * 
আজ অবনীর দীপালিকাছ মাগো, 
কোন্‌ অলকা আলোর মাল! রাখে 
অথবা আরে। মনরহস্ত বে জমে উঠেছে ‘নীরাছন!'র কবির বাকো_ 
আভা! ঘলায়িছে কার? 
নিপণের স্তন্ধ প্রাণ বিনিষ্পন্দ পদ ্রান্তে তার । 
অনবশুষ্ঠিত করি’ তারে 
আনে শেষ খেঘাশালি রজনীর বিদায়ের পারে। 
কবিতাটির বাকিটুকু বলি, এমন মাঘাজাল রচনা করেছে সে 
অন্তরাল 
ভাড়ি' আবরণ-জাল 
আলে সন্লিকটে, 
ওঠে ভেসে সাঙ্ীভূত মুহূর্তের তটে 
স্থগোপন 
অবাক ইঙ্গত কোন? 
বহে ধরি ছালটিরে 
চলে ধীরে ধীরে 
রাজহংল-তরীখানি 
ছুটি পক্ষে দাড় টানি’ । 
অখবা এই কবিরই আরে! গছনের দুর্গ্রা্ব বন্ধ যদি চান_ 
অন্তরীক্ষ- আবাহন অগ্নি-চক্র-তীরে, 
উঠিল অলক্ষো ঢাকি’ দিগন্বর ছায়!; 
সুশ্রী নয়নে কাপে স্বর্ণ-ঘগ-মায়।, 
উুর্শনাভ জাল ঘচে আপনারে ঘিরে। 
ভবিষ্যতের কাবা__ শ্রেখ কাবা-- ছবে এই ধরশেরই, অর্থাৎ থাতে প্রকাশ করে অচিন্বা অনথভুতি, 


বাংলা কাবো মিন্টিক ধার। 


লোকাতীত রহন্ত। চলিত ভাষ| মুখ্যত তৈরি হয়ে উঠেছে চলিত অঙুকূতির চাপে ও প্রেরপায়_- কর! 
তার নৈযগিক গড়নই হয়েছে হেন সূল আধারের প্রতিফলন কইবায় ভস্তে। কিন্তু বৈদিক খধি যেমন 
বলছেন য1ছযী বাক্‌ হল বাক্বক্রিয নিম (চতুর্থ) জূপ-__ তার আছে দুস্ম আরে) [তিনটি জপ) "আমাদের 
চেতনা ধত গভীরে বত উর্ধে হাক, বত নিস্ৃতলোকে আমাদের স্থিতি গতি চয়, মানাদের অনুভবের 
অভিজতার প্রকাশ হয় ডি ঝাফো ও ছন্দে। 

বাভালীর দি কবির বৈদিক ক্ষ কবিদের মতই চেষ্টা কহেছিলেন তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রকাশ 
করতে একট! হ্ৈত ভাবায় ॥ ভাষার শিশ্তকাল তখন, গাঢ়-গভীর অভিজ্ঞতা তার ভিতর দিয়ে সহন্ভাবে 
লোআছুজি প্রকাশ করবার উপার ছিল ৭1 অবন্ত তাদের ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু আত নহ এপেছে 
খন ভাষার একটা ক্রপরিপতি ক্রমোগ্রতি হয়েছে, মাহুযের ব্নাদারের বখযেও একট! লংষোজক চেতন! 
ও প্রেরণা গড়ে উঠেছে, ধার ঢলে অন্যকে বাহিরে দে হুঠুম্ধলে স্থাভাবিকক্ষপে শরীরী করে ধরতে পারে 
ঘে স্থর সে ভাব দিয়ে বাঙালীর চিুবেদ তার অভিলার বা অভিযান ছারপ্ত করেছে এবং ঘাকে সে 
গোপনে আশ্রহ্ দিয়ে এলেছে তাকে আবার নবন্্প নবমহিহা দিয়ে স্পষ্ট করে ধহতে ছাবে। 

হলা হয়ে থাকে ইংরেডী লাছিতা বা কাবোর পিছনে, ইংরেছ্ের শিক্ষ£পীক্ষার পিছনে, তার অর্থন 
(টিউটনিক) তার ফরাদী-লাতিন (রোমক) সংস্কৃতির পিছনে আছে গ্রচ্ছত্র কেল্টিক-চেতনা, অর্থাং তার 
তু তার কর্মকৌশল ছাড়া এবং ছাড়িরে রয়েছে একট। অতীজিযপরতা, মি! স্টক-ধাযা । তার প্রেঃ কবি 
ও মনীঘীদের ডাবে ও ভাষার এ জিনিসের পরিগ্ ধেষ্ট পাওঘা হা, এ ছিলিপটির ছাঙাসম্পাত দিয়েছে 
তার কবির একটা বিশেষ বৈশিষ্ট । তবুও লেখানে এ জিনিল হয়েছে পিছনে, গোপনে, একটা গৌশ- 
প্রতিধ্বনি (০vertone কি ৩0৩০0) হতে 1 

আমার মনে হয়, বাংলার কহিচেতনার সধো এই মতীন্রিন্বপরতা, ন্দতিলৌকিকতা তার সুলচিত্ডে 
বহ্ধিঃগরজ্ঞাধ কথক্চিৎ, বিস্বৃত হলেও বয়ে গিয়েছে তার শ্বভাবের মধো, তার ধ্মনীর ছন্দে । ভবিগ্কতে এই 
ধারাই ঘদি তার প্রান খারা হয়ে ওঠে, এই খাতেই বদি চলে তার কবি-হহতৃতি ও কবি-উপল্ধি, তা হবে 
তার প্রকৃতির অনিবার্ধ পরিণাম । 


রচনা ও রচছিত! 


আীরাজশেধর বস্তু 


আমরা যেসব বন্ধ নিত্য বাহার করি তার অধিকাংশের উদ্দেশ্ব দীবনঘাত্রার গুল প্রয়োজন মেটানো। 
এইসব বস্তুর কতকগুলি অতি প্রাচীন, তাদের উদ্ভাবক বা প্রবর্তকের লাম আমাদের আনা নেই। 
তেমন তীর-ধন্থক, পোড়ামাটির বাসন, গাড়ির চাকা, কাপড় বোনা তাত ইত্যাদি। কতকগুলি বন্ধুর 
প্রবর্তফের নাম আমর! জানি এবং সবম্থানে কতজচিত্ে স্বরণ করি । কিন্তু তাদের প্রবতিত বন্তর পরিবর্তন 
করতে আমাদের কিছুমাত্র দি হয না, ভাতে তাদের নর্ধাদাহানি হবে তাও মনে করি না। আমরা 
চাই, ঘা কাজের জিনিল তা আরও কাছের উপতুক্ত হুক, আরও ডাল হক। বৈজ্ঞানিধ পঙ্থতিতে 
রচিত প্রথম ব্যাকরণের ডক্তে পানিনির নাম ছগদ্বিখ্যাত, কিন্তু পরবর্তী ব্যাকরণকারগণ পানিনির বন্ধ 
অঙ্থকরণ করেন নি। প্রথম বিলী ব।তির উদ্ভাবক এডিলন এবং প্রথম ল।থক এছারোপ্রেনের নির্মাতা 
রাইট-ভ্রাতৃদর চিরস্বরণীয় হবে থাকবেন, কিন্তু তাদের নিমিত বন্তর লঙ্গে আধুনিক বস্তুর সাদৃস্ত খুব কদ। 

নিতাবাবহা ছিনিসের উপবোগিতা বা 9৫11) অগ্রগণা, তার উদ্ভাবকের কাতি অতি গৌণ। 
কে প্রথমে তৈরি করেছিলেন তা অনেকেই স্থানে না, যারা জানে তারাও বাবহারকালে স্মরণ করে না। 
কিন্তু বেপব বস্তুর দুধ) উদ্বেশ্ব আননপগান অথবা ভাব বা রসের উৎপাদন, তার লক্ষে রচয়িতা সনবদ্ধ নচ্ছস্ত। 
রচিত হদি আঙ্জাত হন তথাপি তার কৃতির উপর অগ্ের হস্তক্ষেপ ন্তাক্ষিলেছ তুলা অপরাধ গণ্য হয়। 
কেউ বদি আযাপোলো! বেলডিডিরার বিগ্রহ বা অশোকত্তপ্তের পিংহমৃতি আরও ভাল করে গড়তে চার, 
কিংবা! কালিদাল শেক্সপীয়ার রবীজ্ঞনাথের রচনার সংস্থার করতে চাছ, তবে লে উন্মাদ গণা হবে) 

বেদের এক নান শ্রুতি, কারণ গুরুশিস্পপয়ম্পরাহ্ মুখে মুখে আর শুনে শুনে বেদাধাদ্বন হত। প্রাচীন 
ভারতের লিপির প্রচলনের পরেও বেদাভ্যাসেন্র এই পদ্ধতি বজায় ছিল, এগনও কিছ কিছু আছে। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সহজে প্রশংসা করেন না, কিন্তু তাঁর! ও মেনেছেন যে অন্তত তিন হাজার বংসর 
ঘাবৎ বেগবিস্তা মূখে মুপেই চলে এসেছে এবং অপরিবতিত আছে। শুধু তার বাকা নয়, উদার অনুদাত 
স্বরিত চেদে তার উচ্চারণ বা পঠনরীতিও প্রায় হাহ রক্ষিত ছয়েছে। এই আশ্চ ঘটনার কারণ, 
বেদের প্রতি ডারতবাদীর অসীম শ্রদ্ধ।। বাঙলা দেশে বেদচর্চ। প্রায় লোপ পেয়েছিল, লেগে মহহি 
দেবেন্দ্রনাথ কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতকে শুদ্ধ পাঠ শেখবার জক্তে কাস পাঠিয়েছিলেন। এখনও ব্রাহ্ম 
উপাসনার প্রাচীন রীতিতে উপনিবদাদির ক্লোক উচ্চারিত ছয়) 

শুধু বেদ নর, সংস্কৃত কাবা পাঠের রীতিও মতি প্রাচীন এবং সবঙ্ত প্রা একরকম । কিন্তু বাঙালীর 
সংস্কৃত উচ্চারণে বিকার এসেছে । শুনেছি কোনও এক পন্ডিত রবীন্রনাথকে বলেছিলেন, লংস্কৃত বাকা 
রচনার বেনন পৌয়ী আর বৈরী রীতি আছে তেষলি বাঙালীর সংস্কৃত উদ্ভারদকে গৌড়ী রীতি রূপে 
মেনে নিতে ঘোষ কি? এই উত্কির অস্ত (তিনি ধমক খেকেছিলেন। আমর! সংস্কৃত কবিতা স্বর করে 
পড়তে জানি না, নীরস গগ্ছের মতন পড়ি; কিন্তু ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে স্বর করে পড়াই রীতি 
বিহায় উত্তরপ্রদেৰ দন্াহী গুক্রয়াটী এবং জ্রাবিড় পণ্ডিতরা প্রো একই সুরে লস্কত কাবা আবৃত্তি করেন । 
এই চিরাগত রীতির কারণও সংস্কৃতের প্রতি শ্রন্থা ও মনত্ববোধ । 


রচনা ও রচয়িতা 


আমাদের দেশের অনেক ওস্তাদ হনে করেন, গান-বাজন! গুণিৱনের সচ্ছ্গ বিহার বা কসরতের 
ক্ষেত্র, হি নিদিষ্ট স্বর আর তাল মোটামুটি বদ্ধাযব রাখা হয় তবে কর্তব ব! স্বর াভার গাযকের চিরগ্থন 
অধিকার আছে। গান ধরি বেওয়ারিস হয় কিংবা গানের বাক্য ধনি তৃক্ধ আর সুরের বাছন মাত্র হয় 
তবে বর্তবে আপত্রি্ব কারণ পাকতে পারে না। কিন্ত চন্বিত! ঘদি কবিতার সঙ্গে তাল মান লগ 
যোগ ফরে গাল প্রচনা করেন তবে তার অলংকরণের অধিকার গায়কের থাকে না। কালিনাল পার্যতী- 
পরমেশ্বরফে বাগর্থ তুলা সম্পৃ্ত বলেছেন। কবি ধন গান রচনা করেন তখন বাক্‌ আর অর্থের সঙ্গে 
স্বরও সম্প্‌ক্ত করেন, অর্থাৎ কবিরচিত গানে কবিতার সঙ্গে কর অক্ষেম্ব ও অপরিবর্তনীঘ় বন্ধন ঘটে । 

যবীয্রকাব্যের বাকোর পরিবর্তন ঘেষন গঠিত, ববীম্্লুগীতের হলের পরিবর্তন বা আল:ংকরণএ 
তেষনি গছিত। মনা লিলার বাকা হাসি ধদি ভাল না লাগে তবে অতি বড় চিয়বিশাহদেরও তা 
সোজা করার অধিকার নেই। খিনি মনে ফক্রেন, নির্দিষ্ট রীতিতে না গেয়ে রবীন্দ্রসংগীত আরও 
শ্রুতিমধুর করে গাওয়া যেতে পারে, তার উচিত মস্ত গান বুল! করে তাতে নিছে স্বর দেওছা। 
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জ্রীস্বনীলচন্্র সরকার 


পৃথিবীর শিক্ষাক্ষেত্রে রবীঙ্গনাথের কোলে! যৌলিহ গান আছে কি না? তার কাব্য আলোচনা ক'রে 
এ কথা প্রমাণ করা শক্ত নয় যে দেশী বিদেশী আধুনিক প্রাচীন বহ প্রভাব অঙ্গীকার ক'লেও কব [ইলাবে 
তিনি অবিলঙ্খাদিতভাবে বিশ্বের শ্রী মৌলিক প্রতিভাগুলির মধ্রো স্থানগ্রহণ করেছেন। তার 
শিক্ষাচিস্তা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-রচনা বা শিক্ষাশিল্প-উদ্ভাবন লম্মত্েও এ রকম দাবি কর! ঘুক্বিযুক্ত ছবে 
কিনা? 


জাযতীয় চিন্তা 


পাশ্চান্তা শিক্ষাচিস্তা ও কর্ষের ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়া যা, কিন্ত '=(রতীয় চিন্তা ও ক্রিন্মাকলাপের 
বিষে বিচ্ছি্ ও অনেফ সময়েই মূলোর দিক দিযে অগ্রধান যেসব তব ও তপ্য মাহত হয়েছে তা থেকে 
ভারতীয় উঁতিহের একট! প্রত্যক্ষূপ গ'ড়ে ভোলা অসম্ভব। আশ্রমশিক্ষার পরিবেশ, জীবনধারা, 
পরশিল্তের পরস্পরের প্রতি মনোভাব ইত্যাদি বিধ্ধ রবীজ্ঞনাথ ক্ছেনেছিলেন ফালিদাসের নাটক থেকে, 
করেকটি উপনিষদের আরে ও শেখে শিল্প আহাছন শিক্ষারন্ভ শাস্তিপাঠ প্রভৃতির মধ্যে অন্তরঙ্গ 
লহযোগিতায় মধ্য দিয়ে উচ্চতম আদর্শ ও ব্রত উদ্াপলের যে ডাবগুলি ফুটে উঠেছে তাই থেকে। 
ফিন্তু এইলব উপাদান মিলিরে ঘা) পাওয়া ধার তা মোটামুটি একটা আভালের চেয়ে বেশি কিছু ন়। তা 
ছাড়া আত্রমশিক্ষা ছিল শুধু বিশেষভাবে চিহ্ছিত বর্ণ ও বাকিদের দন্ত, তা আধুনিক অর্থে লৌকিক 
(5৫00107) ছিল না। আশ্রব-শিক্ষা় যুগেও ভারতের নগরে-গ্রামেও কোনো লৌকিক শিক্ষ1 -বাবস্থার 
প্রচলন ছিল কি না, কবে খেকে এই ধরণের বিস্বৃততর শিক্ষার প্ত্রপাত ছল। এবং এই নৃতন বাবস্থায় 
আশ্রমশিক্ষার কোন্‌ কোন্‌ নীতি গৃহীত ও পালিত হয়েছিল এইসব প্রশ্নের সদুত্তর আমার জানা নেই। 
আত্রমধুগ থেকে আরম্ত করে ইংরাছদের ভারত অধিকারের সময পর্স্ত ফরেক সহন বৎসর ধরে ভারতের 
শিক্ষা বাবস্থা ও বাবলারকে কোনো বিশেষ আদর্শ বা নীতি প্রভাবিত করেছিল কিনা? নানা! ক্ষতি 
বিপর্যয় ও অবস্থা বৈপরীতোর মধ্যেও এমন-ফিছু আবিষ্কার কর! সন্ধব কি ন! ঘা বিশেষভাবে ভারতীয়’ ? 
দা বাইরে জপাযিত না হলেও সমস্ত শিক্ষাচেষ্টার অন্তরে মধিষ্ঠিত ছিল1 ছে আদর্শ বা! নীতি বখাবখভাবে 
পালন কর! লাধাতীত হলেও বরাবরই ভারতের শিক্ষফেরা ধাকে সলস্ানে স্বীকার করে এসেছেন? 

শুধু পরিবেশ ও দৃষিচঙ্গি সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত নয জীবনকে গড়ে ভোলার কাছে, নৃতন চেতনা! ও 
প্রেরণার আপৎ তৈরি করার কাজে ডারত কি কোনো! যৌলিক পথ ও প্রক্রিছথার নির্দেশ দিয়েছে? কোথায় 
পাওয়া যাবে জীবনবিকাশ চরিত্রগঠন ক্রিয়াকৌশল ইত্যাদি সত্বন্ধে বিশেষণ, মূলনীতি আবি্ধায, সেই 
নীতি বাধ প্রয়োগের উপদেশ 7 ধদি বলা ঘা ভারত তার লৌকিক শিক্ষার দায়ি সম্বন্ধে কখনোই 
পাশ্চাত্তা দেশগুলির বত সচেতন হয়ে ওঠে নি-_ কাজেই সেনমবন্ধ বিস্তারিত বিবরণ বা সুন্ বিতর্ক এ দেশে 
কখনো! ছিল নাঁ- তা হলে লে কথা মেনে নিতে ছবে | কিন্ত শিক্ষাকে জীবনের অপর পর্থাযগুলি থেকে 
শ্বতঞ না করে সমস্ত জীবনঘাপনকেই বদি একট! বহুৎ অব্যবহিত শিক্ষালাধনের অন্তর্গত করে দেবা ঘার, 


ভারতীয় শিক্ষাচিন্তা ও রবীন্দ্রনাথ 


তা হলে স্বীকার করতে আপত্তি ছবে না বে এই শিক্ষার ক্ষেত্রে যে পৃস্তে নিপুণ পথ্যাপ্ত ও সুদদ্বন্ধ চিন্তার 
নিদর্শন ভারত দেখিয়েছে তার তুলনা পৃথিবীর আর কোখাও নেই । শুধু ধর্মপন্্রদায়াত সাধনা নর, 
লৌকিক জীবনের দন্ত 'আয্মলংগাঠন আন্তোহতি চেষ্টার ব্যাপারে উপনিধদ্‌ ও গীতার প্রভাব অন্দীকার 
করা অসম্ভব । ভারতের শিক্ষা ইতিছালের অলিখিত ছগ্যাযগুলির লবস্ত প্ররাসফে হে কছেকটি উপনিষন্‌ 
ও বিশেষ করে গীতার বিচিত্র আদর্শ বরাবর প্রভাবিত করেছে সে সহ্বন্ধে সাক্ষাপ্রযাণ না থাকলেও তা 
মেনে নেওয়া অসংগত ছবে না। বুদ্ধির বাসা ঝা বাইরেছ বিপ্লবে সীতার আদর্শ হয়তো বারবার বাছত 
বা আচ্ছন্ন হব্েছে। কিন্তু আর কোনো গ্রন্থ আদর! জানি ন! বা ভানতীর জীবনস|দনাকে 
এতদিন ধরে এত বিদ্বৃতভাবে উদ্ব স্ধ করেছে। এর নধো ভারতের শিক্ষানর্শ খূ জলে তা অসংগত হবে বলে 
মনে করি না। 
এবং আধুনিক ভারতে যে মনীবীয়া লুপ্ত ভারতী ওঁতিহের পুনর্ষীনে সাহায়া কনেছেন এবং এ 
দেশের শিক্ষার মখো তা প্রতি্ছলিত করবার চেষ্টা করেছেন তারা সকলেই প্রদান কর্েকখানি উপনিষদ 
ও গীতার স্বার| বিশেষচাবে প্রভাবিত) গাস্তাীকে রীতিমত একছন শিক্ষাবিৎ ছিলাবে দরে নিলে স্টার 
উপর অবিচার কর! ছবে। শিক্ষার তার দানকে প্রতিভার বিহাতস্ছুহূণ বলা তান্ব। তার মধ্যে কোনে। 
ল্্ধ চিন্তাধারার খেছ কর! ত্ুল। কাজেই বছিও তারএ চিন্তা সীতার ভাবে বিশবভাবে ভাবিত, তবুও 
ডাকে বাদ দিবে আমর। তিন্রন শ্রেষ্ট শিক্ষানেতার কণা আলোচনা করব : বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও 
উ্যবিদ্ম। দেখা ধাবে এ তিনক্ষনেরই চিন্বার দূল ডিত্তি ও ফাঠাৰো সীতার যশোই আছে। উপনিমদের 
প্রভাব এ তিনঞ্চলের উপরই বখেই এ্রবল। এখন-কি গীতা ও উপনিষদের ভাবধারার মখো দৃশ্যে পার্থক্য 
অন্ধাবন করে দেখলে বোকা ধার যে রামমোহন রান, মহর্ষি দেবেআনাশের মত রবীশ্রনাথও যনেগ্রাণে 
উপমিবদ্‌ বাণীর স্বারাই সম্পূর্ণভাবে আবিষ্ট 1 কিন্তু সীতা বেদ-উপনিহদেরই সুত্রলংকলন গ্রন্থ । তাই গীতার 
সাহাধো ভারতীয় শিক্ষার মূল ও সরবতনপ্রাহ্‌ তিনটি শ্ৃত্রের বিবরণ দিযে পরে প্রত্যোক শিক্ষানাযকের 
বিশেষ ঝৌকটি বিশ্লেষণ করে দেখলেই হবে। 
সুজ তিনটি হল এই ॥ প্রথম, আত্মবোধ বা সমস্ত বাধা লরিষে আব্মশোধনের হারা নিজেএ অন্মহতয 
সতা-+ মনের মানুষটিকে প্রক।শিত করা। উন্রি় লংঘন, কানক্রোপলেতে প্রৃতি ও ও জানের দ্বারা 
অহংকারের ভ্রাত্িনাশ করলে ভিতরের উজ্্মল সত! আপনি প্রকাশিত হয়। সকলের মখোই এই আত্মা 
থাকেন ধূমে আবৃত বছি বা মলে আচ্ছয় সুকুৱের সত-_ ধূমেনাত্রি্তে বহ্র্ধা দর্শো যলেন চা জ্ঞান 
দিয়ে এই অজ্ঞান নাশ করলে হুর্ধের যত উচ্ছল জ্ঞান আপনি গ্রকাশ পার : 
আক্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্ববঃ 1 
জানেন তু তদজ্ঞানং বেবাহ নাশিতৰাব্মনঃ। 
তেযামাদিতাবড জান: প্রকাশগ্বতি তংপরম্‌ ॥ 
এর ফলেই সামা ও মনাসক্রি লাভ করে সাধক স্থিতপ্রক্ঞ ছতে পারে : 
ঘঃ সর্বত্ানভিত্রেছস্ত তং প্রাপা শুডাশুডদ্‌ 
,  নাভিনন্বতি ন ছেতি তশ্ত প্রজ্ঞা প্রতি্টিতা। 
দ্বিতীয় সুত্র হল এই আা্মবোধের সখা দিতে বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা অহুভব, বিশ্ববোধে উত্তীর্ণ ছুওয়।। 


বিশ্বভারভী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮১ শক 


শুদ্ধ অন্বাত্মা প্রকাশিত ছলে আপনা থেকেই সর্বজীবকে নিচের মধ্যে ও লিভোকে লরবজীবের অধ্যে 
দর্শন করে 
সৰ্বকৃত্স্থহাস্বানং সর্যভৃতানি চাত্মনি । 
ইক্ষতে যোগঘুক্রাত্মা সর্বত্র সমদর্শন: ॥ 
আর তৃতীয় পুত্র ছল নিজের মধো ও অপর্লকলের মধ্ো ঈশ্বরদর্শন ও ঈশ্বরের মখোট সমস্ত কিছুকে 
দেখতে পাওরা_ 
ঈশ্বর: সবস্ৃতানাং হক্দেশেধছ্'ল তিষ্ঠতি 
বে বিশেষ লাধনার স্থার| এই বিশ্ববোধ ও ঈশ্বপদর্শন একই লঙ্গে সম্ভব তা হুল প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও 
লেবার সমন্ধা, ধাঝে অস্ঠ নানে বলা যায় ডক্চি জান ও কর্ম। গীতা অনেক রকষ যোগের বিবরণ আছে। 
কথার অধো এই তিনটিই প্রধান ও অপরিছার্ধা । বিবেকানন্দ যবীঙ্রনাথ ও শীঙ্গরবিন্দ তিলছনেই এই 
তিনরফম ঘোগেরট সমহঘলাধলের চেষ্টা করেছেন _ 
তনবিস্থি প্রশিপাতেন পরিপ্র্ধেন লেবয়া। 
যেন ভূতাক্গশেবেণ জুক্ষাসাত্মুখ মনি) 
পরিপ্রশ্থের ছাতা, জি্তালা ও আন্বিক্পেষণের বা বিবেকের দ্বারা পাওয়া ধাবে আত্মতব, সেবার দ্বার! 
কর্মের হারা লা হবে বিশ্বতব ও প্রণিপাত অর্থাৎ ভক্তি শ্রদ্ধা ক্পনা ও রনোপলঞ্ধির দ্বারা লাভ হবে 
পরষতর। থে এই ভিনটিই সদাক্ভাবে করতে পারবে সে নিজের আত্মার বিশ্বকে দেখবে এবং 'মনধি' অর্থাৎ 
ইশ্বরের বো ও বিশ্বকে দেখবে । 
আত্মলাধনার এই তিনরকমের ্র্তিরা বা! গ্রৈতিকে শুধু ধর্মলাপনা ব। আধ্যাত্মিক সাধন প্রণালী ছিলাবে 
দেখলে এর অর্থব্যান্িকে অস্ত চাবে সংকীর্ণ করে দেওয়া ছবে। ভরীবনেয় তখাকখিত আধ্যাত্মিক ও লৌকিক 
লমত্ত প্র্ালের যধোই এই তিনটি প্রৈতির ছন্দ ও প্রভাব দেখা বাত । শিক্ষার এর প্রথম ছুটি প্রাচা ও 
প্রতীচা সমস্ত শিক্ষাবিদের ছারাই স্বীকৃত, ধদিও এই স্বীকৃতির প্রকারভেদ আছে। শিক্ষার্থী তার নিজের 
প্রকৃতি প্রবণতা! ও সন্ধাবলাক্ষে আবিষ্কার করবে ও তার সাহায্য ঝছ্ছগতের সঙ্গে জানা অনুভব ও 
কাজকর্ের বধা দিয়ে নানাংকম যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে, বাক্রি আত্যোন্েষের হাতা সমাজ সন্বদ্ধে 
সচেতন হবে ও তার দশো ক্রিগানীল ছয়ে উঠতে পারবে-_ এই তুরকষ প্রয়াসের কোনোটিকেই বাদ দেবার 
উপায় নেই, ছুটির সামন্ত বিধানেই শিক্ষার পূর্ণ সার্থকতা সম্ভব _এট মত আধুনিক শিক্ষায় ভগতে 
সর্বজনলগ্মত | তৃতীয় প্রযাসচির স্বীকৃতি ছিল ইওরোপের ফ্যাথলিকদের শিক্ষাচিন্তার়। কিন্তু আধুনিক 
ভ্রগতের শিক্ষাপংক্কারের একটি স্লনীতি ছিল শিক্ষাকে ঘর্মযতের প্রভাব থেকে দুক্ত করে সম্পূর্ণ এছিক বা 
৯৫০৪] করে তোলা । এখন সমস্ত পাশ্চাতাদেশে এবং তাদের অচুকরণে ভারতেও শিক্ষা বাবস্থাকে 
প্রহিক বলে ঘোষণ। কর! হরেছে। তায ফলে আছ এট তৃতীর প্রচ্থাসটিকে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে 
দাবি করলে তার বিশ্বত লদর্থন পাবার আশা খুবই কষ । কিন্তু কোনো আদর্শ বা নীতির দিকে 
উর্ষুথী একটা প্রয়ালের একান্ত প্রয়োজন নাজ পশ্চিম দেশের 'নেক্ষ শিক্ষানায়কতাই আবার বিশেষভাবে 
ব্বমৃভব করেছেন। তাই লানাকঠে দাবি উঠেছে দন্ত: কোলোরকম নৈতিক শিক্ষা চারিআ গঠন ব! 
আদর্শগত জীবন -ঘাপনের ব্যহস্থা শিক্ষাপরিক্যনার অন্বরক্ত করা হোক। 


ভারতীয় শিক্ষাচিস্ত ও রবীন্দ্রনাথ 


ভারতের নিদ্বন্থ শিক্ষাচিত্তার একটি লক্ষণ এই বে ওঁ তৃতীয় প্রচেষ্টাকে বাদ দিন্বে কোনো শিক্ষার 
পরিকল্পনাকে কখনো নে সতাশিক্ষা ছিলাবে মেনে নিতে পারে নি। বাবহারিক ক্ষেত্রে না ছোক, অস্ততঃ 
ভারতের কল্পনায় ভারতের শ্রেষ্ট চিস্কানায়কদের চিন্তন বরাবর সেই প্রাচীন আশ্রমের নৈতিক ও আধ্াদ্্িক 
অভীগ্যা ও সাধন শিক্ষার অত্যাদ্া অঙ্গ ছিগাবে গৃহীত হয়েছে। আধুনিক তারতের হে তিনডন 
শিক্ষান্তোর নাম করেছি তারা তিনছনেই এ তিনটি সত্রকেই গ্রহণ করেছেন এবং এই শত্তগলিহ অপায়প 
থে গীতাত বর্ণিত তিন রকমের যোগ, খা: আানবোগ ডক্তিঘোগ ও কর্মখোগের মৃলনীতিগুলির স্বদমঞ্ম 
অনুলেরণের স্বারাই সম্ভব তাও স্পইভাবেই মেনে নিয়েছেন । তার মালে এ নছ বে তীয়! শিক্ষাকে দর্মনীতি 
ও চধার ফঠোর শাসনে অর্পন করবার চেষ্টা করেছেন॥ তার মানে হচ্ছে এই থে ভারতীয় চিন্তার 
ওঁতিহের সঙ্গে লন্পূর্ণ লাম রেখে তারা! তিনদনেই এই সতাই পুনযাবিদ্ধার ও স্বীকার করেছেন 
বে, জীবনকে কৃত্রিম কতকগুলি প্রাচীরে বিড করা বুদ্ধির কাজ নয়) ধর্মের ক্ষেতে ছেলব মূলহ্ুত্র 
আয্মোদহন ও ইলাভে লাঙাযা করে, শিক্ষার ক্ষেড্রেও অবস্থার উপযোগী ক'রে সেইগুলিক্কে বাবার 
কয়া সন্তব। 


গ্বাহতী॥ ও পাশ্চাৰা চিন্তার তুলনা 


ভারতের শিক্ষিতপযাদ্ছে্র অনেকেই শিক্ষাবাপারে এই গীতার হুজ্জ ও ঘেগের আলোচনাকে অগ্রলণ 
ও লন্দি্ দৃষ্টিতে দেখবেন, কারণ পাশ্চাত্য শিক্ষার অন্লরণে তাদের ধারণ। ধে, এসব এ ক্ষেত্রে অবাস্ধর ও 
অচল । কিন্তু কৌতুক ও কৌতৃছলের বিষ্ধ এই বে উনিশ শতকের শেষ করেক বংসর ছেফে আছ পথম 
পাশা শিক্ষাচিস্থ। বে পথে চলেছে তাতে এ কথ! বললে অস্তায হবে না থে তাদের এতিম্ব ও 
পরিবেশের অন্কূল এক ধরণের ত্রান ও কর্মবে/গই শিক্ষাত তাদের আধুনিফতম উদ্ভাবন । প্রাণতয বা 
10018), বিভিন্ন ধরণের মনস্তব ও মনস্তাত্বিক এক্সপেরিমেন্ট এবং যদংলমীক্ষণ বা psycho-aalysis ও 
psychiatry প্রভৃতির খারা মানবের মূল প্রকৃতি কা 07813] 39:41 ও তার বাঞ্চিতের অস্থরতম রহ 
উদঘাটনের চেষ্টাকে ানযোগের পাশ্চাত্য লংস্করণ বললে শপংগত হবে না। এবং শিক্ষা ওদের নৃতন হত: 
learn by doing, লৃতল প্রক্িয্া ঘখা : প্রোছে বা ভিউইর ৪০1৮ Programme—_ যার ভাব 
আজ আবাদের দেশের বুনিষাদি শিক্ষা ও সরকার-প্রবতিত সমস্ত সংস্কারপ্রস্তাবে লক্ষষীর-- তাকে এক 
ধরণের কর্মঘোগ বলা বাবে না কেন? 

এই আলোচনা প্রলঙ্গে ভারতী ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শনের কতকগুলি মৌলিক পার্থ) আমরা 
লক্ষ্য করতে পারি। 

১০ আত্মার শ্যংস্ূ্ণতা (০০:০০) স্বীকার ও বান্ধ বহস্তর আবরণ উন্মোচনের ছারা দেই 
আত্মাকে প্রকাশিত করার প্রচেষ্টা বিশেষভাবে ভারতীয়? কিঘ। গ্রীকঘর্শপনকে যদি ভারতের চিন্তা দ্বারা 
প্রভাবিত বলে স্বীকার না কর! ধা, স্লেটো দ্রটিনানের আস্মতবকে ঘি তাদের নিজন্ব বলেই ধরে নিতে 
হয় তা হলে বলা দাক প্রাচা । কারণ ভ্রীশ্চ্যান-দতে মাছযের ভিত্তর খু'জলে বে নন্বঃগ্ররৃতি পাওয়া 
ঘাবে তা মাছবের আদিম পাপ যা Origin! 380 -প্রস্থত, অভএব পতিত এবং সবর্ফামে দোধযূক্ত, 
তাকে দমন ক'রেই রাখতে ছবে। তা লবেও সেন্ট টমাস্‌ এক্ইনাস প্রভৃতি ফেলব জীন্গান মনীহী 

¢ 


৩১৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ ১৮৮১ শক 


Unfoldincnt বা আবর্ণযোচন-ভরে বিশ্বাসী ছিলেন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে লেই ধারণার প্রনর্ডন করতে 
চেয়েছিলেন তার। স্পষ্টতই গ্রীকিস্থার হার! প্রভাবিত ॥ তা ছাড়! আধুনিকযুগের পাশ্চাত্য শিক্ষ|চিন্তায় 
মানবের মূল প্রকৃতি বা ০০8702) চ৪৪আ৫০কে ছানবার ও শিক্ষা্ঘ কাছে লাগবার ব্যাপক চেষ্টা শুর 
হয়েছে, ক্শে| প্রদৃখ মনীবীদের শিক্ষার আদিন পাপের কুসংস্কার শিক্ষাচিস্তা থেকে দূর করে দেওয়া 
হয়েছে। কিন্ত এ-ই মূল প্রকৃতি এখনো আয্মতর খেকে অনেক দূরে, যদিও একদিন হাতড়াতে ছাতড়াতে 
এই শাহ আয্মতবে পৌছোবার লম্তাবন। আছে। আপাতত 5:০8131151এর গে!হাই দিছে আত্মতবকে 
বহিক্কত কমা হছেছে। আবুনিক ভারতের শিক্ষাচিস্ত! বলতে যদি বুঝি বিবেকানন্দ রধীঙ্জনাধ এীমরবিন্দের 
শিক্ষাচিন্তায তা হলে স্বীকার কয়তে ছুবে যে এই আন্মতৰ ভারতীয় শিক্ষাদর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য । 

২. আয়্বিস্থার ও একাম্ুতালাপনের স্থার। বিশ্বের সাধিক তব বা চেতনা পৌছোনো_ 
universalisation of cথnSciousuess— ইচোরোপীন্ধ দর্শনে অপরিচিত লঙ্গ। ইয়োরোপীছ্ট কোনো 
কোনো শিক্ষানেতা এই সাবিক তব বাবছারের যে চেষ্টা করেছেন তাত মালোচনা আগেই একটি প্রবন্ধে’ 
ফরা হয়েছে। একথা বললে রুল হবে না বে এই তবেরও মূল উৎস লন্তবত ভারত কিনব! তা বদি 
নাও হা তনু এই তবেন্ যে বিস্তৃত ও গভীর উপলব্ধি বিশ্লেষণ ও সাধন ভারতে হয়েছে তার পাশে সমতা 
পাশ্চাত] চেষ্টাকে অপরিশ্দুট ও প্রাথমিক বলেই মনে হবে ॥ অতএব এই প্রচেষ্টাও ভারতীয় শিক্ষান্শনের 
একটি প্রধান বৈশিষ্য । 

৩. অচীপ্দা ও মান্যোরন্বনের চেষ্টার দ্বারা নিজের উর্ঘতম সততা, আদর্শ বা তবকে লাড। আদর্শবান 
ইর়োরোপীস শিক্ষাকে ও বঙুকাল প্রভাবিত করেছে। কিন্তু ডেমোক্রেলির যুগের বাকিস্থাখীনতার সঙ্গে 
যে-কোনো আদর্শের অবস্তমাস্ততার একট! বিরোধ কাছে এমনি একটা কল্পনা ঘা খুব ঘুক্তিদুক্ত নম 
আজ সহ জগতে প্রলারলাভ করেছে। ফোনে! কিছুই বঅবন্তমান্ত নহ-_ সমস্ত authoritariani~mে 
আছ দূর করে দিতে ছবে_ এই হল আধুনিক ডেমোক্র্যাটদের হুংকার ) কিন্ত তার ফলে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে দেখ! দিয়েছে বিপরি, তা আগেই বল! হয়েছে । ভারতে শিক্ষার যখো এই বিশেষ দিকটিকে 
কখনোই স্বীকার কর! ছয় নি এবং আধুনিক শিক্ষাচিন্তা্ষ একে উপযুক স্থান দেএঘ। ছয়েছে। 
ধর্ঘশিক্ষার সমস্ত বিপদ ও বিভ্ৰম এড়িবেও কেমন করে জাতিপর্ষনিবিশেষে লকলের শিক্ষার মধোই 
আখ্াক্িক অনুভূতির এমা সঞ্চারিত করা বার তার ইঞ্দিত তিনজন আধুনিক বনীধীঞ চিন্ত ও কাছের 
মধোই পাওয়া ঘাবে। 

৪. আৰ্মতবলাভের পথে মাছষের টন্লিঃ বোধ প্রবৃত্তি মন বুদ্ধি ইত্যাদির বিল্গেষণ করে প্রত্যেফটির 
শোধন ও ক্ষমতাগুলির বিকাশলাধন লক্বন্ধে বোগশান্থ ও সীতার অন্তর্গত ইঙ্গিতগুলির বাবছার অর্থাৎ 
আগেই ঘা উল্লেখ কর! হয়েছে লেই জালধোগ কর্মঘোগ ভক্তিথোগের নীতিগুলির প্রত্োগ । এবং 
বিশ্বতব ও শধ্যাস্মতর -লাভের বাপারে-_ অর্থাৎ প্রসার ও উৎকর্ষলাভের জন্ভও এ তিনটি প্রক্রিয়ারই 
বাবহার । Appreciation বা মূল্যবোধ বা সীতার ভাবাহ শ্রন্কা ও ভক্তির ছার! শ্রেরকে লাভ-_ ঘো 
হজ্ধৃন্ধ স এব সঃ বে ঘা শ্রদ্ধা করে তাই হয়ে ঘাৰ। তার পর একাত্মতা সহান্থুতি ও ন্ট দ্বার! 
নিঘের ভিড়রে ও বাইরের সব কিছুর মধ্যে প্রবেশলাভ ও লেই সন্ধে ধখার্খ ভান। এবং কাজের 


৯ বিদবভারৰী লিক, মাঘ-চৈৱ ১৮৭১-৮ শক) 


ভারতীয় শিক্ষাচিস্তা ও রবীন্দ্রনাথ 


মধা দিয়েও সমস্ত তবের সার্থক প্রয়োগ । এই তিনটি প্রক্রিয়ার সচেতন বাবহারও ভারতীয় চিন্তাধারার 
একটি বিশেষ লক্ষণ বলে নেনে নেওয়া ধান। 

আধুনিক ভারতী বিক্ষাচিন্তার এই সাধারণ লক্ষণগুলি স্বীকার করে নিলেও দেখা! ধাবে এই সুত্র ও 
প্রক্রিরাগুলির অর্থ্থোতনার কোকে ও সংশ্লেষণে তিনজন শিক্ষাচিন্তকের প্রত্যেকেরই দ্বকীন্ত! হুস্প। 
লেই প্রডেদ আলোচন করবার আগে তিনজনেরই কিছু কিছু রচনার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা ছল। 


বিবেকানন্দ 


Education is the manifestation of the perfection already in mau... Like 
fire in a piece of flint, kuowledge exists in the mind; suggestion is Ue 
{riction which brings it out. .. 

‘The Hindu couccutrated on the internal world, 0০০০ the unseeu realms in 
the self aud developed the science of yoga. .. The world is ready to give up 
its secrets if we only kuow how to knock, how to give the necessary blow. 
‘The strength and force of the blow comes through concentratiou. 

গুণ infinite ocean is the background of me as well as you. Mine also 
is Lbat infinite ocean of life, of power, of spirituality as well as yours. 
গুণ, my brethren, teach this life-saving, great, ennobling, grand doctrine 
(Sraddha) to your childreu even froni their very birth. 

Do you uot hear what modern scieutific meu say? What is the cause of 
evolution? ‘The animal itself : its will. Coutinue to exercise your will aud it 
will take you bigher. ‘The will is almighty. 


অনুবাদ 


মাবের ভিতরে ঘে শ্বদ্ব.সশূর্ণত। আপনা থেকেই আছে তাকে প্রকাশ করাই হচ্ছে শিক্ষা।' "চক্মকি 
পাখরে আগুনের মত জানখক্কি মনে খাকেই, বাইরে থেকে কোনে! ইঙ্গিত ঘধণের কাছ করে সে আগুনকে 
জালিয়ে দেয়।' - 

হিন্দুরা অন্তর্জগতে আত্মার অদৃশ্য ছঞ্চলগুলিতেই তাদের সমস্য আভিনিবেশ বেন্তীভূত করেছিল এবং 
তার লে গড়ে তুলতে পেরেছিল যোগশাহ। জগৎ তার সমস্ত হস্ত উদঘাটিত করে দিতে প্রস্ততই 
আছে, শুধু ধদি আমরা জানি কেমন ভাবে দোর ঠেলতে হবে, ঠিক প্ররোদন মত আঘাতটি কেনন ভাবে 
দিতে হবে। এই আখাতের শক্তি ও বেগ পাওয়া ধান ঘোগ বা আভিনিবেশের দ্বারা । 

তোমাদের ও আবাকে ঘিরে আছে এক অনন্ত মূত্র । যেমন তোমাদের তেমনি আমারও আছে 
প্রাণ শক্তি ও আধ্যাস্মিক আর এই মহামমঘূত্ । তাই বলি, বন্ধুগণ, শিশুদের অন্মমূডুড থেকে তাদের এই 
মহৎ হুন্দর বাসী (শ্রদ্ধ) এই জীবনরক্ষাকর চিত্তোংকর্ধকর তব শেখাও। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-নাষাঢ় ১৮৮১ শক 


আধুনিক বৈজ্ঞানিকয়া! কি বলে তোমা শোনো নি? বিবর্ডনের কারণ কি? প্রা লিছেই: তার 
ইচ্ছাপক্ষি। তোমার ইচ্ছাশক্তিকে প্রন্ছোগ করতে থাকো, তাই তোমাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর অরে 
নিরবে ধাবে। ইচ্ছা সর্যণক্তিদান্‌ । 


রবীজ্ঞনাথ 


বাংলা ১৩১৬ সালে ব্বীঞ্রনাথ 'তপোবন' প্রবন্ধে লিখছেন : 
ভারতবর্ষ বে লাধনাকে গ্রহণ করেছে সে হচ্ছে বিশবতদ্ধাণ্ডের লক্গে চিত্তের যোগ, আত্মার যোগ, অর্থ! 
সম্পূর্ণ বোগ। কেবল জানের (পাশ্টাতা অর্থে) যোগ নঙ, বোধের যোগ ॥ গীতা বলেছেন ইজ্িয়ানি 
পরাণা।হরিস্রিরেভাঃ পরং মনঃ। মনদন্ত পরা বুস্থিধোবৃদ্ধে: পরতন্থ স:$ ইঞ্জিয্বগণকে শ্রেষ্ট পনার্থ বল! 
হবে থাকে, কিন্তু ইত্দিযের চেয়ে লন শ্রেঁ, আবাত্ন লনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেঁ, আর বুদ্ধির চেয়ে ধা শ্রেষ্ট তা 
হচ্ছেন তিনি ।- .এই পকলের-চেযে-শ্রেষ্টকে সকলের মধ্যেই বোধের স্বারা অনুডব কর! ডারতবর্ধের 
লাগনা॥ অতএব যদি মারা মনে করি ভারতবর্ধেহ এই দাবনাতে দীক্ষিত কর! ডারতবাগীর শিক্ষার 
প্রধান লক্ষা হওয়া উচিত তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ই্জিরের শিক্ষা নয়, কেবল 
জানের শিক্ষা নত, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিগ্ঞালকে প্রধান স্থান দিতে হবে। 

তাই ছা আমাদের অবহিত হয়ে বিচার করতে হবে যে, ঘে সতে ভারতবর্ধ আপনাকে মাপনি 
নিশ্চিত ছাবে লা করতে পারে সে সত্যটি কী! দে পতা বিশ্বগাগতিকতা। সেই সত্তা ভারতবর্ষের 
তপোবনে সাধিত হয়েছে, উপনিধদে উচ্চারিত হয়েছে, গীতা ব্যাপাত হয়েছে; বুদ্ধদেব সেই সতাকে 
পৃথিবীতে সবৰানবের নিত্যবাবহারে লঙ্ষল করে তোলবার ভক্তে তপস্তা করেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ 
দুৰ্গতি ও বি2তির মধ্োও কবির, নানক প্রকৃতি ভারতবর্ধের পরবর্তী হহাপুরুধগণ সেই লত/)কেই প্রকাশ 
করে গেছেন । ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জানে অস্ৈততর, ভাবে বিশ্বমৈত্তী এবং কর্মে হোগসাধন|। 
মাছষের ধর্মের সুদিকা থেকে নীচের অংশটুকু দেওয়া হল - 

আমানের অস্ত্রে এমন কে আছেন ধিনি মানব অখচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে “লা 
জনালাং হৃদয়ে লমগিবিউঃ।' তিনি সর্বজনীন লবকালীন মানব ।- -ার আকর্ধণ নিয়ত মাহুধের অন্তর 
থেকে কাজ করছে বলেই আক্মগ্রকাশের প্রত্যাশান্ ও প্র্থাপে মাহঘ কোখ।ও সীমাকে স্বীকার করছে না। 
“মানবলতা' থেকে 

বিশ্বদেবশা আছেন, ঠার আসন লোকে লোকে, গ্রহচন্রতায়া্থ। জীবনদেবতা বিশেষভাবে জীবনের 
আসনে, জ্বরে ছয়ে তার পীঠস্থান সকল অনুষ্ঠতি সফল অভিজ্ঞতার কেজ্জে। বাউল তাকেই বলেছে 
হলের যাছত । এই মনের সান্দ, এই সর্বমাহুযের ভ্রীবনদেবতার কথা বলবার চেষ্টা করেছি Religion 
০ Mn বক়ৃতাগুলিতে। “তাকে মতবাদের একটা আকার দিতে হয়েছে, কিন্তু বন্তত সে কবিচিত্ের 
একটা) অভিজ্ঞত) 
'মাহযের ধর্ম থেকে_ 

মাছবে সাধন! ও এক স্বভাব থেকে স্বভীবান্তরের সাধন! ।- -অপূর্ণতাকে ক্ষয় করার ছার) পূর্থের 
লঙ্গে মিলন বিশুদ্ধ আানন্মনয় হবে, এই অতিঞ্রা আছে বিশ্বমানবের বশো ।' "নাছ আপন চৈতকে 


ভারতীয় শিক্ষাচিন্তা ও রবীন্দ্রনাথ 


প্রসারিত করেছে আপন আলীমের দিকে, জানে প্রেমে কর্মে বৃহৱয় এক্যকে আৰৱ করতে চলেছে, 
আপনার সকল মহৎ কীতিডে ভার নিকটতর সামীপ্য পাবার দ্র বাগ্র বাহ্‌ বাড়িয়েছে ধাকে তে সবগং 
সরবত: প্রাপ্য ধীর: ঘূক্তাস্ত/নঃ লর্বমেবাবিশস্তি। 
“মানবলতা’ খেকে_ 

"মাহ্থবের বিচি সতবদ্ধের যধ্যে একটি আনন্দের রল মাছে। সকলের মধ্যে এই যে আানদ্বের ফুল, 
তাকে লিষে নহারলের প্রকাশ। রলো বৈ সঃ)" ‘যখন অহং আপন এরকান্থিকতা ভোলে তখন দেখে 
লতাকে । আমার এই অনুভুতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে 'জীবনদেবতা” শ্রেণীর কাবো। 


শ্রর়বিদ্দ 


১৯২১ লালে আধা পত্রিকা! প্রকাশিত A True National Education বন্ধ থেকে £ 

India has seen always io nan the iudividual a soul, a portion of the 
Divinity eowrapped iu miud and body, a conscious manilestatioy iu Nature 
of the universal self and spirit. Always she has distioguished and cultivated 
in bim a mental, an iutellectual, an ethical, dynamic and practical gud aesthetic 
aud hedonistic, a vital aud physical beiug, but all these lave cen seen as 
powers uf a soul that manifests through them and grows with their growth, 
aud yet they ore uot all the soul, because at the summit of its asceut it 
aris to somelhiug greater thay 005৮8 all, iuto a spiritual being, avd it is iu 
1015 that she has found the supreme manifestation of the soul of man aud 
his ultimate divine mauhood, his paramartha aud highest purushartha. 

Aud equally then our cultural couceptiou of humauity must be in 
accordauce with her ancient vision of the universal manifesting in the human 
race... searchiug for perfeclion through the developmeut of the powers of 
the individual and bis progress towards a diviuer beiug aud life. 

Life Divine থেকে £ 

The limitation of the universal 20? iu the divided ego-sense constitutes 
our imperfe:t individualised Personality. . But the liberated soul exteuds its 
perception of unity horizoutally as well as vertically, Its uuily with the 
Uranscendental One is iucomplete without its unity with lhe Cosmic Many. 

Our evolution in the Iguorance with its cliequered joy and pain of 
self-discovery avd world-discovery, its half fulfilments, its coustant finding 
৪0৫ missing, is ouly our first state. It must lead inevitably towards an 
evolution in the knowledge, a self-finding aud sell-unfolding of the Spirit, a 


৩১৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আঘাঢ় ১৮৮১ শক 


self-revelalion of the Divinity in things in that (৩ power of itself iu Nature 
which is to us slill a Supervature. 


অচুবাদ 


ভারত বাক্তিম/হবের বধ্যে বরাবর দেখেছে আত্মা, দেহমনের আচ্ছাদনে ভগবস্তবের কণিকা।, প্রন্তির 
মধো বিশ্বনন্তা ও আত্মার লচেতন প্রকাশ । বাহুধের মখো তার চিত্ত বুদ্ধি বিবেফ ইচ্ছা! ও কর্মনক্তি, 
রস ও হুখাহকৃতি, প্রাণ ও শায়ীরতব মিলিয়ে ৰে সতা তার লমাক্‌ বিশ্লেষণ ও উৎকর্ধলাধনের চেষ্টা ভারত 
চিরকালই করেছে-_ কিন্তু এই সমস্ত দিকগুলিকেই দেখ! হযেছে আত্মার বিডিহ শক্তি ছিলাবেঁ_ যে 
আত্মা এইগুলিয় ৰধে। দিয়েই প্রকাশিত ও বধিত হুহ। তবুও এইসব মিলিয়েও আব্যায পূর্দতালাড 
ছয় না, কারণ সব কিছুর উপরে চূড়ায় লে উঠে বেতে পারে সকলের চেয়ে বড় এক অধ্যাত্ম সত্বায়। 
এবং এই তবের মধোই ভারত দেখেছে মাহুবের আত্মার নহৱম প্রকাশ, তার চরম দিবাজীবন সম্ভাবনা, 
তার পরমার্থ ও শ্রেষ্ঠ পুরুবার্থ । 

(ক একই ডাবে [বশ্বতন্ব সাহবদ]তির মধ্যে প্রক।শিত হওয়ার ধে দর্পন প্রাচীলফালে ভারতে হয়েছিল 
তারই অলপ করে আমাদের মানুষের সাংস্কৃতিক উৎ্ফধের কথা ভাবতে হবে। বুঝতে হবে থে এই 
বিশ্বণক্কি ব্যক্তিদাদ্হের ক্ষমতাগুলি ফুটিয়ে তুলে তাকে এক দিবাতর সতত ও জীবনের দিকে চালিত করেই 
নিছের পূর্ণতার দ্বিকে অগ্রসর হচ্ছে। 

লাবিক অহংকে আমাঘের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন অহংতৱ্বের বধ লীমিত করেই তৈরি হযেছে আমাদের 
প্রতোকের অমশ্ূর্ণ বাক্তিলত1।--. কিন্তু মুক্ত আত্মা তার এক্যাছদ্তিকে গ্রেরণ করে আশেপাশে 
চার দিকে আবার খাড়া উপরের দিক । সর্বাতিগ একের সঙ্গে এর একা অসম্পূর্ণ থেকে ঘাহ যতক্ষণ না 
এ পাছ বিশ্বের বহু ও বিচিত্রের সঙ্গে যোগ । 

এই অবিগ্ঞার যখো আমাদের বিবর্তন-_ যা আত্ম-আবিদ্ধার ও বিশ্ব-আবিষ্কারের লমন্ত স্বধত:খের দায়া 
বিচিত্র তার ঘাংশিক লাঞল্যও বারংবার নানারকমের পাওয়া ও হারালে মিলিয়ে গেই হল মামাদের 
প্রাথমিক ববস্থা। এর বধ্য থেকে অবশ্তভাবীকূপে আমাদের এগিছে যেতে হবে বিষ্টার মধ্যে বিবর্ভনে-_ 
হা রূপারিত হবে আত্মার আত্ম আবিষ্কার ও উন্মোচনে, উচ্চতম অধ্যাত্মলতার খারা লমত্। জিনিষের অন্তরস্থ 
দিবাভাবের প্রকাশে, প্রক্কৃতির মঘোও তার সেই সত্যতম শক্তির লালায় ধা এখনে! আমাদের বোধ ও 
চেতনার অতীত । 


তিনজনের তুলনা 


উদ্র্তিগুলির় সাহায্যে আধুনিক শিক্ষাচিন্তার কতকগুলি ছুত্তহ সমন্তা বন্বন্ধে ভিনদনের দৃষ্রিঙ্গী বিচার 
কর! সহজ হবে । বিবেকানন্দ বিস্তৃত ও স্থপরিকল্লিতভাবে শিক্ষা সঙ্থষ্ধে ভাবেন নি, তার পক্ষে তার 
সুযোগও ছিল ন শ্রীঘরবিন্দ বঙ্গভঙগ আন্দোলনের পূর্ব থেকে ভারতীয় শিক্ষা সঙ্গদ্ধে ভেবেছেন। রবীন্্রনাথ 
বিংশ শতাৰ্বীয় প্ৰথম থেকেই শিক্ষা চিন্তা ও হপায়ণে দীর্ঘকাল নিছেকে একান্তিকভাবে নিধুক্ত রেখেছিলেন । 
শিক্ষাতত্ের ভুত ও ইন্দিত শুধু তার প্রবন্ধে নয় ার অনেক পানে, কার নাটকের অনেক চরিত্রে ও সংলাপে 


ভারতীয় শিক্ষাচিস্ত। ও রবীন্দ্রনাথ 


এবং শাস্থিনিকেতনে-প্রবতিত অনেক রীতিনীতি ব্যবহারের মধ্যে দীবন্ত দ্বপ পেয়েছে । তিনি শুধু ব্যাখ্যা 
করেন নি। তার বক্তঝ/কে ভাবমৃতিগুলিকে সাহিত্াশ্থতি ও জীবনস্থরীর মধ! দিয়ে লোকচেতনার 
সাদনে প্রত্যক্ষ উপস্থাপিত করেছেন। এ বিধয়ে তিনিই ভারতী শিক্ষার পুরকুস্ধাবকদের নধ্যে অগ্রণী, 
এবং তীর দান পৃথিবীর যে-কোনো শিক্ষানায়কের লঙ্গে তুললার অদিতীর। কিস্ত গমস্তাগুলির দার্শনিক 
বিশ্পেধণে ও পুরৃতিম বাাখযানে ভীপরহিম্থের দানের তুলনা নেই । এবং সখের বিহর এই থে রবীন্রনাথ 
তীর অস্তুত মনীবা ও 10:97- এত দ্বারা যে যে সতা আবিষ্কার করেছেন ও বাবহার করেছেন, তা 
প্রতোকটিই ইরমাবিন্দের চিন্তাৰ লমধিত হয়েছে । শুধু তফাত এই ঘে উমরবিদ্দে্ শিক্ষা সদ্বদ্ধে রচনান্ব 
অনেক তবে? সুক্্তর বিশ্লেদপ ও পূর্ণযোগের জন প্রযোজনীঘ কতকগুলি উচ্চ ও ছুন্ধহতর প্রশ্বাস ও 
প্রক্রিয়াশ্র বিবরণ আছে ব| রবীজ্জনাখে নেই । কারণ ব্রবীন্্র-কজিত শিক্ষাবাবস্থ। একেবারে লকলের জন্য 
বললে তুল বলা হবে, কিন্তু সমাজের সংস্কতিসচেতন ও গ্রহণস্টল বেশ একটা! বড়ো অংশেত্র ছন্ত। 
পণ্ডিচেশ্বীতে প্রবতিত শিক্ষা শুধু উচ্চতৰ মাখা[ঝ্রিক অধিকারীদের পক্ষেই নেয়! সন্তব। 

আধুনিক শিক্ষার দুস্ম শৰ্ত! বা মতবিরোধের ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে এই : 

১. আত্মতর ও বিশ্বতত্ত ঘধন সেই এক 'শন্বিতীয আব্মার সঙ্গেই অবিচ্ছেন্তভাবে মু করা হল 
তখন শিক্ষার লক্ষা ও পক্থাও কি সকলের পক্ষেই এক হবে? কিন্বা সেখানে বহু আদর্শ ও পথের 
লজাবন। মাছে ? অবাঘ অধিকার অইৈতঙযের দ্বারা আমাদের শিক্ষাচিস্ব। প্রেরিত হবে, ন! আপেক্সিকতা 
ও বৈচিত্রাবাদের খারা? 4১৮০1011507 আর eli৮i5৷৷-এর মধো কোনট। আমরা গ্রহণ করব? 

২. বৈচিত্র ও আপেক্ষিকতা ঘদিই গ্রহণ করি তবে একথাও স্বীকার করি কিন! থে প্রবহমানকালের 
অভাবিতের প্রকাশে এপলবার বৈচিত্র্য আরে? বিচিত্র হতে পারে। অর্থাৎ টাইপগুলোর 'মদল- 
বদল বিবর্তনের ঘা! বা দন্ত কোলে! উপারে নূতন জপ নৃতন টাইপের উদ্ধবের সম্ভাবনা ৩71680০৩ 
০৫0১৩ ॥ew-_ নানি [ক না। হৰি মানি তাহলে শিক্ষাকেও বহমান বিবর্তষান করে তুলতে হবে) 
কোনো-একমতের অবস্যমান্ততা স্বীকার করলে চলবে না। 

৩. বাকি বদলার ব| তাকে বদলানোই শিক্ষার দাস্গিঘ_ এ কথা স্বীকার করলে প্রশ্ন আসে 
ব্য্তিসত্তার যখো এই সথলংগত ক্রমিক পরিবর্তন ছবে কোন্‌ কেরা ছিরে? অহং বা ০০, মন বা বুদ্ধ 
যা হন, মূল প্রকৃতি প্রভৃতির কোনটিকে বিবৃদ্ধির ক্ষেত্র বা মাধ্যম বলে খর! হবে? কোন্‌ অংশ বা 
তর পরিপামসীল? তার সঙ্গে অপহিণাশী আত্মার (যদি তায় অস্তিত্ব থাকে) সম্বন্ধ কি? বিশ্বত 
সং্দ্ধেও সেই একই প্রশ্ন । সেখানেও বিবর্তন বা! ৫০০10০০ চলছে কি না। 

৪. মামুযের বুদ্ধি ইন্দি্বোধ ও সহস্র চৈতক্ের উপরস্তরের কোনো তব, তাকে অতিপ্রা্ৃত (3॥per- 
5908190) বা অতিচেতন (5৮2৩1-099561৩01) ধাই বলি, স্বীকার করা দরকার কি না। অর্থাৎ এই 
বিজ্ঞানের যুগে ঘুক্তির নাগালের উত্ধ্ে কোনো সত্তা বা তবের স্বীকৃতি লোকমুখে জেলে সেই দিকে অগ্রসয়ের 
কোনো চেষ্টা কর। উচিগ যা যাছষের অগতে থে সব উৎকর্থ ও সংস্কৃতি-সম্পদ্‌ এখনই লাভ করা গেছে 
শিক্ষার খভীগ্সাকে তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব? চ3থ৮19015এর এতিহ্ আমাদের কাম্য না 
আধ্যাত্মিক অলৌকিক প্রতিক্রুতির বর্ন করব? 

এখানে লক্ষণীয় এই বে আনাদের তিনজন মনীবীই পাশ্চাত্য বিবর্তন্বাধের দ্বারা প্রভাবিত । চিন্দুশাতে 


৩২০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাষাঢ় ১৮৮১ শক 


জক্মান্তরবাদ আছে, গীতার কেমন করে দেহী লববহ পরিধানের মত ক'রে জশ্মাস্তর গ্রহণ করে এবং যোগ 
তার প্রয়াসপূরণের অনুকূল অবস্থা পরদস্মে পাছ__ অর্থাৎ মানহজীবনের বধ্য ছিরে বাক্তিলতা। কেমন কয়ে 
পর্ণ পরিণতির দিকে এগিছে চলে তাত সপ ইঙ্গিত আছে। মানবসমাছ, শুধু তাই কেন, পৃথিবীর অন্ত সদন্ত 
প্রাণও বে কতকগুলি বিশেষ নিয়মে বিবতিত হছে চলেছে বৈচিত্রা ও পূর্ণতার দিকে এইটেই পাশ্চাত্তা 
চিন্তার দান । এই ছান তিননেই গ্রহণ করেছেন । রবীশ্রনাখের অনেক কবিতা যেমন বসুন্ধরা অনেক 
প্রবন্ধ এবং তার 75160৯০1212 বিশেষ করে বিবর্নবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু এই 
বিবর্তনবাদের সুস্মেতর ও পূর্ণ বিবৃতি গীনরবিন্দের সমস্ত চিন্তার-_ [4/০ 7১55৩ প্রভৃতি তার বহু 
গ্রন্বের কেন্তস্থল অধিকার কনে আছে । এখানেও শ্রীদ্রবিন্দ রবীক্রনাখের চিন্তাকে আনেক দূর অতিক্রম করে 
গেছেন, কিন্ত রবীজরনাখ ধতদূর অগ্রসর হয়েছেন তার বখো দুতনের মধো আছে সম্পূর্ণ মিল। সেট ক্ষেত্রেও 
তব-উদ্যাটনে উমরবিদ্দ ম প্রতিধন্বী, আর উপলন্ধিপ্ন নধা দিয়ে লৌকিক ক্ূপারণে হুবীন্নাথ মগ্রনী। 

বিবেকানন্দ বিবর্ভনবাগের দুস্ম তাৎপর্থ নিছে ভাবেন নি) ফে্স্থ কোন্‌ লতার বিবর্তন সম্ভব ও 
বাঞ্চিবিশেবে লেই বল শ্বতঙ্থ ও বিচিত্র হবে কি না এ সম্বন্ধে ভার কোনো উক্তি আমি আনি না। 
সমাদ বা বৃহৱর আালেবসত্তাকেও ভগবানের প্রকাশ ছিপাবে বিবেকানন্দ দেখেছেন-_ সহাঙ্স্ৃতি ও শ্রদ্ধার 
দ্বারা লেই, “বহন্ধপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুভিছ ঈশ্বর'এর সেবার উপদেশ দিয়েছেন কিন্ত 
শিক্ষাঙ্গ ব্যক্তি ও সমর প্রতিক্রিয়া ও সমব্ধবন্ধন কেমন হবে ও কেসনভাবে কাছে লাগাতে হবে ত! তিনি 
ভাববার অবকাশ পান নি) তবু এ কথা বলা যায় যে তার দৃষ্টিভঙ্গি প্রধানত; লহাগনুতি ও সেবার 
ভাবে ভাবিত এবং এই হিসাবে গান্ধীজীবে তার মানগ উত্তঘাধিকারী বলা ধার। 

ঞময়বিন্দ বিবর্তনের বোনের রেখেছেন ব্যকিপভার মধ্যে থে চৈতন্ত স্দুলিঙ্গকে তিনি নাম দিয়েছেন 
P$Yclie বা চৈতাপুফ্য__ তাকে । আত্ম! মবিকারী অমর, এই চৈতাপুরুথণ্ অমর কিন্তু পরিণামনীণ । 
Involulion বা অন্তবর্তনের দ্বার! শুধু এই পৃথিবীয় জীবদের মধ্যেই এই শক্তি ব1 লনা প্রবেশ করেছে, 
বহছিন অনাবিষ্কত থাকবার পর এ ক্রমশ প্রকাশিত হং, ত্যোতিকণা থেকে মারন্ড করে হুর্ের বত 
দীপ্তিমান্‌ হছ। ভগবানের স্হিলীল। একে নিয়েই ॥ আস্মায় তিনি থাকেন বিকার সাক্ষী, অথচ তারই 
ইচ্ছায় এই চৈতাপুরুঘ জন্স থেকে অন্্ান্তরে, লোক থেকে লোকান্তরে, নিজেকে নিজের একান্ত 
শ্বকীয্মভাবে বিবতিত করে চলে । এই হল স্বরীলীল!। কাজেই এই তবে মাছে এক ও অদ্ধিতীছের সঙ্গে 
বহু ও বিচিত্রের বিলন। 

বাইরে থে বিরাট ব/-বৃহধ তারও আছে এই রকম চৈতাপুরুষ ও আসম ছুটি তব। এ ছাড়াও আছে 
ব্যক্তি ও বিশ্ব লব কিছুর উর্ধে পরম তব-_ transcendental Self. 

এই তিনটি তদের প্রতিক্রিয়া মাধ দেহ প্রাণ ও মন -স্বর পেরিয়ে ক্রমশ আরো! উপরের ওরে 
বিবতিত হবে, মনের পর আসবে অতিমানসের স্বরীলীলা এবং তার পর আবে তিনটি উ্্বতর শক্তি এই 
ছল শীসরবিন্দের লমাধাল। এত বিস্তৃত ও স্বভাবে শীমরবিন্ব এই তরের বিবরণ দিয়েছেন বে শ্বল্নতন 
ইঙ্গিত ছাড়া এবানে আর-কিছু দেওয়া সম্ভব নয়। 

মেখা। বাবে এই সমাধানে পাশ্চাতা বনের কতকগুলি সঙ্গত দাবি স্বীকৃত হয়েছে; এবং হেখালে তাদের 
অসংগতি ও অসশপুৰ্বতা সেই ফাক পূর্ণ করা ছয়েছে। ব)ক্ষির স্বকীয়তা ও পরিণতির বৈচিত্রা স্বীকৃত হযেছে 


ভারতীয় শিক্ষাচিস্তা ও রবীন্দ্রনাথ ৩২১ 


অথচ সেট! থে একেবারে সমস্ত নিবষেয বাইরে বদৃচ্ছার মাছে নর শাস্বত সাবিক লতা ও সর্বাতিগ নত্বার 
সঙ্গে তার যে একটা সহ্বদ্ধ আছে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাক্তিস্বাধীনত। স্থাপিত হযেছে স্্টির কতকগুলি 
মূল দুত্রের ভিক্তিতে। এই তিনটি তবের পরস্পর প্রতিত্রিছ্থার কোনো অত্যাচাত্র বা আরোপের কথা 
ওঠে না, কারণ আসলে তার! একই তব, এবং সদ্বন্ধলীলাটা শুধু বৃহত্তর আব্মীরতাঙ্ছানের, প্রেষের। 
আর পাশ্চাত্তা মন যা প্রকাশিত স্বপ্রী তার মধোই শুধু অদলবদলের হার যে নৃতনদ্ধ প্রত্যাপা করেছে তার 
ভ্রান্তি দূর কর! হয়েছে নূতন স্বরীর উৎস সর্বাতিগের প্রভাব ও তাহ সময্ষত হতক্ষেপকে স্বরীর লীলার মধো 
স্বীকার করে। তারই ছলে )0119019ঘা-অধিকুত অকলেই যানবউৎকর্ষ খেষে থাকবার দরকার নেই, 
আরো উচ্চতর এবং তার ফলে ব্যাপকততর-_ সভ্যতা ও সংস্কৃতি মান্থব পেতে পারবে । পদ্থাথবিস্ার 
জগতে আলো! তাপ ধ্বনি বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তি সন্ধে 'অব' ও 'অতি", (002. ও 010 পর্যায় পাল্চাতা 
বিভঞান স্বীকার করতে দ্ধ! করে নি। আত্মিক শক সপদ্ধেট তাদের হত কৃপণতা, ইন্সিঃগ্রাহ্ ন! হলে 
তাকে স্বীকার করতে তারা প্রস্তুত না৷ । কিন্তু এ ক্ষেত্রেও এই কখ। মালাই যুক্তিযুক্ত যে আছ হা অবচেতন 
বা অতিচেতন মহলের তব, ভবিষ্থতে ত৷ উপলন্ধ হবার ফোনে! বাধাই নেই । এনন কি বিবর্তনের পূর্ব 
ধাপগুলি মনে রাখলে তাই হওয়াই বে ঘুত্তিদুক্ত তা স্বীকার করতেই চর । 


রী সাপে? বিশেষত 


রনীক্নাথের প্রবন্ধে কাবো নাটকে শাম্বনিকেতন রচনা এই ভাব ও গুআগুলিই স্বাধীনভাবে, এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উঅরবিদ্দের ॥চন! প্রকাশের আগেই আত্মপ্রকাশ করেছে। একুশ বংলর বয়লে দর 
ম্টাটের বাড়িতে ধবীন্ছনাথের যে গভীর আব্যাঝ্িক উপলদ্ধি হয়েছিল নির্বারের '্বপ্রচ্দ প্রচাতসঙগীত 
ইত্যাদি ধার সাক্ষা বহন করছে এবং তার সমপ্ত পঃবতী বিকাশকে ছা একটি অনগ্র ও মৌলিক বীগমন্ত্রে 
অত প্রচাবিত ফরেছে__ লেই উপলান্ধ মংধি হেবেন্জনাখের'আনন্দান্ধোব খন্িয]নি ভূতানি জান্তে’ অহ ভবের 
সঙ্গত, উপনিধদের ব্রান্মধর্ম নি্াচিত অংশগুলির সমপধায়ের এ কথা বলেও স্বীকার ঝরতে (বে যে তা 
একান্তভাবে রবী্নাথেরই । এবং এই কেন্রীর উপলঞ্চিই তার জীবন ও শিক্ষাদর্শনের পম চিন্তা ও 
ভাবস্বত্রগ্ুলিকে তার নিন আবিকারের পর্ধারে তুলে ধরেছে। আন্তরাস্তা হয়ে উঠেছেন গার ছীবনছ্েবেতা, 
যার লৌন্দ ও মহিষ! রবীশ্রাবা পাঠকের কাছে একটি বার্তিগত অভিজ্ঞতার মত অন্তরঙ্গ ও “প॥। 
তার নানা গানে এই জীবনদেবডার সঙ্গে তার চৈতাপুরুধের আক বিক্ধণ বিরহমিলনলীলা_ এই 
“লাইকি'র দঘুগ-যুগাস্র জস্ম-অন্মান্তরের মধা। দিয়ে পূর্ণতালাডের বে চিত্র পাওয়া ঘা, তার তাত্বিক 
কাঠাদোকে অতিক্রম ক'রে অডিত্বিক করে বে রলগুলি তিনি ফ্রী করেছেন তাকে পতাকার জগংসতির 
প্ৰান্তে ফেললে দোষ হয না। লাইকিক ছগত্ের সমস্ত আস্বাদ ও অভিজ্ঞতা তিনি বাঞ্ডবজগতে নামিয়ে 
এনেছেন । এই জগতের পূর্ণতা ও শুদ্ধতায় রস, অথচ তার অনন্ত বৈচিত্রা ও নৃতনত্বের সম্ভাবনা, এর 
মধ্য প্রাণ যন আত্মার স্বাধীনতা শহঞ্তা সাহপ-_ এর অনন্তব্যান্তি ও ভূষার এস্বধ ভোগ-_ এ সমন্তই 
তিনি অন্তত তার অনুরাসী পাঠকদের হুদরে প্রত্যক্ষ সতো পরিণত করেছেন। অন্বরাত্ার সঙ্গে তার 
সম্পর্কের মাধু পাই তার 'ওপ্লো অন্তরতম, মিটেছে কি তব সকল তিযাষ আলি স্বরে মম” (ছে বোর 
দেবতা ভক্রিয়া এ বেহপ্রাণ কী অদৃত তুমি চাছে। করিবারে পান’ ইত্যাদি পালে | আত্মুবিবর্থনের ছবি 
bd 


৩২২ বিশ্বভারতী পত্রিক। বৈশাখ-আহাঢ়ি ১৮৮১ শক 


পাই ‘কবে আমি বাহির ছপেন”, ‘দামারে তুমি দশেধ করেছ' ইত্যাদিতে । নৃতল দয নৃতনত্বেহ প্রত্যাশা 
পাই “আবার ঘৰি ইচ্ছা করো, ইত্যাদিতে | বিশ্ববোধের ও বিশ্লৱার লঙ্গে নিলনেহ বন পানের মধ্যে 
হনে পড়ছে “আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে থাড়া-- বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া' ও “বিশ্বলাখে 
যোগে বেবাঘ হিহারে।'। ‘বাধন ছেড়ার সাধন’, ‘ওরে বন হজ্জ হবি’ প্রভৃতির মখো স্বাধীন অবাধ 
অচিধান, সংককারনুকতির সহদতা ইত্যাদি রল পাই। তা ছাড়া নেই সখাতিগ transceudental' wy 
হা বোস্তা শত কিন্তু ঘ। 'প্রজজানেনৈনবাপু বাং তাকে তিনি রসব্বন্ধপ ছেলে তার সংগীতরসের হপো কত 
লং করে এনে দিবেছেন মানাদের কাছে এই সব গানে: "প্রস্থ তোমার বীণা দেবনি বাছে আধার মাকে 
মনি ফোটে তার! ।--“তধন নৃতন স্ব প্রকাশ হবে কী গৌরবে হবর-মন্তকারে' ‘তুমি একলা ঘরে বসে 
বসে’, 'শীমাহ মখো অসীম তুনি', এবং বিশেষ করে "তাই তোমার আনন্দ আমার পর, ভুমি ভাই 
এসেছ নিচে, আমা নইলে, জিকুবনেশ্বর, তোমার প্রেম ছুত থে মিছে' ইত্যাদি গানে । 

ত। ছাড়া প্রক্কিগ। হিলাধে শিক্ষা জানযোগ ভক্তিযোগ কর্মযোগের অনেক বাবহার-সুত্রের ইঙ্গিত 
তিনি আনেক জাহগার দিবেছেন। কিন্ত লব বিলিয়ে একটি বিশেষ রদ ও ভঙ্বিঘার 'মানদ্দধোগ' (তিনি 
নিতেই এই নাম বাবার করেছেন) জীবনে ও শিক্ষায় তার মৌলিক দান। অথধবেদে, উপনিষদ, গীতা 
স্বমার আনন্দ, প্রাণের আনন্দ, ্রক্চবিহারের আনদ্দের বর্ণন। খাকতে পারে । কিন্তু মামাদেরই লংলার- 
জীবনের হখো একেবারে জীবগ্ক ও ক্রি্াঈলডাবে আনন্দের রলমৃতিগুলিকে আমর] পেস্রেছি, |চলেছি, 
লেগুি স্থায়ী ভাবে ঝাহুবের জীবনের মন্থর করতে পারার আশ্বাস পেত্েছি কি কবিরই দ।[ক্ষণে। । 

আরো! এক শ্রেষ্টর দার্শনিক ঘতবিরোধের চমংকার সমাধান হযেছে রবীন্নাথের এই মৌলিফ 
নংস্েষণী দুরিভঙ্ছি ও উপবনে (420199০১)। পশ্চিমের একাডেমিক আলোচনার শিক্ষাদর্শনের 
শ্রেণীবিডাগ করা হযেছে একাধিক রকষে। প্রধান শ্রেণী ছল তিনটি; 105815587 বা ব্দাদর্শবাদ, 
naturalism ব| হ্বভাববাদ ও 1১৫88391150) বা বাবহাঘবাদ | এর সঙ্গে দুড়ে দেওয়া তা humanism 
বা মানবতাবাদ, $0 চernaurolsm বা অতিপ্রারুতবাদ, ॥eali৪৷ বা বাল্জবতাবাদ : কিন্তু লতা 
কোনো প্রতিষ্ঠাবান্‌ শিক্ষাবিদের অস্তিত্ব নেই খিনি একটিযাজ বততবাদের উপর লম্পূর্ণ নিরসীল, ধার 
চিন্তা ও কাছে একাধিক মতবাদের সংষিজণ ঘটে নি। তরু এ কথা ঠিক যে অন্তত প্রথম তিনটি মতবাদের 
চেঘকমনার কিছুটা সার্থকতা আছে। এই তিনটি প্রতোকচির কতকগুলি নিজস্ব দৃষ্টি ভগি, উপহান ও 
ক্রিয়াকৌণল আছে, ধখ! আদর্শবাদে শ্রন্ধা বা উর্বর, কোনো প্রামাণা' তর্কে সূল সত্যকে বা লর্ম্ * 
কর্তৃত্বকে স্বীকার কর! ও নানা, বাধাতা সংঘম ইতি গুণাভ্যাস 

স্বভাববাদে আত্মস্থ ভাবের উপর অদংকোচ আস্থা, স্বাধীন আত্মপ্রকাশ, নির্ভীকভাবে নিজের সংকজকে 
অুলরণ, সত্যকার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই নিজের ক্ষমতাগুলিকে, সুলাবোধ ও বিচারবিবেচনাশকি গড়ে 
তোলবার সুযোগ, মাছের ও প্রকৃতির মধ্যে হজ ও স্বতস্ফর$ঁডাবে আত্মবিকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি। 
আর বাবহারবাছে আছে কোনো] আদর্শ বা নিজের প্রকৃতিকে নির্ধাযকরুপে ব্যবহার না করে লোকসমাঙ্জে 
ব্যাবছারিক পরীক্ষার হারা, নানাভাবে নিজের ভান মতামত অভিজ্ঞতা ইত্যাদির ঘাচাইএর স্থারা, কর্মক্ষেত্রের 
লক্ষলতা-বিফলতার বাপকাঠিতে প্রত্যেক ধারণার সূলয নির্শরের খারা এমন. কতকগুলি লত্য ধারণ! ও 
মনোভগ্গি আবিষ্কার ব। শক্তিবান ও ফলপ্রশ্থ, যা সমাজের কাছে ্রগবোগ) ও সদাত্রদীবনে ক্রিয়াকীল হবেই । 


ভারতীয় শিক্ষাচিন্ত! ও রবীশ্রনাথ ৩২৩ 


রবীন্রনাখ ভার লাহ্িতো লিছের জীবনে শান্তিনিকেতনে দেধিরেছেন কেনন করে মান্য তার নিজের 
স্বভাবকে অবাধ মুক্তির খে) ছেড়ে দিয়েও নিমের চেয়ে হা উচ্চতর তার প্রতি নমতা ও শ্রদ্ধার ভাব পোষণ 
করতে পারে। এট! দে লে পারে এবং লারাই উচিত তার কারণও আছে তার স্বভাবের বখ্যেই তার 
উর্যবণতির প্রবণতায়, অভীগ্দায়। তাই স্বাচত্তণালনের সঙ্গে গুরুর উপস্থিতি কোনো আবগ্রিক বিরোধ 
নেহঁ। ক্ান্তনীর তরুপদলেয় মত হুঃলাহলিক স্বাধীনতাবাদীদের গুরু সার-- যে কোনোকালেই সর্গাযি 
করে না। উদ্ধত পঞ্চক অতি সহ শ্রদ্ধার নত দাদাঠাকুরের কাছে ॥ এবং ব্বীগ্রনাথের “গর 'দাদাঠাকুর' 
ঠাকুরদা? শ্রেণীর চরিত্ররা অত্যান্ত ভ্রদ্ধাস্পৰ হয়েও কখনো৷ কোনো! কঠিন অপরিবর্তনীয় মতানত বা ধারণার 
শিকলে নিছেদেরও বাধেন নি, অপর কাউকেও বাধবার চেষ্| করেন নি। গ্রুধঘত্যে আস্থার সঙ্গে 
চিরনৃতনের প্রত্যাশাকে কত লহজে মেলানো ঘা তা তাদের ব্যবহারে হম্পষ্ট । আর স্বম্পষ্ট তাদের কাছে হারা 
যবীন্জনাখের চিরনৃতনের গানগুলি হৃদয়ে গ্রহণ করেছেন-_ “ঘা চিতপুরনতন বারে বারে তাই নৃতন*-- 
রহীম্্নাথের এই বানী ধাদের মর্মম্পর্শ করেছে। চারপাশের লমণ্ড মানবের লঙ্গে একটি সহ দুন্দর 
যোগলাধন ক্ষষত| কেমন '্বাভাবিক ভাবে ছুটেছে ৬[কঘরের ক্মল-এর ঘধো। আবার যাকে চোখে দেখা 
দাত নাঘা প্রন্তানের দ্বারাই প্রাপ্তবা সেই অন্ধপতর কেনন করে মং:কার নাশ করে মাঝ পণের দ্বার! 
গপতে হয় তার দৃষ্টান্ত দেখি হুদশনার ট্রাজিক আবম নাবিষ্কারে। লারিত পতিতদ্জীবনের মধ্যে কেমন 
করে আনন্দঘোগ লাধন করতে হয় তার ডীবন্ত দইান্ত নন্দিনী । দার 9১5০)110 এই মধ relative, 
চিরম্বনের মখো নূতন, একো মধ্যে বিচিত্র, পরব শ্রদ্ধার সঙ্গে মিলির চরম স্বাধীনতা ও উদ্ভাবনসলতা 
ইত্যাদির প্রতাক্ষ জীবন্ত রলনূপ পাই ক্ষান্তনীর লবযৌবনের দলে, তাদের কথায়, গানে ।_-“মামাদের মিলবে 
না কূল গে!-_ মোদের মিলবে ন! কুল", ‘চলার বেগে পান্বের তলার যব! ছেগেছে' (dynamism, 
01581001150), চলি গো, চলি গো, হাই গো চ'লে', ‘ছয় প্রাণ, চিরপ্রাণ, জ্বী রে আনন্দগান' ইত্যাৰি। 

শুধু ধুকি দিয়ে যে সংক্গেষণ দুন্তহ, ঘবীজআনাথ তর রল-চেতনার বৰণো তার অপূর্ব [মিলন ঘটিয়েছেন। 
আদশবাদের শ্রদ্ধা, স্বভাববাদের সৃতা স্বাধীনতা স্বকীয়তা ও বাবহারবাদের সামাজিকতা প্রয়োগলিষ্ষত| 
নিতা পরীক্ষ। ও উদ্ভাবলসীলত।__ সমস্তকেই তিনি বিনাবিরোধে একটি উদার উপধানের মধো লংহত 
করেছেল। এবং শাস্বিনিকেতন-রচনার তীর সমস্ত নীতি ও ক্রিযাকৌশল এই অপূর্ব সংঙ্গেষণের, 
এই যৌপিক বানন্দযোগের সাক্ষা বহন কযছে। থে তবগুলি শিক্ষা ও জীবন বিবর্তনের মৃল হুত্র হিসাবে 
স্বীকার কর! হয়েছে সেগুলির রূসক্ূপ লাহিতোর মধ্য বিয়ে নাহুধের চিরে সঞ্চারিত করেছেন 
তিনিই, ঝাতিগত জীবন ও বাসীর মধা ছিছ্েও তায়ই চেতনা তিনি আধুনিক মানের চিত্তে পৌছিয়ে 
দিয়েছেন। '‘অন্বরান্থা'র আবেদন কেষন করে বিশ্বচিতে আন্দোলন তুলেছিল গীতাঙছলিহ নধ্য দিয়ে, 
আর বিশ্বমানবের আবেদনে কেমন করে কবি নিকঠে পৌছিয়ে দিবেছিলেন দেশে দেশে তা এই প্রলঙ্গে 
ন্মযনীদ । কিন্ত জীবনের অধ্যে এইলব প্রেরণা ও তবের স্থামীঝপন্ননীর প্রশ্াল তিনি পেয়েছিলেন 
শাঞিনিকেতনে। তার শাস্বিনিকেতন লাধন!কে থে আচার্য অগদীশচন্্র ‘যুগের তে লাধনা' বলে 
অভিহিত করেছিলেন তা অযৌকিক নন্ব। এই নৃতন জীবনন্ধপ-দ্বরীতে তিনি কতদৃত্র সকল হয়েছিলেন 
তা স্বতত্থ প্রবন্ধে আলোচনা যয়া হৰে। 


লংন্ক ত-দাহত্যে হরপার্বতীর প্রেস 
আীশশিছ্বণ দাশগুপ্ত 


সংস্কৃত কবিতার লংকপন-গ্ন্থগুলিতে মাৰত পার্বতী-মহেশ্বরকে লইঘ। পূর্বরাগ প্রণন্ন পরিণয় সস্তোগ 
প্রেন-কলহ মান-ঘভিষাল কলহান্তর সব ছিনিসেরই বর্ণনা দেখিতে পাই । ফালিদানের বকুমারলন্তবে' 
দেখিতে পাই বিবাহের পূর্বে পার্বতী বপন তপত্বী শিবের শুশ্তধা নিছেকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন তখন 
তাহাকে লমাধির খানিকটা অন্বরাংডুতা জানিত্াও মহাদেব পাধতীকে নিষেধ করেন নাই, কারণ 

বিকারহেতে। সতি বিক্রিযন্তে 

বেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীযাঃ ॥ 

বিকারের হেতু বর্তঘান পরেও ধাহাদের চিন বিকারগস্ত ন' হয় তাঁহারাই প্রকৃত ধীর। পরবর্তী কালের 
সকল ফবির| কিন্তু তপস্বী মহাদেবের এই ধীয়ত্ব রক্ষা করিতে পারেন লাই । প্্ছেবের রচিত একটি 
কবিতা দেখিতে পাই, শঙ্কর-মারাখনের লমঙথ স্তনভডারে নন্তাপ্রাপ্ত মহাদেবের পাদাগ্রে স্থিত গৌরীকে 
মহাদেব তাহার মম্পৃহলো$লত্যের খারাই দর্শন করিতেছিলেন ? ডলে গিরিজাও পুলক ও দ্বেদোদ্‌গষে 
উৎকম্পিতা হইয়া অত্যন্ত লজ্জাবতী হইত উঠিযাছিলেন এবং মন্তকধৃত শিখিল কুহমাঞ্ুলি দূর হইতে 
মহাদেবের প্রতি নিক্ষেপ করিতাই চলিয়া গেলেন । 

পাদাগ্রস্থিতয়া মুহূ স্তন চরেণানীতযা নম্বতাং 

শন্তোঃ লম্পৃহলোচনত্দ্পথং বান্ত্যা তদারাধনে। 

্ীমত্যা শিরলীছিত: সপুলকন্বেদোদ্গযোৎকন্পদ্া 

বিশ্িত্তন্‌ কুহমাঞ্লিপিরিা ক্ষিত্োহস্করে পাতু ক ৪৯ 

বিবাহ-সমগ্ে গৌরীয় বর্ণনা ভাগের একটি কবিতা পাই, প্রত্যাস বিবাহের মঙ্গলবিধিতে দেবার্চনাহ 

ব্যণ্ত ছিলেন গৌরী? দেবার্চনা করিতে গিল্ধা সামনে দেখিতে পাইলেন ভাবী স্বামী গঙ্গাধয শিবের 
অস্তিত মান্তি; পার্তীর প্রবল হাস্য রোষ ও লচ্ছা উপস্থিত হইল । তথাপি বৃদ্ধববীগশের বচনে কোনও 
সপে প্রিষের প্রতিকৃতিতে দিলেন পুষ্পালি।_ 

প্রত্যাসক্বিধাহমঙ্গলবিধো দেবার্চনবান্তয়। 

দৃ্া্রে পরিণেতুরেব লিখিতাং গঙ্মাধ্রস্তাকতিম্‌ । 

উম্মাদস্মিতরোহলজ্ছিতরসসৈপো তা কথফিঘচ্চিয়া- 

স্ব স্বস্বীবচনাং শ্রিয়ে বিনিহিতঃ পুষ্পাঙলি: পাতু বঃ 1* 

বিষাহ-কালে শিবের বেশ ও আভরণাদি লক্ষ্য করিয়া বা বিসদৃণ সূপ-৩প লক্ষ্য করিয়া পার্বতীর 

দিতে বে ঘুগপং বহুভাবের উদ তাহার কথা আবর] পূবে উল্লেখ করিদ্বাছি। বিস্ত এইলকল বিশদৃশ 
স্প-গুপের কথা বাদ দিয়! বিবাহ-লমহ্থে প্রথম স্বামি-দর্শনে কুষারীর দৃষ্টিতে যে যিচিত্র ভাবনি্র্ণ তাহাও 
চমৎকার হইয়া দেশ! দিয়াছে নিয়োদ্তৃত গ্লোককটিতে ।_- 


১. শ্বফিনুকনফলী ; লিপ্ত ও হুত্াৰিতত।গগারেও ধৃত । 
২ সহুজিকরণাসুত ; হতাবিতযয়কোৰ এবং হা বিতরাাওগারেও ধৃত । 


সস্কত-সাহিভো হরপার্বতীর প্রেম ৩২৫ 


আদৌ প্রেৰকহাৰ্িতা হরদৃখব্যাপার-লোলা শনৈ 
সাড়া ভারবিঘবনিত! মূতুলিত৷ ধৃযোদ্গমব্যাছতঃ ৷ 
শত: লন্মিলিত। দৃশ। সন্গভসব্যাবর্তনব্যাকুল! 
পাধত্যাঃ পরিণিতিষঙ্গলবিতে দৃঃ শিবাদ্ান্থ বঃ $ 
প্রথমেই শিবের প্রতি অহুরাগিনী পার্বতী নন-ুইটি নবপ্রেমে অরুবর্ধ ধারণ করিত্বাছিল ; তদুপরি 
শিবের আননে স্থাপিত হুওযাহ দৃষী হইল চকল; আবার লক্ষাভারেও বিধৃধিত__ বিবাহকালে 
ৃষোদ্গমের ছলে মুহুলিতা; আাযায় পাতির চক্ষতে চক্ষু পড়িতেই চক্ষু দুইটি তাড়াতাড়ি ফিরাইযা 
লগা ব্যাকুল ; লব ছিনিগ মিশ্রিত হইয়। গৌরী চক্ষ-ছইটিতে দেখা দিয়াছে একটি বিচিত্র ভাববিহ্বলত।। 
এই বর্ণনা পরবতী কালের কিলকিঞ্িৎ-ভাবাশ্রিত রাধার চ্ছু-হুই টির বর্ণনা স্বরণ করাইন্ব! দেছ। 
হরগৌরীকে লগা যে একটি অর্ধনারীশ্বরের সৃতিক্পন। ইহা তর এবং সাধন! উড দিক হইতেই গভীর 
তাংপর্ধবাঞ্রক । তরের দিক হইতে শিব শুর জ্ঞানদাত্রতহু, গৌরী প্রকাশান্মিকা। এই দান ও প্রকাশ 
একই অন্ধ সতোর দুই অর্থ; অরথনারীন্বর পরম অদ্ব্-তবেরই বিগ্রহ । কালিদাস এই পাধতী-পরনেশ্বরকে 
বাকা ও অর্থের প্রায় নিতা-স্্মক্ত ( বাগর্বাবিব সম্পকৌ ) বলিগাছেন। ত্-সাধনার দিক ছইতে প্রত্যেক 
জীবদেহই একটি মর্দনারাশ্বর নৃতি; দেখের বাষার্ধ হইল শক্তিতর বা নারীভব ; দক্ষিপার্ধ হইল পুরুতব ; 
প্রতোক পুকষ তাহার বামার্ধে নারী, দক্ষিবার্ধে পুর্ব ; প্রত্যেক নারী ও তাছার বামার্ধে নারী, দক্ষিণা পুরুষ । 
নারী কখনও বিশুদ্ধ নারী নত, নাগীতব প্রাধাগ্জের জগ্তই সে নারী; পুরুষ তেমনই বিশুদ্ধ পুরুব নয়, পুর্যতব 
প্রাধাক্রের ঘারাই তাহার গুরুত্ব । এই নারী-পুক্বের যুগলতরও হুইল বাম-দক্ষিণে দিলিত অর্থনামীশ্বর'তৰ। 
কিন্তু কবিগণ এই তথ ও সাধল-রহক্তকে আছিরসের বিস্তারে নানাক্ূপে ঢালিা লইরাছেন। পার্বতী 
মগ ত্যাগ গুছর্মাজও অপভব বপিয্াই মহাদেব তাহাকে একেবারে নিগুদেছে ধুর করিয়া দর্ঘাঙ্গিনী 
ফরির লইয়াছেন। সংস্কৃত ফবিগণকে অহলরণ করিয়া কৰি ডারতচগ্ও 'অতদামঙলে’ বলিয়াছেন 
হাসিয়া কছেন দেবী হইল! সমান। 
হুরলৌরী এক হই ইখে নাহি আন ॥ 
ছুই জলে সছান্ঠ-বদনে রলরঙ্গে । 
ছুয়গৌর এক হইল দই অর্ধনক্ষে ॥ 
কিন্ত মহাদেব একদিন স্মিতনুখে মর্ধাঙ্গিনী গৌরীকে ভাকিঘ। বলিতেছেন, ব্যর্থ হইল আমাদের এই এক 
দেহ ধারণ--ইছাও তো মন্ত বড় এক বিড়ম্বনা জপেই দেখ। দিল! ছুই দেহ বামে দক্ষিণে মিলাইযা এক 
করিনা লইবার ছলে ছান্ঠ-পরিালে রদালাপ প্রস্ততি তো দূরের কদা__ এখন যে আর একের পক্ষে অন্তরের 
মুখাবলোকনও লন্তব হইতেছে না! 
আনেহাখরবিদ্্ছন-হুখোল।প শ্রিতান্তাসতাং 
দূতে ভাবদিং দিখে! ন স্থলভং ছাতং দুখালোকনদ্‌। 
ইং বার্থ₹তৈকঘেহঘট নোপন্তাসঘ্বোরাবরোঃ 
কেন্বং প্রেম-বিড়স্বনেতাবতু ক: শ্মেযোহর্ধনারীশ্বর: ॥* 
7 হলবিতাবলিচন নুন কৰি বলিয়া সহী, সচকিক্ণাতবতে কওচিং' হলি পৃহীত 


৩২৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আাষাট ১৮৮১ শক 


তীরধ নামক কবির নানে প্রচলিত একটি পদে দেখি 
মিশ্রীচৃতাং ভব তহ্ছলতাং বিদ্রভো গৌরি কাষং 
দেবস্কাসীদবিরলপরীরন্ত দয় প্রমোদ: । 
কিং তু প্রেমস্তিমিতমধুরস্থিদধমুদ্ধা ন দৃঠির্‌ 
দৃষ্টেতান্বকরণমলকুতাল)তি ত্রান্বকশ্য ॥ 
্রাস্থকের ছিল 'মবিরলপরিরভজন্া গ্রমোদ' ; কায়ণ গৌরর তহ্ছলতাকে নিছের দেছে লইয়াছিলেন 
বিকৃত করি্বা; ফিন্ধ তাহাতে প্রিন্থার ‘প্রেদণ্তিমিতমধুরস্রিদধমূত্ত! দৃক্ট'য আদল সম্ভাবন! কোথার-_ 
তাই বাৰিত হইতেছে আন্বকের অন্ত:করণ। 
এই অর্ধনারীশ্বর-মৃতি সন্তানের ক্ষেত্রেও অনেক সংশয়ের স্থরী করিয়াছে । রাজশেখরের একটি কবিতায় 
বালগুহের (কোতিফের) চিত্ত-সংশঙ্ধ চমৎকার রূপ গ্রহণ করিপ্রাছে।_ 
অস্থেরং নেঘ়মদ্বা ন হি খহকপিশং স্থক্র তক্তা ঘুধাসে 
তাতো হব্বং নৈষ তাত: স্তনমুরলি পিতৃছু টবাছাহমত্ড । 
কেখাং কো ইন কিমেতদ্‌ মূবতির পুনান্‌ বস্তু কিংস্তাব্বতীঘন্‌ 
শল্ভোঃ সংবীক্ষা জূপাদপলরতি ওহ: শাঙ্কতঃ পাতু ধুম্মান্‌ ॥* 
বামা অবলক্ষনে গৌয়ীর যানিনী জভিমানিনী -মৃতি এবং গাহার অঙ্য়াবশে কুপিত! নারিক-মুতি আমরা 
দেখিতে পাই । একটি শোকে দেখি শিবের বক্ষস্থলে প্ফটিকমণিশিলামওলের স্চ্ছদীপ্তি ছুটিযা উঠিয্নাছে_ 
তাহাতে পড়িয়াছে পার্বতীর ছায়া! ; শিবের বুকে নারার ছা! দেশিয় পাধতী সংশব্ান্থিত1 ছইযা উঠিলেন 
শিব যতই বলিতেছেন, 'এ তুমিই, এ তুদিই' পাবতী তাহাতে আস্বাসিত| ন| হইয়া খযেোযুক্তাই হইয়া 
উঠলেন । অন্থরার কারণ স্ন্ধপে পার্বতী বলিতেছেন, 'মামার বাম কর্ণে কুবল্, এ নারীর যে দেখতেছি 
মন্ধিণ কর্ণে কুষলয়? শিব উত্তরে আর কি বলিবেন, হালিঘা পার্বতীকে গাঢ় আলিদবন ঝরিলেন। 
বক্ষ:পীঠে নিরীক্ষা ক্করটিকমশিশিলাদ গুলন্বচ্ছভালি 
স্বাং ছারাং সা ভ্যনুরা ত্বযিষ্বমিতি মুহ: সত্যমাশ্বাসিতাপি। 
বামে ষে দক্ষিণে হস্তা: শ্রবলি কুবলঘং নাছনিত্যালপস্থী 
দতায়েবা সহাসং দদনবিছরিনী পাবতী ক: পুনাতু ॥* 
চক্ৰপাণি কবির একটি পোকে দেখিতে পাই হরের মুখে অন্ত রমণীর নান শুনিহ্া ফুপিতা গৌরী 
একটি চিত্ত ।_ 
তন্তা নাম হয়া কথং ফৎমপি ভ্রান্ত্যা সদুদ্ধায়িতং 
জানাস্তেব বন্াশযং তব কৃতে গৌরি প্রস্া ভব । 
ক্ষান্তি; স্বীক্রিরতাং দাতি নরি ক্রোধ: পরিত্যসাতা- 
মিতোবং বহ জল্পতঃ স্বররিপোঃ প্রেমাঞ্জলি: পাতু বঃ ॥* 


> হুল্াবিতরককোৰ 
২ পাঙ্গবিয়াণ্ত, পিটাছ শিটার্দন্‌ সম্পাৰিত ; হুভাখিতরাডা গাসাছেও বৃক। 
এ. সর্কিকর্ণসুত, হরশৃঙ্গা়। 
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কুপিতা গৌরীকে শিব বহু অন্নহ-বিন্য করিয়া €্রমাঞ্ুপি ধরিশ্রা বলিতেছেন, “তাহারে (নেই নারীর) 
নাম কোনও রুকষে ভ্রা্ঠিংশেই আমি উচ্চারণ কৰিছা কেলিগ্তাছি; হে গৌরি, তোদার জগ্ত আনার 
হদতভাব তুমি নিজেই তে! আন, স্থতহাং তুনি গ্রলহা হও? তুনি ক্ষাস্থি স্বীকার কর, হে দয়াবতি, আধার 
প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ কর ।' 
মহাদেবের সঞ্জাজলি যে গৌরীয় মনঃপূত ফার্ধ ছিল না তাহ! বআনর। পূর্বেই লক্ষ। করিয়াছি; 
মহাদেব সতিনী গঙ্গাকে থে নাবাছ রাশিতেন তাহাতে গোত্র আপত্তি হইবারই কথব|। মহাদেব ঘে 
সদুদ্রদস্বনে বিধপান করিছ্াছিলেন দেই ঘটনাটিকেও একটি গৃঢ়ার্থ দান কর। ছইয়াছে। একজন কবি 
পৌরীর খণ্ডিতা-রূপের বর্ধন! করিতে গিয়া বলিধাছেন__ 
নদ্ধাং দং প্রণিপত্য লোক পুর়তো। বন্ধাঞ্জলি ধাচসে 
ধংসে হচ্চ নদীং বিলঙ্ছ শিরল| তঞাঘ লোট়ং যন্ধা । 
ই্ধাতাম্ততমন্থনে বদি হয়িং কল্মাদ্িবং ভক্ষিতং 
মা হীলম্পট নাং স্পৃশেতি গদিতে! গৌধা হর: পাতু ব: ৪” 
ইহা বেন লেই পরবর্তী কালের বাংলা বৈষ্ণব সাহিতোর “ছুই ও ন। ছুইও না বধু খালে খাক'রই প্রাক 
ভূপ । লন্ধযাকে প্রগতি ছ!লাইঘ। শিবের যে বন্ধাঙ্জলি তাহ! আনলে ছলে অস্ত নাবিফার প্রসাদ যাচ্ছ; 
বিলক্ষের স্তাথ শিব গঙ্গাফে তো শিক্পে বহন কনেনই ; এখানে আবার নৃতন জানিতে পারিতেছি যে 
অঘৃতমন্বনে রী আবিক'ত। হইয়া হরিকে বরণ করিঘাছিপেন এই ছুঃখেই হর বিষপানে জীবনত্যাগের চেই্া 
করিম্বাছিলেন। সুতরাং গৌরী ফুপিতা হই! ঠিকই বলিহাছেন, “ছে হ্বীপষ্পট, আমাকে তুষি ছু ইও না'। 
গঙ্গাকে লইয়া মহাদেবকে গৌরীর নিকটে বছডাবে অবাবনিছি করিতে হইঘাছে; শুধু আটাবন্ধানে নর, 
ধক্রোক্রিবন্ধনেও গঞ্চাকে বহু সমবে গোৌরীত্র নিকট হইতে লুফাইবার চেষ্টা করা হুইগ্থাছে।২ 
মান-অভিধানের পরে মন্থন-বিন্য করিঘ! পিনাকীকে পার্ধতীর ক্রোধ উপশম করিবার চেষ্টা করিতে 
হইয়াছে, এ দৃপ্ত আমরা পূর্বে দেখিয়! মাসিকাছি। কিন্তু ইহাতেই কুপিতা গৌরী 'কলহাম্বরিতা' হা 


৯ হুভাবিতরনতাওাসার, হ্াবিজাবলিতেও দৃত। 

২ এ! কে হয় কা পাতি কতনা দুদ সবিতা কিং জটা 
হৃংল: কিং ভঙতে গুটাং দহি শম চন্ত্া জল: দেকতে । 
সৃদ্ধে সুতিচিয: কৃতে। হয দলিল: গুতিত্তরঞ্াচতে 
ৰঞ্চৈৰং বিনিগৃহতে ডিপণদা। পায়াৎ ন ৰ: শর: 
কের: দঃ [ততকারে তিমিগমিহ দুত: হুক কাস্েন্ৰুকে 
কান্তাপ্যড্তাত্ি ফাটি ভুকু ঘর! পৃষ্টনেচাবরেৰ। 
নাহং ছশ ক্ষরোদীত্যপনয নিয়ন দেন।মিষানী- 
দিখা তাবেলা) প্রতিবচনজিত: পাতু দণ্ড: । 
ধরা কের: র্বিত! তে শিরনি শশি ফলা (কিছু নামৈতবক্। 
নাবৈৰাপ্তান্তমেতৎ পরিচিতষলি তে বিশ্মতং কত হেতোঃ। 
নারী: পৃদ্ধাদি ফেবু করছ (বির গ পণ বেলা - 
ধেৰ্যা নি ুমিগ্ছোছিতি অরপর্নিত: পাঠাৰকা ছবিতো ।--সুৱাফিতররকাণ্ডাগ্যর 
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ওঠেন নাই । শিবকে বার কার পৌরীর পদে নত হইতে হইয়াচ্ধে। কধংকে “দেহি পদপরবমূদারম 
বলিয়া রাধার পদধারণ করাইযা ীত্রযদের কবি বৈকয সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হইছা গিঙাছেল ; কিন্ত তংপুবে 
সংস্কৃত কষিশণ বহুবার শিবের দ্বারা গৌরী পৰধাহণ করাইরাছেন। গৌরী পৰে আনত দৃীর কথা তো 
অনেকই পাওয়া ধান! ভাস কবির নামে প্রচলিত একটি শ্সোকে দেখি_ 
নখদর্পনসংক্রান্তপ্রতিষাদশকান্ছিতং 
গৌরীপাদানতঃ শদ্বৃ্জ্যত্যেকাদশয হম ।৯ 
শর গৌরীর পদানত হইয়া আছেন; গৌরীর পদের দশটি নগ-দর্পণে দশটি শিবের প্রতিষা দেখা 
যাইতেছে; তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া স্বয়ং শঙ্কু যেন একাদশ শিব স্পে শোভা পাইতেছেন। 
অজ্ঞাতনামা অন্ত এক দন কবির একটি স্লোকে দেবীর পদলখের মহিন! কীর্তন কর! হইতেছে ।__ 
লাক্ষারাগহ হয়তি শিশষরাজ্ঞাহুবীবারি যেঝাং 
হে তহসি শ্র্মহিজটামগুলং মালতীনাম্‌ । 
প্রত্ুৎলপন্িষলকিরপৈর্বে স্তিরোধানমিদ্দো- 
বেৱ্যাঃ স্থাণৌ চরণপতিতে তে নথা; পান্ত বিশ্বম্‌ ॥* 
শিব শৌরীর পদে নত হইয়াছেন; দলে হরশিরস্থিত! ঢাছবীর জলে গৌরীর পদের নখগুলির লাঙ্গারাগ 
যৌত হইতেছে; আর মহাদেধের টামখুলে সেই শুভ নখগুলি মালতীষালার শোভা ধায়গ করিাছে। 
আর সেই নখগুলি হইতে বে বিষণ কিরণ বিকীর্প হইতেছে তাহাতে চন্দ্রের তিরোধান ঘটিয়াছে। 
গহধরচিত একটি ঙ্গোকে দেখি, গৌরী অতিশয় জুস্তা ছটা শিষকে বলিতেছেন, 'দূরে লয় ওহে 
দাকুবনে অভিসারকারী ; এখন তোমার লব মিথ্যা! চাট্বাকা পরিত্যাগ কয়ো; আবার থাম সেই তুমি 
এবং পুনরায় সেই আমি (হইব) তাহা হইলে চ ভূতলে ধাইবে।' (গিরিস্বত! এই কখ। বললে 
মন্তকচুড়ার চত্রকে ক্ষিতিতলে দুষিত করিবার ছলে শশিমৌলী শিব মস্তক দেবী পাদপল্রে নত করিলেন 
দূরে দাক্চবনাভিসারক সব চাটনি মুঞ্চাধুন। 
ভূছস্থং পুনয়ন্তহং বদি তদা। চত্ ক্ষিতিং যাক্তৃতি। 
ইত্যুক্তঃ শশিমৌলিরত্রি হত চড়েদুডুলস্তন- 
ব্যাজবাঞ্চিতপাদপপ্থপতনপ্রীতপ্রি্ঃ পাতু ব: ॥* 
গোত্রানন্ কবি লিখিত একটি সনছাতীয় স্লোক পাইতেছি।-_ 
ক্রীড়াগরে(ধসিরিদ্াচরপারবিন্দং 
বন্দে ধদগ্রপতিতা হুরিণলেখা। 
কামাপৰস্তিতবৃ্ধৰদ্ৰ খৈধলক্ী 
পাতাবভগ্রবলঘার্ধনিভা বিভাতি ৪৪ 
জড়াতে রোষযুকা হইক্গা উঠিরাছেন থে গিরি তাহার চয়পারবিন্ধের সামলে পতিত হইন্থাছে চজ্লেখা ; 


১. বু্াবিসতরকষোহ 
২ লরি) ও এ; সকিছুকাবলীতে কবির নাস আতে হবি । ৪ শকিমুকধাৰলী « 





সংন্কৃহ-সাহিতে হরপার্বতীর প্রেম ৩২৯ 


দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন কামে অপলারিত বৃষ ভবনের বৈর্ঘল স্বর যলহার্খ কৃষিতে পতিত হইয়া! ভন ভাবে 
শোভা পাইভেছে।” 
উনাপতিদর এই পাদপতনের ছান্বও অনেক বিশ্বার করিদ্বাছেন _ 


বানিষ্কাশ্চরণে পিরীশ্রহহিহৃর্ঘ তৈ। গিরিশো হস্ত ব: ৪ 
সিরীশ্র-হুদ্ছিতা মান করিযাছেল, সেই ঘালিলীর চরণঘূগলে পতিত হইয়াছেন গিরিশ শিব । এই পতনের 
ফলে শিবের চূড়া-চপ্ের দ্বারা কলস্কিত হইল দে পিবিষ্গায় চরবদূগল ভাঙা যেন জটাপত্রাকচলের 
খারা শিব দৃদ্িষা দিতেছিলেন । আবার গিরিছার চরণবূগল হরের নের্রাদ্রিম্বাতিত্বারা তাপিত হুইতেছিল-_- 
সঙ্গেলঙ্গেই চক্রের সুবাস্রিদ্ধ কিয়া লিকনে নেই তাপ দূর করা হছইতেছিল ) আবার হবের গললগ্র সর্পের 
শ্বাসের দ্বারা কলক্ষিত ছুইতেছিল বে চরণধূঙ্গল তাহাকে সগ্গেপশেই করা ছইতেছিল গঙ্গা জলের খারা 
ক্ষালন। এই ভাবেই চলিতেছিল মালিনী সিরিজার বানভগ্ষেহ চেষ্টা ॥ 
পাধতীঘ পয়ীয্পের বেমন বিবিধ চিত্র দেখিতে পাইলাষ তেমনই বাবার মান্$পেহও কিছু কিছু চি 
দেখিতে পাই। একটি গোকে দেখিতে পাই শ্বগতবানী পার্ধতীর মাতৃত্বপ । ঘড়ানন শিশু কাতিক তাহার ছুই 
আনন বারও করি পিরিজার আনমুগপল পান করিতেছে । 
অপর-একটি লোকে কলছব্যাপৃত ছুই পৃ কাতিক ও গণেশের বাগড়। মিটাইযা দিবার কাজে বাস 
জননীর ছান্তমন্ী সৃতিখানি অপূর্ব নাধর্ধবণ্ডিত হইয়া! দেখা দিছাছে__ 
শৈলযাজতন হাসন দৃদ্ম- 
ব্যাপৃতাস্তব্গলগ্ত গুহস্ত । 
শেষবন্ত.কষলানি যলং বো 
আুষপানবিধুরাণি হরন্ধ ৪৮ 
হে হের কিম রোদিঘি কথং করণে) লৃঠতারিকূং 
কিং তে স্তন্দ বিচেতং মম পুরা সংখ্যা রড চক্ক্ষাহ্‌ । 
নৈকেংপু!চিতং গঙ্ছান্ত চরিতং নালাং মিমীতে ইত্থ ৰে 
তাবেবং লহদা বিলোকা হসিতব্য প্রা শিবা পাতৃ ৰ: ॥' 
৯ ভুননীয--- গরবয্াকুপিজনিবা “মনসা নজাখনুবন্তবধূডেন্ট । তকরকন কনিগহগ্রাথসীব: শিবে। জন্বতি । হুজোবিভরাভাওটশার | 
২ স্বজিঘূজাবনী। দুন্দৰী 
উদ্তহারো পিনার্াক্ষভমিপঙ্গরো: দনভাবিণ-ধাঁদাবৰয়ে 
হ্যা হুখাসশা্তৰিত কিল৷ কলা: কৃশষবারপূর্ণছ। 
লৱাসাহক্ষৱাসাযন্বর দৃক্ষবগোপ্যবিজ্: পকভাবান্‌ 
নাৰাৰ্ধৈজ্পূৰ্বা অপরজন, পূর্ণভাষাতনযু ॥ 
_হচাবিচরত্বা্তাগার । 
০. হজৰ্ভাবলি ৷ ৪ সশজাবিকরযকাপ্তাদার ৷ 


৩৩, বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮১ শক 


মা পার্বতী গরেবকে ডাকিলেন-__ ‘হে ছেরগ্ব” গণেশ বলিল-_ ‘কি মা"; | বলিলেন__ 'কাগ কেন?" 
'কাতিক আমার ছুই কান মলি! দিহাছে ॥' মা কাতিককে ধমক দিহা! বলিলেন-- 'ন্বন্ম, তোগার এ কি 
কাক? কাতিক সঙ্গে লঙ্গে উত্তৰ করিল--'ও প্রথমে আমার চক্ষৃগুলিহ থেড়াননের স্বাৰশ চক্ষু) সংখ্যা 
করিতেছিল।' গশেশকে লক্ষা কমিরা মা বলিলেন__ 'এটা ও তোমার উচিত হত নাই গছ!নন।” গঞ্গানন 
বলিল_-'ও বে বা আনার নালা যা[পতেছিল 1' তখন দুইআনকেই দেখিতা দা হালিতে লাগিলেন। 
দেবী পার্যতীঞ্জ আমরা আবার আর-একটি কূপ দেখিতে পাই শিবের নিকটে নৃত্যশিক্ষাভিলাহিবী 
লাঙ্গমরী ধাপে । শিবই নটরাত্ব_ বৃতোর মাদি গু; লাক্তবনী পার্ধতী এই লটরাজের শিল্প । শিব তাই 
নানা ভাবে পাধতীকে নৃত্যশিক্ষা দান করিয়াছেন। বিছ্/পতিত্ হরপার্ষতী লঘ্বন্ধীর পদে আমরা এই 
হুয়পার্বতীর নবতোর কথা পূর্বে প্রদন্বক্রমে উন্লেশ করিনা আসিয়াছি। একটি ক্লোকে দেখিতেছি হুর 
শার্বতীকে হাতে ধরি! বৃতোনস প্রতিটি ছিনিস শিক্ষা দিতেছেন।-_ 
এবং স্বাপন্ন সুক্ষ বাহলতিকামেবং কুকু স্থানকং 
নাতাছৈনষ কুক গ্রচরণ নাং পশ্য তাবৎ ক্ষণম্‌ । 
এবং নর্ভরতঃ স্বব্ত দূরজেনান্ডোধরধ্ৰানিনা 
শল্তোব: পরিপাস্ধ নতিতলথচ্ছেদাহতান্তালিক 8১ 
শিৰ প্রথমে পার্যতীকে দেখাইয। দিতেছেন, 'ছে সুক্ষ, বাহ্লতাকে এইভাবে রাখ, এই বিশেষ ভঙ্গিতে 
অবস্থান কর) বেশি নিত ছইও না, চরণের অগ্রভাগ কুঞ্চিত কর-_ কিছুক্ষণ আঘাকে দেখ।' শিব 
এইভাবে উপদেশ ছিতেছেন, নিজের দুখ-মূরজের দ্বারাই মেখধবনিষ প্রা গভীর ধ্বনি করিতেছেন, তাল 
দিয় দিয়া নৃত্যের লঙ্্ছেদ দেখাই! দিতেছেন । 
অপর-একটি ক্লোকেও পার্ধতীকে নৃতাশিক্ষাদানের ব্যাপারে হরের আচা হইবার বর্ণনা পাই । মহেশের 
এই থে “আচার্ধক' তাছা 'লানা ভাবরসান্্ক'। নৃতযকালে মডিনয় ভঙ্গ হইলে আচার্য শিব রোধ প্রকাশ 
করিতেছেন, ঠিক ঠিক সম্পাদিত হইলে গ্রণংপ1 করিতেছেন $ নিজের হাত দাই সব তি শিক্ষা 
ঘানকালে পার্বতীর অগ্রস্পহেতু রোষাকিত হুইতেছেন, নৃত্য ছারা শৈলতনঘা দিছা হইয়া পড়িলে গাড় 
আলিদনের দ্বারা তীছাকে আশ্বাসিত করিতেছেন__ এই ভাবে পার্বতীকে তিনি নৃত্শিক্ষা দান 
ক্ষরিতেছেন। 
বিশ্লিষ্টে ইভিলঙে ক্রষং রচ্তঃ সম্পীদিতে শংলতো 
রোমা বহত: স্বহস্ত-রচিত-স্থানক্রিয়া-ম্পর্শজম্‌ । 
খিাং শ্থাসয়তম্চ শৈলতনয়াং গাটৈ: সমালিঙ্গনৈ- 
নানা-ভাবরসাত্মকং পশুপতেরাচার্ধকং পাতু বঃ ৪২ 
অপর একটি ক্লোকে ভর বৃঝাছছকারের লমস্ধে পার্বভীর পাদপশ্মশোভা ঝনিত হইয়াছে । পার্বতীর 
নিঙ্গতহছর শরচ্ছলাবপাবাপীতেই জাগিথাছে এই পদ্থপোভা। অঙ্যা এই পশ্দের কাণ্ড, উক নাল, 
নখকিরণেই বিচ্ধুরিত কেশরশোডা? অলফ্রকের ভাতে এখানে বিকশিত কিশ্লন্বশোডা, আর 


১১ 
> $ সহকারে দ্যোগেদ্বর কবির নামে ধৃত ২ হুক্কিহূৰণবলী । 





সংস্কৃত-দাহিতো হরপার্বতীর প্রেম 


জজ্াকাপ্োকনালো! নখকিরণললংকেলরালীকরালঃ 

প্রত্যযালক্তকাভা প্রলর-কিশলবো মঞ্জীীর-তৃঙ্গ: ) 

ভতুতিতান্থকারে জহতি নিজ-৩হ-স্বচ্ধ-লাবণ/-বাপী 

সন্তৃতান্তোজশোভাং বিদধধত্তিনবো দওপাদে! ভবান্া: ৫৯ 

-হরপার্ধতীকে ববলক্ছন করিবা আর অনেকগুলি জোক পাওয়া দার ‘প্রত্রোভ্তরে'র । এই প্রহোতর' স্লোক 

বিছু-লক্ী বা রাধা-কুফকে অবলম্বন করিদবাও কিছু কিছু পাওয়া বাহ বেশিই পাওষ| ধান্ধ হৱ পাবতীকে 
অবল্ন করিয়া । এ-ছাতীর প্রঙ্থোতরের বৈশিষ্টা হইল বন্রোকি এবং স্লেবোক্ির সাছাহো প্রশ্রকারীকে 
উত্তরঞ্চারীর নির্ধাচনীক্ষরণের চেষ্টা । বচন-চাতুধই এখানে লরযাধিক আস্থাদনীধ, ধদিও সেই বচন-চাতুধের 
ভিতর দিনা হ-গৌয়ীর জীবন ও চরিত্রের বিভিন্ন দিবও ছুটিস্বা ঠিকাছে । যেনল_ 

কন্থাৎ পাতি নি্্রালি লহ: শৈলোন্কবানামধং 

নিঃশ্রেহাসি কথং ন ভল্মপুকহ শ্রেহং বিভতি কচিৎ। 

কোপস্ডে মরি নিক্ষলঃ প্রিধতষে স্বাণৌ ফলং কিং ভবেদ্‌ 

ইখং নি্চচনীকুতে? গিযিজ্থা শ্কুশ্চরং পাতু বঃ $৭ 
শঙ্কু পার্বতীকে ছিষ্ঞালা করিলেন, ‘কেন তুমি নিঠুর, হে পাতি?" পার্বতী উত্তর করিলেন, '(প্রস্থরদেহ) 
পর্বত হইতে ঘাছার উৎপত্তি তাহার পক্ষে তো ইছাই সংজ।' শল্থু বলিলেন, 'তুমি স্সেছহীন কেন?" উত্তর 
হইল, “ভন্মপৃকতঘ তো কখনও হে (ন্বেহণদাখ) ধারণ করে না।' শঞ্গু বলিলেন, ‘আমাতে তোমার কোপ 
সবই লিক্ষল” : উত্তর হইল, 'স্থাপুতে আর (স্থাপূ= মহাদেব ; স্থাপু- অচল) কি ফল হইবে? এই ভাবেই 


গিরিজ। কতৃক শত নির্ঘচনীরুত ছইলেন। 
আবার-__ 
স্বেহতে কখমী দশ; প্রিত্বতৰে তত্রেস্বন্থেবিভো 
কম্থাদ্‌ বেপিতঘেতদিন্যুবৰনে ভোগীন্ভীতের্ডব ॥ 


রোমাঞ্চ: কথমেয দেৰি ভগবন্‌ গন্থান্তলাং সঈকরৈব্‌ 

ইখং ভরি ভাবগোপনপরা গৌরী চিছং পাতু ৰঃ ॥* 
গৌরীর ভাব-বজ্বলতার জন্য নানাবিধ দেহ-বিকার দেখ] দিয়াছে; তাহা লক্ষা করিয্না মহাদেব বলিতেছেন, 
গপ্রিরতষে, তোমার এমন ঘাম কেন? গৌরী বলিলেন, ‘হে বিভো, তোষার নেত্রবছির জন্য ।' প্রশ্ন হইল, 
“ছে ইন্ছুবদনে, তোমার এত কম্প কেন? উতর ছইল, 'ছে ভব, সর্পভয়ে।' “ছে দেবি, এত রোমাঞ্চ কেনা" 
“ভগবান গঙ্গাছলের ফণা। ঘা! ॥ এইভাবেই প্রি্তষের নিকট হইতে সব ভাব গোপন করিবার চেষ্টা 
ফরিতেছিলেন গৌরী । 


ভারতীকবির একটি স্লোকে দেখি 
কন্বং শৃলী দানব ভিযছং নীলক: প্ৰিয়ে ইহং 
কেকাষেকাং কুক পশুপতি বৈৰ ধৃস্যে বিষানে। 
১. হুস্তাৰিতরচরাণ্ডাগার 


২ জাধিতসরকোৰ ; সম্ৱিক্্ণাসুতে তোমেতবর নাদে শর । ৩ উৰ; লচকিকর্বাযুতেও বৃ । 


৩৩৯ বিশ্বভারতী পঞ্জিকা বৈশাখ-আহাঢ় 


স্থাণুু দরে ন বদতি তরু ভাঁবিতেশ: শিবার়া 
গক্ছাটবামিতি ছতবচাঃ পাতু বশ্চজচূড় ॥ 
এখানে দেবী প্রশ্নকারিনী আর চঙ্ছচুড় হইলেন উত্তরদাত!। “তুষি কে?' “আমি শৃলী (শূলগারী মছাদেব ; 
অপহপক্ষে শৃল-বেদনা আছে ঘাছার)।' ‘তবে কিছু উবখের খোজ কর।' 'আ|ৰ নীলক (শিব, মধুর) 
“বে একটি কেকাধ্নি কর।” “আমি পশুপতি (শিব, মুগ)” ‘তোমার তো! বিষাণ ছুইটি দেখিতেছি না! 
“আমি স্থাণু (শিব, অচল বৃক্ষ)।" ‘তরু তো কখনও কথা বলে না।' “আদি শিবার (গৌরী, শৃণালী) 
প্রাদনাথ।' ‘তবে তুমি বনে হাও ।' শুধু ্েবার্থকে অবলঙ্বন বরিদ্ধাই দেবী এখানে চন্জচূড়কে হতবাক 
করিলেন। 
পরশ্নোত্রচ্ছলে এই রসিকতারও নানা রকৰ আছে। একটি লোকে ব্পর্ণা রসিকতা করিস অজ শিবকে 
ছিজাসা করিলেন, “আচ্ছা তোষার পিতা-নাতা কোথা?" হিঙালত নিজেই তে! অপর্ণার পিতা, তিনি 
কোথা এ প্রশ্নের দ্বারা পার্বতীও খহবিধা পড়িবেন মনে করিয়া শিব আবার পাণ্টা আপাকে প্রশ্ন 
করিলেন,_“আচ্ছা বল তো, কোখাহ খাকেন আমার স্বশুরশাশুড়ী !' 
ক্ষ তিষ্ঠতন্ডে পিতয়ৌ মমেযে- 
তাপর্ণয়োক্রে পরিছালপূর্যদ্‌। 
্ক বা মমেব শ্বশুরৌ তবেতি 
তাৰীরঙ্ন্‌ সন্মিতমীশ্বরো ইব্যাৎ ॥* 


ন ক্রোধ: ক্রিয়তাং প্রিঞ্ছে স তু ভবন্মৌলিশ্ব-পদ্জোদরে 

সুত্তে মানৰপুজিতং তাজ কৃতং ঘুনথরিয়োগহয্‌। 

বে, কেবমদুং নিয়াকুক কঘাংঙ্গিষ্টোংপি বক্ষে বরা 

বামাঙ্গোতি হৃতোত্তর: স্মরহ্রঃ শ্মেৱাননঃ পাতু বঃ ৪* 
শিব বলিলেন, “হে প্রিরে, ক্রোধ করিছে| না, দেবী উত্তর করিলেন, ‘সে (ক্রোধ নামক দানব) তে! 
তোমার মস্তকস্থিত (সতীন) গঙ্গার উদরে।' শিব বলিলেন, 'হে মুগ্ধে, তোমার এই অপুদিত মান 
পরিত্যাগ কয় ।' দেবী উত্তর করিলেন, ‘তোমার নিয়োগন্বর পালন করিলাম ( দেবী ‘মানমপূজিতং ত্যছ'কে 
গ্রহণ করিলেন “মা নম’ অর্থাৎ ‘নত হইয়ো না, এবং “পৃজিতং ত্যজ', অর্থাৎ ‘পূছিহকে ত্যাগ কর এই 
ভাবে ) 1 শিব সবের দ্বার] কি হইঘ। বলিলেন, 'তোনার সুখে ও গেছে ছাড়! ; দেবী বলিলেন, “তুমি দুখে 
আমা কতৃক কখন অনি ( আলিঙিত ) হইছাছ? নিরুৱর শিব সৃছ হাসিতে লাগিলেন। 





> শাম ধাযপন্ধতি 
২. বুন্ৰী- 
কি: করি হাং অতি রখ] নব গোঁরহং কিং 
ফুণ্রাদি কং প্রতি মচীতান্বমানত্ো| হহছু। 
জানাহি লত্যমনুবাৰত এব দ দ্ব- 
হিং ন্িরো গিরিভু কুটিলা জয়তি । 
সন্থকিফর্ণানত, করে কৰি।। 


সংস্কৃত-সাহিত্যে হরপার্বতীর প্রেম ৩৩৩ 


“হুভোহিতাবলিতে'* একসঙ্গে পরস্পরাবন্ধ বহ প্রশ্বোৱর দেখিতে পাই। ইহা ঠিক প্রশ্নোত্তর ন, 
শিব-পাৰতীয় সংলাপ । 
অছি সংগ্রসীদ পাতি শিবো হলি 
তব পাদহে। নিপতিতোহহদ্‌ ৷ 
শিব ইতি কথং ছি ছুসি 
সকধিরগচর্থলংবীত ॥ 
শিব বলিলেন, 'আস্জি পাতি, প্রসন্ন হও, আনি শিব হইকাও তোমার পদযুগলে নিপতিত হইঘাছি।" 
দেবী বলিলেন, ‘রক্তাক্ত গঞ্ছচর্সে আচ্ছাদিত হইয়া নিজেকে শিব বলিতেছ কেন?" 
শিব ইতি হদি তব গদ্দিতে 
ছিগণো! রোযো ভবামাহং স্থাগুই ৷ 
স্থাগুরসি সতামেতচ্চেতলি 
ভবতে ন কিঞিপি & 
শিব বলিলেন, ‘শিব এই কথা বলিলে বদি তোমার দ্বিগুণ রোধ হব, তাহা হইলে আমি স্বাণু।' দেবী 
বলিলেন, ‘তুষি স্বাণু এ কথা সত্য । কারণ তোমার চিত্তে কিছুই নাই ।' 
তাজ কষমবেছি যানিনি 


নগর: কিং ধূলিঘূলরিত: 1 
শিব বলিলেন, “ছে মানিনি, রোধ ত্যাগ কর, আমাকে তিতুবলের অচিত ঈশ্বর বলিছা জানবে ।? দেবী 
বলিলেন, “হে আর্ক, তুমি যদি ঈশ্বরই, তবে এমন নগ্ন এবং ধূলিধ্হিত কেন?" 
ন প্রতি কিবত্র বক্ষাসি 
পশুপতিরেষে! ইশ্মি পাত্ুরকপোলে। 
পশুপতির়ের ন গণস্থপি 
ধূকাযুক্তানি হন্থাম্‌॥ 
শিব বলিলেন, ‘হে পাত্কপোলে, আমি পশুপতি । সম্প্রতি এবিহয়ে তুষি কি বল ?' দেবী বলিলেন, 
'পশুপতিই বটে, বেছেতু তুষি যুকাছুক কিছুই গণনা কর না।' 
দৃষ্ধে ভ্রথসি কিমেবং 
সত্যানিমং মাং ভবং বিদ্বানীছি। 
সতাং ভবো ইসি শঠ ছে 
যেনাতিবিচিত্রন্তপো! ইসি ॥ 
“ছে মুষ্বে, কেন তুষি এমন ভম করিতেছে? সত্যই এই আমাকে ভব বলিয়া ছান।, ‘হে শঠ, তুমি 
সতাই ভব, ধে-ফারণে তুমি অতিবিচিত্ররপ 1 
৯ হবিউয়রতা ওপার । ২ হঞ্চাহিঃবপ্ণ্ডাগার। ও. লিটারগন্‌ সম্পাদিত) 


৩৩৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৮৮১ শক 


পণ্ডিতৰাদস্তব হি 
লোকে ইহ্‌ং আন্বকো! বিদিত এধ: । 
অদ্বা ছেকাপি ন তে 
প্রি ত্বং কুতত্তিন্র: ॥ 
'এত হি তোমার পণ্ডিতবাদ. এই আনি লোকে আত্থক নামে বিদিত ।' “তোমার অস্বা (না) তো 
একটিও নাই, তিনটির কথা কোথা হইতে বলিতেছ ?' 
বাদে মছানিছৈব ছি তথা 
বিজানীহুনঙ্গদ্ছনং মাদ্‌। 
দযিওনগমন্ধং 
বা মমৈত্দ্বেশৈশ্যরিতৈ ॥ 
‘এখানে আরও একটি যড় কখা আছে, আমাকে তুমি অনঙ্র-হহন বলিং! জানিয়ো ।' ‘তোমার এইজপ 
চারিতের ছারা তোমা কর্তৃক আমারই প্রতি অঙ্গ দগ্ধ ইরাছে।' 
এইসফল কলহালাপের মূল কারণ হইল মহাদেবের সন্ধাকে প্রপামত্প অপরাধ । লেই দোষ-ক্ষালনের 
তই হত অনুননধ। এই অভুনর দেখতেছি শেবপর্থস্থ সফল হইথাছে, দেবী আলিঙ্গনের দ্বারাই তাছায় 
প্রসন্ন! বাঞিত করিধাছেল।_ 
সন্ধাপ্রণামমোযাদ্‌ যো ই 
হুনয্তি তং বিছিতা পাৰ্বত্যা। 
আলিঙ্িতশ্চ লয়ভলদুরসা 
বৈ হুৱন্ধ দুয়িতং ক: 1 
হরপার্বতীর এই-ডাতীর বাগ্‌-বিতগডা আরও অনেক লক্ষা করিতে পারি। বাণভটের লমলাময়িক 
প্রবছর কবির চিত এই জাতীয় একটি বাগ্বিতণ্ডা দেখিতে পাই । এখানে ছরপার্ধতী পাশা খেলিতে 
বসিয়াছেন, পাশা খেলা লইরাই সব কথা। 
বিজয়ে কুশলগ্রাক্ষো 
ন তীড়িতৃদ্ছষনেন সহ শঙ্কা। 
বিজয়ে কূশলো হশ্দিন তু 
আরক্ষোইক্ষযলিদৎ পাণৌ ৷ 
পাতী সখী বিজয়াঞ্চে বলিতেছেন, ‘ছে বিওয়ে, ( পাশাখেলার ) আক্ষ ( ত্রি-অক্ষিযু্ত শিব) কুলল, 
আছি ইহার সহিত খেলা করিতে সক্ষম নই ।' শিব বলিলেন, "আৰি বিজন ( সদর-বিজয়ে, ছে বিজয়ে, ) 
কুশল ঠিকই, কিন্তু আৰি তো এখন ক্ষ নই, অক্ষন্ধই আমার হাতে আছে।' 
কিং মে তুরোদরেণ প্রধাতু 
যদি গণপতি ন তে হভিমতঃ। 
কঃ প্রচ্ছেরী বিনারকসহিলোক: 
কিং ন আনাসি ॥ 


সংঙ্কত-লাছিতে হরপার্ধভীর প্রেম ৩৩৫ 


পার্বতী বলিলেন, ‘এই ছুরোন (পাৰা) দিব। কি হুইবে__ হাউক' 'হৃরোদর' শন্দে শিব বুঝিণেন 
লব্বোদর গণেশকে-_ ‘যদি গণেশ তোমার অডিষত না হু (তবে তাহাই হৌক)।' গৌদ্রী আবার 
উতর দিলেন, ‘সর্প লঙ্কান করে এহন কোন্‌ বাকি বিনাদকক্ষে (গবেশকে, পক্ষে হশিহীনকে দর্বাত, 
মণিচীৰ সর্পকে ? নাক অর্থ এগালে হারের অশামনি, অর্দাং মনি) ব্বেদ্ করে তাহ। কি তোষার 
জানা নাই? 
বহুরছিতেন ক্রীড়া ভবতা লহ 
কীদৃসী ন ছিত্রেঘি) 
কিং বহুডি্মতোহমূল্‌ 
স্থরাস্তরানেব প্র পুরঃ ॥ 
দেবী যলিলেন, 'ধনহীন তোমাত সঙ্গে আর কি রকম গেল!-- তোদার কি লক্ষ! করে ন1?' শিষ 
বলিলেন, 'ব্ুভিষ্ (ধনসীন, অগচরছীন) ফি হল, _ লক্ষুখে ওসব সুরা হুরকে দেখ ।' 
চজজগ্রহণেন বিনা নাম্ি মে 
কিং প্রবর্তযান্্ে্‌ । 
দেব্যৈ ঘদি রুচিতমিদং 
নন্ৰযনাচ্্বতাং বাহ: ॥ 
দেবী বলিলেন, ‘চ্দরগ্রহণ বাডীত, মব।ৎ চন্ত্রকে খেলার বান্ধি ন! রাখিলে, আমি মার পেলিব সা। 
কেন আর খেলায় এন্ধপ মগ্রপর হইতেছ?* শিব বলিলেন, 'নেবীর ঘদি তাহাই ডালে| লাগে (ঘর্থাং 
চজগ্রহণ ভালো লাগে) তবে ছে নদ্দিন্‌, তুমি রাতকে ডাকিয়া আন ।' 
চা শাহ নিকটস্থে িতহু্ট্র 
ভক্তি রতি: কন্য। 
দি নেচ্ছলি তত্তাক্ত 
লংগ্রতোবৈষ ছারাছি: ॥ 
দেবী বলিলেন, ‘হা, লিতত্র্ট ভৱংকর রাত নিকটস্থ হইলে কাহার তাহাতে ভালে! লাগে? 
উরে শিব 'ছা রাছৌ" পদঘয়কে “ছারাছৌ? (সাপে ছার) কূপে একপন ছিলাবে গ্রহণ করিয়া বলিলেন, 
দি তুষি তাহা ইচ্ছা না কর তবে এই এখনই এই লাপের ছার ত্যাগ করিলাম । 
আকোপ্রলি মুধা কিং 
নাহযতিভা তদস্বত। 
দিবাং বর্থলতশ্রৎ শথিতৈবং 
যুক্তমডিধাতৃম্‌ ॥ 
দেবী বলিলেন, 'আষার বাকো তুমি রুল অর্ধ মারোপ করিতেছ কেন? তোমার সেই অঙ্ক (বলছাদি 
তৃষণ) সন্ধে নাৰি অভিজ্ঞ নছি।' শিব বলিলেন, ‘দিবা লত্রবর্ষ, এইখানেই (অস্কে - কোলে) থাকিয়া 
এ কথা বলা তোমার পক্ষে দৃততিবুক্তই হইয়াছে 


৩৩৩ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আবাঢ ১৮৮১ শক 


শশুপতিয় লহিত এইরূপ বক্রোক্কি ফলে হর্থবশে দেবীর আখির তারকা তরল হইয়া তাহার 
আননইকে বদিত করিয়া তুলিল ॥ 
আর-একজপ প্রঝে হর দেখিতে পাই পাংতী ও লব্বীর মধে।-- পরস্পরের সৌগাগোর তুলনা অবলক্থনে 
নানীঙগনোচিত সম্কাঘপে। একটি শোকে দেখি 
চিন্ক: কান্তি বলের্খখে পশুপতি: কিং নাস্তাসৌ গোকুলে 
যুদ্ধে পহগন্ৃষনঃ সখি লদা শেতে চ তস্তোপরি । 
আছে সুঞ্চ বিবাদনাস্ড কষণে নাহং গ্রকুতা। চলা 
চেখং বৈ গিরিজাসদূত্র হতো: সস্ভাহণং পাতু ক: ॥ 
সমূহইস্বতা লক্ষ্মী গিরিদ্রাকে বলিলেন, কোথা 'ভিচ্ছ' (ভিধারী শিব)? গৌরী লক্্ীকে উত্তর দিলেন, 
“বলিহ ধঞ্জে' ( বিষ্ণু বামন অবতারে বলি রাছার হতে চিক হইয়াছিলেন)। লস্্মী বলিলেন, 'কোথান 
পশ্ুপতি'? গৌরী বলিলেন, ‘তিনি কি গোকুলে নাই !' লক্ষ্মী বলিলেন, “তোমার স্বামী সর্পভূধণ' । 
গৌরী বলিলেন, “তোমার স্বামী তে| তাহার উপরে (শেধনাগের উপরে) লর্ধনাই শুইঘা আছেন।" 
লক্ষ্মী স্সেব-সহৃকারে বলিলেন, ‘নার্ধে, বিষাদ ত্যাগ কর।' এখানে বিধাদ কথায় লক্ষ্য ছুইটি, একটি খেন, 
অপরটি বিষ খান ধিনি সেই ‘বিধাদ' শিব। গৌরী উত্তর দিপেন, ‘হে কমলে, আমি তো প্রকৃতিতে 
‘চলা! ( চকলা, পক্ষে লক্ষ্মী ) নহি!" 
অন্থরূপ আর-একটি স্নোকে দেখি_ 
ভিক্ধার্থী স ক জাত: স্বতঙ্থ বলিষে তাণ্ডযং ক্কা্থ ভত্তে 
য্গে দৃন্দাবনাস্তে ক দু ল মৃগাশিশু নৈব জালে বরাহম্‌ । 
বালে কচি দূরে! দরঠববহপতি গোপ এবযাস্ত বেস্তা 
লীলা-সংলাপ ইখং জলখি-ছিমবৎ-কল্পরো হায়তাং ক: ॥ 
লক্ষ্মী ছিজ্ঞালা করিলেন, 'কোখার গেল নেই ডিস্ক?" পার্বতী উত্তর দিলেন, ‘বলির যত) লক্ষী 
বলিলেন, 'ফোথায্ব হইবে আত ভাণ্র?' পার্বতী উত্তর দিলেন, মলে হত, বৃনদাবনের প্রানে ।' লক্ষ্মী 
বলিলেন, 'কোথার সেই মুগশিশু ?' পানী বলিলেন, 'বরাহের ( বিচ্ু-বস্বাহের ) কথা আমি জানি না।' 
লক্ষী বলিলেন, 'পেই আীর্দধধপতিকে তুমি কি কোথ!ও দেখ নাই?" পার্বতী বলিলেন, 'গোপেরাই 
ভাছার দন্ধান আনে ।' 
আমরা! উপরে কাপিদালের সমস্থ হইতে আরস্ত করিহা বহু কবির রচিত বহু কবিতা উদ্ধার করি 
লংস্কত সাহিত্যে দেবী পার্বতী (কি ভাবে অস্িতা হইঙ্থাছেন তাহা একটু বিশদ বিবরণ দিবার চেষ্টা 
করিগান। কবিতাগুলির অনেক কবিত! অজ্ঞাতনামা কবিগণ কর্তৃক রচিত, হুতরাং এইগুলিয় রচনাকাল 
ব্ৰিঃ করিবার উপায় নাই । অনেক কবিতা ত্রস্বো শতকে লংকলিত সহ্ক্কিকর্ণাম্ততে পাওয়া ধায় বলিতা 
এই কবিগণ বাদশ শতকের এবং ত্ংপূববর্তী বলিন্া মনে হর, তৎপরবর্তী নহেন। ভাসের নামে যে 
হই-একটি শ্লোক পাইতেছি তাহ! ধদি প্রসিন্ধ নাটাকার ভালের হুই, তবে ফালিদালের পূর্ববর্তী রচনাও 
কিছু কিছু পাইতেছি। 
উপরের আলোচনা লক্ষ্য করিলে আবাদের পূর্বোজ মতই সন্মেছাতীত : রূপে প্রমাণিত হইবে বে, 


সংস্কত-দাহিতো হরপার্বতীর প্রেম ৩৩৭ 


সাফিতোর ক্ষেত্রে দেবীর অসুরনাশিনী সৃত্তি তেমন প্রপিদ্ধি বা ছনপ্রিন্নতা লাই ; লেখানে প্রাধান্ত 
বিচিত্রভাবে বর্ণিতা দেবীর সধুহ-রলাশ্রিতা মৃত্তির। দেবীর অহরনাশিনী স্কপ বে একেবারেই পাওনা ঘার 
না তাহা নে, বগ সংস্কৃত লংকলন-গ্গুণির ভিতরে চারি-প/চটি গ্লোকে যা তাহার উল্লেখ পাও যায় । 
আমরা বাঙলা লাছিত্যে এবং অগ্তান্ত ভাবা-সাছিতো দেবীর মানবীয় স্পাস্মরের প্রলঙ্গেই এত দালোচনার 
অবতারণা করিতাছিলাম। আশ] করি আনাদেয় এই আলোচনার ভিতর দিন! সাবাদের উকি ্প্ডাবে 
লমখিত হইয়াছে যে, দেবীর দানবীয় রূপাষ্বণ দ্বাদশ শতকের পর হইতে ভাষা-লাহিতো আসিয়াই ঘটে ৮৮ 
নাই-_-তাহার সহন বর্ষ পূর্ব হইতেই ঘটিঘ়া আালিতেছে। সংস্কৃত ফবিগণও দেবীকে আমাদের লমাজ- 
জীবন এবং গার্হপ্্যপ্রীবনের পটকূমির উপরেই বিচিত্তবর্শে অঙ্কিত করিরাছেন। মূখা পার্থকা ছুইযাছে 
এই ঘে, সংস্কৃত কবিগণ প্রায় সকলেই সমাজের উন্চকোটিসঙ্কৃত এয়ং অভিজাত শ্রেণীর লক্ষে সংগ্গি্ 
ছিলেন, এই জগত দেবীকে বপক্থনে লেখানে লমাজেহ নিয়স্তরের চি পাই কম। দেবীর ছুঃখ- 
দারিত/ম সংসারের বে চিত পাই তাহা নেক স্থানে প্রধাবর্ছ বর্ণনা, ঠিক বাস্তব সংসারের বর্ণন! নয়। কিন্ত 
ঝাঙলার এবং অক্কান্ক ভাষা-লাহিত্যের কবিগণ সনাজের সকল স্তর হইতেই উদ্ধৃত, ডাই ডাহারা তাহ'দের 
নিছেনের দুগের নিজেদের লমাছ ও পরিবারের চিঞ্জ বেবীকে মবলস্থন ফরিধাই চীব”্ত করিয়া তুলিধাছেল 1 
কবি রামেশ্বরের শিবাছনে বণিত দরিত্র ক্লঘকপরী। পার্বতী বে কৃষকগ্কাধীর নিকটে আর কিছু নয় শুপু 
ছুই হাতের দুই গাছি শাখার দগ্ত আন্দার আনাইয়াছিলেন তাহ! কালিনাস শীর্ষ হাথশেখর-_ এমনকি 
উনাপতিধরের বনিত ছুর্গার পক্ষেও সম্ভব ছিল না। অবশ্ত আ/শ্চর্থভাবে একটি শ্লোক শুধু লক্ষ করিতে 
পারি খেখালে দেবী শিবকে তিশৃল ভাঙি লাঙল গড়িছা হাল চাষ করিতে বলিংাছেন।-_ 
স্বামাদ্‌ যাচন্ধ মেদিনীং ধনপতে বাঁদং বলামাঙ্গলং 
প্রেতেশাম্মেছিষং তবাস্তি বড: ফালং ত্রিশূলং তব। 
শক্তাহং তব চারদানকরণে দ্বন্দো ₹ত্তি গোহক্ষণে 
ধিয়াহং হয় ভিক্ষা! কুক কৃষিং সৌনীহচঃ পাতু ব: 
গৌরী শিবকে বলিতেছেন, ‘রানের ( পরশুরামেক্স ) নিকট ছুইতে তুনি কিছু সৃষি মাগিয়! লও, ধনপতি 
কুবেয়ের নিকট ছইতে বীজ, আর বলরামের নিকট হইতে লাঙল; প্রেতরাদ্র ঘমের নিকট হইতে চাহিয়া 
লও মহিষ, তোমার নিজেরই তে| বৃষ রহিয্বাছে__ আর তোমার ত্রিণ্লই তো ফাল; মামি নিন্দে তোমাকে 
( মাঠে) মঃ নিদ্া আলিতে পারিব ; কন্দ গোরক্ষণে শক্ত; হে হর, ভিক্ষার আমি থিয়, তুমি এইবারে 
কৃষি ফর ৷' 
বাঙলা সাহিত্যের শিবান্বনে আমরা গৌরীর শিবের প্রতি যে অনুরোধ দেখি এই স্লোকটির 
প্রতোক কথার লছিত তাহার দিল রহিয়াছে! পুরাশাদির মধোও শিবের কুষকন্্প ছেখিতে পাওয়া 
হায়। রুত্র শিবের শস্তের সহিত যোগ হদূর্বেদেই লক্ষ্য করা ধায় । সেই প্রাচীন ধারাকে অবলস্বন করিছাই 
এই শ্লোক রচিত হইয়াছে বলি! মনে হয় না, উছার ভিতরে কবির লমলামহ়িফ ধূগের স্পষ্ট প্রভাব 
পড়িয্নাছে বলিয়া যনে হ্ঘ্ব। স্লোকটি আবুনিক-লংকলন “নুডাবিতরর ডাণ্ডাগারে' ধৃত, কবির নাম নাই; হৃতরাং 
ইহার রচনাকাল নির্ণন্ করিবারও সুযোগ নাই ; তবে গ্লোকটি অর্ধাচীন কালে লিখিত বলাই মনে হর! 
কিন্তু এই সংস্কৃত গোঁকগুলির মধো কোনো বিশেষ দূগের বিশেষ সমাজের বিশিষ্ট ছাপ লা পড়িলেও 


৮ 


৩৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাঘ-আযাঢ় ১৮৮১ শক 


দেবীর মানবীকরণ বিষয়ে আর সংশয়ের অবকাশ নাই । সংস্কৃত ফবিগণের হধো কালিদাসই দেবীকে 
তাহার ‘কুমারদস্তব' কাবো অনেকখানি স্থান দিহাছেন । তাই তাছার বর্ণনার মধ্যে তৎকালীন লমাদ- 
চিত্রের হে কিছু কিছু দ)ভাল পাওয়া ধায় ইহা আমরা! পূর্বেই লক্ষ্য করিদ্বাছি। কিন্তু অন্রান্ম ফবিগণ দেবী 
সম্বন্ধে কেছও কোনো কাবা রন! করেন নাই; গুহার| তাহাদের প্রচিত বিবিধ ধরণের কাব্যের ভিতরে 
নবন্ধায়-স্লোক বা আসীব$ন জপেই এই স্রোকগুলি রচনা! করি্যছেল। একে প্রকীর্ণক্ধণে রচিত তদ্দপরি 
একটা প্রথাবদ্ধতার প্রভাবে লিখিত; স্বতরাং বুগলমাছের প্রভাব এখানে আশা করিতে পারি না। 
বিন্ধ এইলব ্সোকের মধো দেবীর পূর্বরাগ, বিবাহ, নবোচ়ান্ধপ, নব-সস্ভোগ, প্রেম-কৌটিলা, বান অভিমানের 
যে বর্ণনা পাই তাহার আম্বাদনে সর্বদাই বে মানধীয় রসেত প্রাধান্ত তাহ অবস্তন্বীকার্য। মানবীয় দাম্পতা 
প্রেমকেই তাহার সকল রূপে হুরগৌরীর /ভিতর দিয়া কবিগণ রূপান্নিত ফরিদ্বান্ধেন- পাঠফ-লাখারপের 
আত্বাদনের ভিতরেও লেই মানবীয় প্রেমরসেরই প্রাধান্। কতগুলি গোকের মধ্যে বে গার্ছস্া চিত্র 
ফুটিয়াছে চিত্র ছিলাবে স্থানে স্থানে তাহাকে নিখুত বলা ধাইতে পারে। 

এই প্রসন্বে আরও একটি জিনিল লক্ষধীর়। মানবীর ছাচে ঢালিক! দুগল্রেষের বর্ণনা! পরবর্তী কালে 
আমর! বিশেষভাবে পাই বৈক্চব-সাছিতে। রাধা-কৃষ্ককে লইর! ৷ কিন্তু পূর্বেই উল্লেখ করিঘাছি। এই র্রাধা- 
কুফর ধারাটির লগদ্ধি অনেক পরবর্তী কালে। রাধার প্রেম-বিহহক শংস্কৃত সোকও আমন! পাই 
বটে,” কিন্তু তাহার অধিকাংশই রাত খাদণ শতক বা তাহার কাছাকাছি সময়ে লিখিত । সেই কারণে 
মনে হয় রাধা-কুকফেত ঘুগলপ্রেষের অনেক বর্ণনা হ্ত্রপাবতীর ধূগলপ্রেষের বর্ণনা হইতে গৃহীত । আমরা 
পার্বতীর থে খতিতা রূপ দেখিয়াছি, সেই খণ্ডিতা নারিকার রোবপ্রশননের জন্য পদানত নাকের যে 
প্রেমাকুলত! দেখিয়াছি তাহাকেই স্থানে স্থানে পরবর্তী কালের রাধার খণ্ডিতারূপ ও রাধার ক্রোধগশমনের 
দয় পদানত কুফের অহুনন প্রকাশ প্রতৃতির প্রাক-জপ বলির! মনে ছইয়াছে। অবশ্য এক্ষেত্রে একটা 
কথ! সর্বদাই মনে রাধিতে ছইবে-- আবাদের ভারতী সাহিত্যে আসলে হরপার্বতীর প্রেম কা রাধারকের 
প্রেম বলির বিশিষ্ট কোনো জিনিল নাই; আলল জিনিল হইল ভারতীয় কবি-মনে ধ্বত ভারতীয় প্রেম। 
এই প্রেনের প্রকাশে কবি-মনের কতগুলি বিশেষ প্রবগতা ও ভঙ্গি ছিল; সেই প্রষণতাই হুরপাতীকে 
অবলম্বন করির! এবং পরবর্তী কালে রাখারুফকে অবলম্বন করিরা প্রকাশ পাইরাছে। 


> যা লেখকের 'ইরাধাচ অহবিকাণ এর । 





্বণকুমারী দেবী ৯-১৯২ 


রতীশ্রনাথ রায় 


শৃযুদারী দেবীর পাছিত্যলাধনার অধ্যাঃটি আছ বাংলালাহিত্যের এক বিস্বতগ্রার কাহিনী মাত্র । তার 
সাছিত্যজীবনের এক কোটিতে বন্ধিবচন্্, আর-এক কোটিতে রবীম্মনাথ। এই দুই মহং প্রতিভার 
যশ্মিদ্ধটার স্বকুসায়ীর সাছিত্যকীতি স্বভাবতই স্মৃতি ও শ্রুতির পারে পৌঁছেছে। শাহিত।চীবন ছাড়াও 
তার একটি বৃদৱর সানাজিক জীবন ছিল। স্বীশিক্ষা ও নাহীছগাগরনেত লেই প্রশঘ দুগে তার একটি 
বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। “তারতী” পবিকোর সম্পাধনা, “নখীপহিতি ও ‘মিল! শি্মেলার গ্রতিঠা 
ব্পঝুষারীর জীবনের প্রধান কীতি। ভারতী ্বাতীর কংগ্রেলের সঙ্গেও তিনি সি ছিলেন। ১৮৯৯ 
এন্টাব্দের ডিসেম্বর বাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ঘাট অধিবেশনে ( কলকাত।) স্ব্পদুমারীঃ একমাত্র মছিলা 
প্রতিনিধি ছিলেন। তায় এই কর্ণবনল লানাছিক ও লাংস্কৃতিক জীবন তংকালীন নানী-জাগরশের একটি 
মূলাবান অধ্যায়। কিন্তু, সাহিত্যিক স্ব্ণকূষায়ীর এ দুগের সম্ভবত একমাত্র পরিচন্ন ‘ভারতী! পত্রিকার 
সম্পাদিকা হিসেবেই । অবশ্ত, বাংলাদেশের জন্ততম শ্রেষ্ট পত্রিকা 'ভারতী' শুধু একটি পতিকাই নয, 
বাংলা লাহিত্ের একটি কীতিচাব্বর পর্বও বটে । হ্বরণকুষারীর স্লচনাগুলি আছ পত্রিকাটির উতিছাসিক 
খ্যাতির জাড়ালে দশপূর্ণন্ধপে্ট নিশ্চিহ্ন ছবেছে। কিন্তু সাছিত্য-সঘালোগকের কাছে স্ব্ণকুষাযীর রচনাগুপির 
তাৎপর্য কষ ন্। কোনো কোনে! রচনার সাছিতিাক মূলোর কথ! বাদ দিলেও, তার রচনাবলীতে বাংলা- 
লাহিতোর বে বিচির দুগলক্ষণ আত্মপ্রকাশ করেছে, তা অস্বীকার কর! যাব না। 

ব্বর্পকুষায়ীর রচলাবলীর পরিধি ও বৈচিত্য কষ নন্ব। উপন্তাল ছোটগল্প গাখ। গীতিকবিতা নাটক- 
প্রহসন ও বিবিধ গন্থরচনা গুতৃতি সাছিতে/দ্ বিশ্চি্জ বিভাগ তার অডম হালে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। 
স্তর উপস্তাসের পরিধিই সর্ধাবিক। স্বর্ণকুষায়ীর উপঙ্তাণিক প্রতি ছা প্রশান্ত বন্িমযুগের ছত্রছায়ায় 
লালিত হবেছে। এতিছাসিক ও লাষাঙ্গিক-- দু শ্রেখীর উপস্তালেই এ যুগের বাংলা উপন্াপের 
মূগলক্ষণ পরিস্ছুট ছবেছে । শ্বর্শকুমারীর সর্বপ্রখব উপক্জাল 'দীপনিধাণ' (১৮৭৯) এতিছালিক উপস্কাস । 
উনবিংশ শতাৰ্দীয় দ্বিতীয্বার্দে বাংলা কখাসাছিতো প্রধানত ছুটি খারা সক্রিয় ছিল__ ইতিহালাশ্রপ্টী উপস্তাল 
ও লমাজলমন্তামূলক পারিবারিক উপন্তাস। উনিশ শতকীয় বাংল! উপন্তাদের ছুটি ধারারই প্রাপপুক্ষ 
ছিলেন বন্বিমচঙ্র । বষ্টিষপর্যের কখাসাহিতোর নবনিমিত। পখে ধার! সেদিন ঘাত্বা শুরু করেছিলেন 
শ্বর্ণকুৰারী দেবী তাদের মধ্যে অন্যতম । 

এই দুগের এঁতিছালিক উপস্তাসের মধ্যে ছুটি দিক প্রাধাস্ত লাভ করেছিল। ইতিহালের মধ্যে 
আাতীয়জীবনের শোধ বীর্ঘ-গৌরহকে এই ধূগের কবি ও কথালাছিতিকের! নৃতন ঝরে আবিষ্কার 
করেছিলেন। জাতীয় ভাবোম্ধীপনার এই আবেগ-চঞল মুহূর্তে অতীত ইতিহাসের লংঘাতনর অধ্যায- 
গুলিকে নূতন ভাব-সতে) রঞ্জিত করা হয়েছিল । স্বর্ণহৃনারীর এতিছাসিক উপন্লালগুলি -প্রসক্ষে এই 
দুগের দেশ-কালেছ বিশেষ ভাষপ্রবাহটির কথা বনে রাখতে হৰে। হেশাস্থবোধ ছাড়াও. এই -যূগের 
ঝঁতিছাসিক উপন্যাস বচছ্বিতারা ইতিছাবের ষখো এক অনাস্বামিতপূর্ব রোমান্গ-রস বিকার করেছিলেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাব-অযোঢ় ১৮৮১ শক 


ইতিহাের বিশ্বতগ্রায় অধ্যারের প্রতি এই আকর্ধপের মধো নিয় কারণ ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত) ও 
সডাবাদর্শের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচঞ্জের ফলে বাঙালির মানসভীবনে বে অভিনব ব্রোমান্দ-রসের তৃষা 
ছেগেছিল, ইতিহালের সুদূর প্রলারী বর্ম পটকূমিকা, বীরোচিত মুহূর্তের রোমাঞ্চকর উদ্দীপনা ও 
কুহেলিকামণিত ছতীতযুগের কাছিনী-রস হাডাবিকভাবেই তাদের পরিতৃপ্ত করেছিল । 
'দীপমিবাণ' উপস্ালের উপছার-পঙ্জে হর্ণকুদারী ভার এঁতিছালিক উপন্াল রচনায় দুল অডিগ্রা্টিকে 
নির্দেশ করেছেন 
আর্ঘ-বনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা 
বহিবে নয়নে তব শোক-অশ্রধার, 
কেমনে ছাপিতে বলি, লকলি গিয়েছে চলি', 

€কেছে ভারুভ-ভাছ ঘন দেঘছাল_. 

নিডেছে গোনার দীপ, ভেঙেছে কপাল । 
রঙ্গলাল-ফেষচ-লবীনচন্তরের কবিতায়, বন্ষিঘচন্র-রমেশচ্জের উপগ্ালে, ছ্যোতিরিজ্নাঘের এতিহালিক 
নাটকে বীয়তুগ (51০15 ২8০) ও বেশগ্রেষের বে উদ্গীপনামদ্ব বর্ণোচ্ছল কূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল, 
বর্কুমারীর ঠতিহালিক উপস্থালে তারই ছারাপাত ঘটেছে। 'দীপনির্বাগে'র কেন্দ্রীয় ঘটনা হল মচন্মন 
ঘোতীর কাছে পৃদ্বীরাছের পর কাহিনী । সেই কাছিনীর সঙ্গে চিতোর-স্নাজের পারিবারিক জীবনের 
আব্যাছিকা সংযুক্ত হয়ে কাহিনীকে আটিল করে তুলেছে। 'দীপনির্বাণ' হর্কুমানীর প্রন উপক্থাল। 
কাবিনীবিক্লাসে ও চরিত্রন্থরিতে বহু অপরিপতির চিহ্ন আছে। ইতিহাস ও কনার ভারমাৰা 
মোটেই রাক্ষত হম নি। বহু অবান্তর প্রপঙ্গের অবতারণা কাহিনীর যূল লক্ষ্য হি প্রস্থ হয়েছে, চরিজগুলিও 
নিষ্ধাৰ নি প্রাণ পুতুল মাত্র। 'বীপনির্বাণ' কাচা হাতের লেখ! হলেও তখনকার ফালে প্রশংলিতও 
হয়েছিল। সতোন্নাথ ঠাকুর উপস্থাদটিকে জ্যোতিরিজ্রনাথের রচনা বলেই মনে ফরেছিলেন+। 

“মিবাররাছ্' (১৮৮৭) ও ‘বিজোহ’ (১৮৯*) উপস্লাস ছুটির মূল কাঠাসোচি টের রাদস্থানের ইতিহাল 

থেকে গ্রহণ কর! হয়েছে। “মিবাররাঞ” উপস্তাসটিকে 'বিজ্বোহ' উপঞ্টাসের ভুমিকা বলা ঘা 
একই কাহিনীর যেন দুটি অংশ । ভীল ও য়াছপুতদের সম্পর্ক ও বিরোধের কাছিনী এই ছুটি উপস্লামের 
প্রধান একাস্থত্র। “নিবাররাজ' উপন্তাদটি সংক্ষিপ্ত, বিশ্লেষণের চেয়ে বিবৃতি এখানে প্রাধান্ত লাভ 
করেছে। রাজপুত্র গুছা, ভীলরাজ বন্দালিক ও ভীলয়াজপুত্র উপস্থাসটির প্রথ/ন চরিত্র । গুহা ও 
ভীলপৃজের প্রতিদ্ন্বিতা যে কিরূপে ধীরে ধীরে জাতিগত বিরোধের ভিত্তি প্রশস্ত করেছিল তারই 
আভাস উপস্থাসটিতে পাওয়া যায় ‘নিবাররাজ' উপস্তাস তথাবিস্তাসে ও এতিহাসিক পরিবেশ রচনা 
নিঃলক্ষেছে 'দীপনিধাশের চেয়ে পূর্ণতর প্রতিশ্রুতির পরিচয় দের। আনলে “নিধাররাদ' একটি 
বিষ্তিসধন্ব ছোটগজ, পরবর্তী উপন্যাস ‘বিস্রোহ'র কথাসুখ মাত্র ‘বিত্োহ' উপঙ্গালের ঘটনা 
ছুই শত বহর পরবর্তীকালের। পূর্ববর্তী উপস্তাসের নত এখানেও ভীল ও স্বাজপুত -বিরোধের কাহিনী 
2. ‘গরীপ-নিধাশ' ইতিপুনেই প্রকাণিত হইযাছিল। প্রথম দযাৰরণে ররচরিছীর নাম ছিল জা! দেৱনাষ! পূছনীয সত্যোোল্দাথ 
ঠাযুর বিদেশে এই বইখানি হাতে পাইয়া ভাবলেন, নতুন সামার ররচন।। ভিনি জিখিলেন,  ক্যোির জ্যোতি কি প্রন্থর থাকিতে 
পায়ে?” কেরিরং: হিরতী দেখী, ভারতী, বৈশাখ ১৩২) 





ব্বপকুসারী দেবী 


বনিত ছরেছে॥ কিন্ত শিল্লোৎকর্ধের দিক থেকে বিচার করতে হলে পরবর্তী উপস্থাসটিকে স্বর্ণক্ঘাযীর 
একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি বলা হা। এই উপস্ালে তিনি সংগ্রধষ এতিহাসিক উপন্লাস রচনার সোনার কাঠির 
সন্ধান পেয়েছেন। 

ওঁতিছালিক উপন্তাস -বিচারে ইতিহাস ও কম্পন কার অধিকতর কতদূর পর্ণ বিশ্বত এ বিৎছে 
নানা বিতর্ক ও মতডেদের অবকাশ মাছে । ওঁতিছালিক উপগ্ঞাসে কনার স্থান আছে এবং লে স্থানটি 
নিতান্ত শৌণও নম্ব। কিন্তু সেই কমলার মধ্যেও একটি বিশেষ ধরণের নি মাছে, কারণ এতিছালিক 
উপন্াল কজনার নিদশ্ব নছিষা দেখানোর ক্ষেত্র নহ । এতিহালিক দুগভীবন ও পটহৃদিকার মঙ্গে 
সামগুস্ত রেখে কামনিক ঘটন! ও চরিত্রের উদ্ভাবন কর উচিত । কিন্ত ইতিহাস ও কল্পনার মপো এই 
জাতীয় লামজন্তবিধান করা উদ্ভাঙ্গের শিহপক্তি ছাড়া সম্ভব নয । ইতিছাপের ক্ষীপন্ুস্র অবলম্বন করে 
উদ্ভট ও অতিরঞ্জিত কল্পনাবিলাল এ ধূগের অধিকাংশ গন্ধ আখ্যাদিকার মধ্যেই »ক্ষা কর হায়। প্রত 
ওঁকিহালিক উপন্তালের কোনো গুপই তাদের ছিল না । ১৮৭৭-১৯০ পর্যন্ত কালের অধিকাংশ 'ওঁতিহালিক 
উপন্তাগ' নাম!স্কিত গন্ধ এই পর্থায়েই পড়ে । জনশ্রুতি ও কিংবস্থী আশ্রন্থ করে এ যুগের কথাসা(হতি)কেরা 
স্বেচ্ছাচারী কফদ্নার কাছে মাস্মলম্পন করেছেন। তার কলে, এতিহাপিক তথা -সা্বেশ সম্পর্কে 
ভারা হেমন নিরঙ্কুশ হয়েছেন, তেমনি হুল ভাবোচ্কাসমূলফ 'কাল্লনিকতা? তাদের বাস্ুব-পারিমিতিযোধফে 
আাচ্ছত্ত করেছে। 

শ্বর্নচুদাসীর ‘বি্রোহ' উপক্কাসটি এর নবো একটি উল্লেখযোগ্য বাতিক্রন । ভীল রাজপুত বিরোধের 
কার্ঘকারণ শম্পর্ককে এশানে বিস্ৃতভাবে বর্ণনা কর! হয়েছে। বংশগত শত্রতা ও প্রতিহিংমানুত্তির প্রচ্ছ্ 
লিঙ্গের মঙ্গে তরুণ রা! নাগাদিত্যের প্রতি আস্ুগতাঝোধ-_ ভীপঙ্াতিয় এই ৬টিল ও মিশ্র ননোচাব 
উপস্থাসটির কেন্্রী্ আকর্ণণ। জ্গুক্স বৈরনিরধাতল -সংকল্প ও ছুনিদার নাগাদিতোর প্রতি স্বেছটেতির 
আকর্ধণ__ এই দুই বিপরীত প্রবাহ কাছিনীটিকে আবর্তচকল করে তুলেছে। নাগাদিত্য ও স্বহারের 
প্রেমকাচিনীটির দন সুকুমার রপটিকে লেখিকা সতর্কতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। এই অভিশপ্ত প্রেন 
ঘেমন গাজার দাম্পতা জীবনের মধ্যে ভাঙনের স্বহী করেছে, তেমনি ভীলদের প্রতিছিংসাকে বছিমান করে 
তুলেছে। নাগাদিতোর পারিবারিক জীবন ও বৃহত্তর রাষ্টবিপ্রবকে একই হতে আবদ্ধ করে লেখিকা 
এঁতিছালিক উপন্তাসকে একটি বিশিষ্টতা দিথেছেন। পূর্ববর্তী ছুটি উপস্তালে বিশ্লেষণ নেই বললেই 
চলে, কিন্তু এখানে চরিত্রগুলির সম্পর্ববৈচিত্রা সক্ছ বিঙ্সেষণকে আশ্রয় ফরেই গড়ে উঠেছে? 
পর্যবেক্ষণবক্ষতায়, বিশ্লেষনৈপূদ্ে এবং ইতিছাল ও কল্পনার সুষম সমন্বয়ে “বিভ্রোহ' উপন্তাপটি সে যুগের 
এাতিহাসিক উপস্থানের মধো একটি বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী । 

‘ভুলের মাল” (: ৮৯৪) উপন্ধাসটির এঁতিছানিক অংশটি অপেক্ষাকৃত তথাদযন্ধ,কিস্ত রোমান্দের জ্াতিশযা 
ওপঙ্কালিক অর্থাদাকে ক্ষ করেছে। চতুর্দশ শতাস্থীর বাংলাদেশ উপস্থাসটির পটকৃমিকা রচনা করেছে। 
বঙ্গেশবর পেবেন্দার শাহ ও বুবরাতর গিযাহস্দিন_ পিতাপুত্রের বিরোধ-কাছিনী উপস্থালচির বেশ্্ীয় বিধধববন্তর । 
উপক্সালের এই মূল ধারার সঙ্গে দিনাজপুরের রাজবংশের কাহিনীকে সংঘ্ক করা হযেছে! বিন্ধ 
মূলকাছিনীর লঙ্গে শাখাকাছিনীছ গ্রহন তেমন নিবিড় নয়। গণেশদেব বা পিশ্ানুদিল, হুম্গনেয কারও 
পারিবারিক জীবনের ছবি তেমন পরিশ্্ট হং নি। চরিত্রগুলিও রোমানদের বুরাশায় আবৃত । মোট কথা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবা ১৮৮১ শক 


পূর্ববর্তী উপক্গাল ‘বিজ্োছে' স্বরণন্ধমারী দেবী এতিহাপিক উপস্থাস রচনা বে কৃতিত্বের পরিচধ দিয়েছিলেন, 
দলের বালা' উপস্তালে তা লধাংশে রক্ষিত ছয় নি। 


২ 


স্বককমারী দেবীর ওঁতিছাসিক উপস্তাল -প্রলঙ্গে ব।নিচঞ্র ও রমেশচন্জরের এতিহাসিক উপস্তাসের কথা মনে 
পড়া অন্বা চাবিক নঃ। পূর্বেই হলা হয়েছে বে, শ্র্ণকুমারী। বন্ধিম-প্রভাবিত ধুগের ছত্রছাহায বলে তার 
উপগ।স বচন! করেছিলেন। কিন্ত বন্ধিমচন্দ্ের এতিছাসিক ও ইতিছালাশ্রস্বী উপগ্ালে অতীত ইতিহালের 
পটফুমিকান্ মালবভীবনের থে সুগভীর রহস্ত উদ্ঘাটিত হয়েছে, কবিকলপনাত উত্তাপে তথা ত্রয়ী ইতিহালকে 
বিগলিত করে বিশেষ 'লত।'কেই পাঠুবেশন করেছেন। বঙ্ধিমচন্ছের কালে বিজ্ঞানদন্মত ইতিহাল 
গবেদণা শুরু হয়েছে বাত্র, তাই উপগ্ত।লরচনাধ ওঁতিছালিক তথ্য ও ঘাথার্থা রক্ষা ফর! এক দুধ ব্যাপার 
ছিল। কিন্তু বস্তিমচ। ইতিহাসের ছিহ্ুআগুলিকে কজনার সাছাষো এবনডাহে ধংঘোগ করেছেন যা 
অধিকাংশ স্থলেই ইতিছাসাহগ হচ্ছে একটি 'রতিহাসিক রস’ স্থ্টি করেছে। সবীজ্রনাখ বসেছেন, 
*- “লেখক টতিহ।সকে অত রাখিষথাই চলুন মার খণ্ড করিয়াই রাখুন সেই এতিহাসিক রসের অবতারণা 
স্ষল হইলেই হইল ।”* বক্ষিষচজ্জ এই (বিশেষ রসের অবতারশার সার্থকত! লাড করেছেন। তাই 
তিনি ইতিহাসের কলকোলাছলের সঙ্গে বাঙালির পারিবারিক ভীবনকে দৃত্রান্িত করে নূতন ধরণের 
রোমান্স সারির পথনির্দেশ করেছিলেন। 

রনেশচন্ বন্িমের নির্দেশ ও প্রেরণা নিয়েই উপস্কাস রচনা! শুরু করেন। কিন্তু বন্ধিদচন্রের মত 
কল্পনা বষাহতা ও স্থরিক্ষমতা তার ছিল না, তাই তিনি এতিহাসিক ঘাখার্থা ও তথা স্গিবেশের দিকেই 
অধিকতর আকর্ষণ অঙ্গডয ফরেছিলেন। ইতিহাসের তথ্যতুমিকে ছেড়ে তার স্ব্িক্ষমত! বেশি দূর 
অগ্রসর হতে পারে নি। 'বঙ্গবিজেতা” ও 'বাধবীকন্কণ'-এর ইতিছাস-নংশ অপেক্ষাকৃত গৌণ, ইতিহালকে 
আশ্রঙ্ করে তিনি পারিবারিক জীবনের রোমান্দকেই জপ দিয়েছেন। কিন্তু 'দীবনপ্রডাত' ও 'মীংন- 
সন্ধা অতিয়িজ তখাহগত্য উপস্থাল-অংশকে দুর্বল করে ফেলেছে । স্বর্ণকুমারী দেবীর এতিহা(সক 
উপন্তালে বক্ষিমচন্জের কষ্ুনা-সমুন্ধি বায রনেশচত্রের এতিছাসিক ধাখার্থা, কোনোটিই নেই। কিন্তু রনেশচঞ্েরে 
এতিহালিক উপগ্তাপের লঙ্গে বেন প্রর্পকুনারীর এতিছাসিক উপন্তাসের একটি আত্মিক লম্পর্ক আছে। 
তরুএ কথা অস্বীকার করা বায় না যে ভাথ। ও বিশ্লেষণশতির দিক থেকে স্ব্কুমারী অনেক সম 
রষেশচন্দরকে অতিক্রম করেছেন । 

আতিছালিক উপস্কাল ছাড়া শবর্ণকুমায়ী অনেকগুলি সামাদিক উপক্কাস রচনা করেছেন। তারি 
সামাজিক উপগ্তালগুলির উপরেও গত শততান্বীর বাংলা উপস্টালের প্রভাব স্বস্প্ট। সে বুগের সামাজিক 
উপশ্নাসও ঝোমান্দের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারে নি। তাই লামাজিক উপক্সাসের মধ্যেও 
রোযাককর ও অলৌকিক ঘটনার অভাব ছিল না) দ্বিতীঘত, ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কিত বিতর্কবা্ল/ও 
অনেক লনয়ে উপস্থাসের লহ রণ ও স্থচছন্দ গতি ব্যাহত করত ॥ প্রথম তের চূড়ান্ত উদাছরণস্থল দামোদর 
মুখোপাধ্যায়ের লানান্দিক উপক্রাপগুলি । দ্বিতীর শ্রেণীর ক্রটি রমেশচন্মের সামাজিক উপস্তাসে গৃব বেশি 


১. উতিৰানিক উপজ্ঞাল : “গ্রহিভা'। 





স্বপকুমারী দেবী 


পরিশ্থট হন্ষেছে। ঝোউকথা, রোধাককর অতি-নাউকীং ঘটনা] ও পর্মসমাগ্ সম্পকিত হদীর্ঘ বত এ 
হুগের সামাজিক উপক্টাসগুলিকে লগ ও স্বাভাবিক হুতে দেয় নি। একদা বছিদচন্্ই দৃগপর্সের এই 
প্রবল প্রবাহের মধোও তীর শি্নৃষইকে আস্কুর রাখতে পেরেছিলেন ॥ তারকনাথ গঙ্গোপাপারের 
"শ্বর্ণনত।'ও সম্ভবত এই ধারার একটি উল্লেখহে!গা ব/তিক্ুষ 1 

র্ণকুষায়ী দেবীর প্রপষ সামাজিক উপক্গাপ 'ছিহবস্থলে' (১৮৭৯) অপন্ত্ ও জতি-নাটকীছ ঘটনার 
বচাব নেই। উতিহাপিক উপগ্ালের টেকনিকটিই লাদাজিক উপন্তাপে প্রস্বোগ কল! হয়েছে বাডালির 
পারিবারিক ও লামাজিক জীবনের সমতলবাছিনী পহঙ্ছ প্রবাহ এখানে দস্থপন্থিত ও চরিত্র্ডলিও 
বৈচিআহীন-_ পূর্বাপর একই রকম উচু সুরে বাধা । 'হগলীর ইমানবাড়ী” (১৮৮৮) উিতিহালিক 
উপন্াপ' হিলেবে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উপ্তাসটিকে তিহাদিক উপচ্ঠাল ধল। সংগত নর, 
বরং জনেকট! সাদিক উপক্সাসেবই লক্ষণাক্রান্থ । ছাত্রী লোহস্মৰ যহসীনের ছীবলবৃত্তাদ্বকে বেজ 
কয়ে আপাছ্িকাটি রচিত হযেছে। কাহিনীটি শিখিলবিন্তপ্ত, মূল ঘটনার লঙ্গে খাছাহান কাছিলীটির 
লশ্পর্ক খুব নিবিড় সন্ব। তৱালোচনা ও দৈবশকিত প্রাৰান্ত উপস্থাসটির সহত্রাতিকে বারবার ুস্ক 
করেছে। মহদীন বেন এক দ্ব্যোতিলেকের অধিবাসী, রকমাংলের যানবলত্তা ছুটে উঠতে পারেনি। 
বিবৃতিপবন্থ ঘটনা চরিয্রের অস্ব্াবন ফুটিৰে তুলড়ে কোনো সাহাদাই ফরে না, মধচ ঘটনাবৈচিত্রোর 
অভাব নেই । তিহাগিক উপস্যাল র$নার টেক নিকেট শ্ব্বকৃমাবী শর সাব!র্বিক ও পারিবারিক উপস্থাল 
রচনা শুরু ফরেন। 

সামাজিক উপক্গ।লে নিকষম্ব রীতির সর্বপ্রধন ব্যবহার লক্ষ্য করা যাহ তার 'ন্বেহলতা' (প্রথম খণ্ড 
১৮৯১) দ্বিতীয় খণ্ড ১৮০৩) উপস্থালে। শুধু তাই নয়, লেখিকা তৎকালীন লমাআচি্। হিসেবে উপন্থালটির 
মূল্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ।” 'শ্রেহলতা' উপপ্াানে জগতবাবুর পারিবারিক ভীবলকে কেন্দ্র বরে 
তৎকালীন সামাছিক ছবি সুটিত্বে তোল! হয়েছে। লেণিকার মতে উপস্টালটি বঙ্গসমাে আুনিক 
চিন্তাধারার পুত্রপাতকালীন ছবি। উপস্তাসটিত্র আরম্ত মন্দ নয, তৎকালীন পারিবারিক ডীবনের একটি 
অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া ধায়। কিন্তু গযাজ-সম্পর্ষিত তর্কবিতর্ক ও তার বিবিধ লমস্তার বিদ্বৃত আলোচনা 
উপপ্তাপকে ভারাক্রান্ত করেছে, অনেক গুলি জনাধস্তক চরিত্রও আছে। স্বেহলতার স্বামী মোহলেন দৃষঠার 
সঙ্গে লক্ষে প্রথম খণ্ড শেষ ছয়েছে। 

দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম খণ্ডের দশ বছর পরের ঘটনা । এর কেন্রীয ঘটনা ইল বিপত্নীক চারুর লঙ্গে বিধবা 
শ্বেছলতার লম্পর্ক ও তার পরিণতি। প্রথম খণ্ডের চেয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের শিল্পপত মৃলা অনেক বেশি। 
গ্রথঘ খণ্ডের মখো অনাবগ্তক ঘটন! ও চরিত্র অযথা ডটিলতাতর স্কি করে ফাছিনীর গতিকে ফুয়াশাচ্ছ। ও 
লক্ষাতর্ট করেছে, কিন্তু ক্থিতীষ খণ্ডে কাহিনীর বাহলাবদ্িত খ্দ্ুগতি অনিবার্ধ পরিণতির দিকে অপুর 
হয়েছে । মাঝে বিপবাধিবাছ ও সমাজপংস্কার নিছে হদীর্থ আলোচনা আছে। শ্রেহলতার প্রতি 





৯ “নিবেদন” আশে বল। হাকেে (১৩১৭ কানন): “অধুনা হর্চদ্খজে বেরূপ চিন্তা, বেয়প কাব, যোজল কার্থকলাপ 
শজন্রাতে অবা হিত-_ ভাবাই পূর্বতন চিত, তাহারই প্রত্রপাত উক লমরে এই উপস্তানে অভিত হইছে । অতএং সুপার 
ঘাৰঘানে হর্তনানের সহিত অতীতের ছে লি, নূতন চিতপাতে পূরাতনের থে আপুর সেনা, এক কথার কানপ্রবাহে সযাজের 
ভাষ ও ভাংপরন্পয়ায যে বাযাবাহিক রব্যতিবারি হেধলত) পাঠে তাহ! হি নবীন পাঠক গ্রতাঙ্গ করেন, তবেই নোঁধিকায' এনা 
লার্খক।” 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আাহাঢ ১৮৮১ শক 


চাকর আকাণ -বর্ণনার মধ্যে কোনে! গভীর হৃদত্বাবেগ অথবা পন্থে নন্তত্বের আভাস পর্যন্ত নেই__ স্রেছলতার 
প্রতি আবরণ বেল চাকর একটি ক্ষণিকের খেয়াল । তার ফলে বিধধাবিঝাহের সনল্াও তেমন গুরুতর 
ছয়ে উঠতে পারে নি। বস্বিমচন্র নগেহ্ছনাথ-কুন্দনন্দিনী বা গোবিন্দলাল-রোছিনীর সম্পর্ক বলায় যে 
উচ্চাগ্গের কবিযণক্বি' ও বিশ্লেধণপ্রাচূর্বের অবতারণা করেছেন, ্বর্ণ্মারী সে পথে যোটেই অগ্রলর 
হন নি। স্বেচ্লতার আমতা ব্যাপারটির মধ্যেও কোনে! গভীর হদবধদ্থের অবকাশ নেই । এই অলহায় 
বিধধাটি নানাভাবে নির্ধাতিত হয়ে ছনস্তোপায় হয়েই আত্যংত্যা করেছে। দীর্খ উপস্তাসটিয় মধো 
দটনাবর্ত ফম নেই, কিন্তু সংহতি ও লযগ্রতায় অচাব মাছবে। 

কাহাকে ?' (১৮৯৮) স্বর্ণহদারী দেবীর ওঁপগ্রালিক কৃতিত্বের পর্বশ্রেঠ নিদর্শন । উপসক্কালটিতে 
একছন উচ্চশিক্ষিত! নাছিকার প্রেদদীবনেত্র বৈচিত্র কাঙ্ছিনী বগিত হয়েছে। নার্বিকা নিছের মুখেই 
তার কাছিনী বলেছেন। স্বান কাল ও অবস্থ। -ডেগে প্রশন্থাস্পদের পয়িবর্ডন কতকগুলি তীক্ষ অথচ 
হিতবাক বিশ্লেষণের সাহাযে। সুচিত হথেছে। শৈশবে শিতাই ছিলেন তার সবশ্ব, পরবর্তীকালে 
বালাদ্ধী ছোটু তাঁর আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। দশ বৎসর পরে নারিকা যখন ধূবতী তপন 
ব্যারিষ্টার ভযলীপতির এক তরুণ বন্ধু রমানাধ তার ভ্ব্গে নৃঙনভাবে প্রেনাহুছৃতি সঞ্চারিত করেছে। 
রমানাখের সঙ্গে আন্ত নারীর ছাসকির লন্ধান পেছ্ে তিনি লিগাকুপ মানিক আঘাতে অহুস্থ হরে 
পড়েছেন । এই সম বিলেত-ক্ষেরত ডাকার বিন্কুমার তাকে চিকিৎসা করেছে। ডাক্তারের এই 
সহবন্তা নাদ্বিকাকে গভীরডাবে আকৃষ্ট করেছে। জীবনের এই সংকটময় পরিস্থিতিতে নারিকার লিমন্ন 
মতামতের উপর নির্ভর না করেই ভার লিড! ধালাসঙ্গী ছোটুর সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। 
ডাক্তার ও ছোটু থে অভি, এ বিধহ জানার সঙ্গেসঙ্গেই এক মিলনমাধুর্ধের মধ্যে উপক্/সটি 
পরিলমাণ্ত হবেছে। 

উপস্তালটির মধ্যে লেখিকার শিল্পঙুণণতার বহ নিদর্শন আছে। কাছিনীর কেন্দরী্ এফারচনায তিনি 
সাদজবোধ ও লংঘদের পিচ নিয়েছেন । সমগ্র উপক্সাস একটি “সংগীতের সুক্ষ ভাবলীলার উপরে 
চিৰি করেই যেন গড়ে উঠেছে । শৈশবে বালাদগী ছোটুর মুখে শোনা “হায়! মিলন ছল, ধখন 
নিভিল চাদ, যস্য গেল"! গানটি নায়িকার বালিকাচিত্তে যে আনন্মসুত্ধ কৌতুকের সহি করেছিল, 
লেই গানই উপক্জাপেন্ধ বিডি অংশে তার হৃনযাবেগ ও সুকুমার প্রেঘাছস্ুতিকে নানাভাবে আলোড়িত 
করেছে। উপরালের প্রানে এই গান, প্রেনাগুভূতির বূপপরিবর্তনগুলির মূলেও এই গান, এমনকি 
উপলংহারের মখোও নাছিকার শৈশবস্রত সংগীতটিই বার ছিরে এলেছে-_ গানের মত উপ্ঞ/সটিও 
বেন 'লমে' ফিরে এলেছে। 

উপক্গালটির আর-একটি বৈশিই/ও দৃ্ী মাকণ করে। থে মেতেটি এ কাহিনী বলেছেন, ভার স্থর 
এই স্থল্পপরিপুর উপরঃলের পর্ন ছড়িঘে জাছে । নারিকার উক্তিতে উপন্তাপ রচনা করা বাংলা! সাহিতে) 
নুতন ব্যাপার ন, শবরং বন্ধিমচও এক্ষাধিক উপপগ্রাপে এই রীতি অবলম্বন করেছেন, কিন্ত সর্ব তিনি 
সার্থক হতে পারেন নি-_ বাবে মাঝে পুরুষের বিচারবুদ্ি, দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি অতি পন্ড নারী 
উরিভ্ছে, সঞ্চারিত হতেছে। উপস্তাসে লষন্ড কিছু অতিক্রম করে নারীর বিশেষ দৃরিু্গি প্রাধান্ত লাভ 
করেছে__ মেছেলি হাতের স্পর্শ ্বর্কুষারীয় এই উপন্তালটিকে বান্ধব-রপ্-সদবন্ধ করে তুলেছে। প্রেম 


্র্ণকুমারী দেবী 


বিবাহ ও জীবন -সম্পৰিত মতাদতগুলিও নারীর বিশেষ বনোভাবের দ্বারাই রক্জিত। অথচ নাহিকার 
পাত্তিতা ও বিঙ্গেষণী ক্ষমতা অভাব নেই । নাত্রী-পুরুষের লক্পূ্ক, প্রেম ও বিবাহের বিচিত্র তখানডলিকে ৪ 
জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জল করে তুলেছেন উচ্চশিক্ষা বাগ্বৈদন্ধা মান্তবিপ্লেষণ_ কোনে! 
কিছুই চরিহটিকে পুকযোচিত ফরে তোলে নি, সর্যতই নারীহ্লভ কমনীত্বতা একটি লঘুল্পশ লৌনুমার্ধের 
সৃষ্টি করেছে। 

পকাহাকে ?' উপস্থালটির দশম পরিচ্ছেদে জর্জ এলিয়ট লম্পকিত বন্তবাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধানঘোগা ॥ 
জর্জ এলিগ্বটের উপস্লাস লমালোচলার মপো হর্ণকমাহী দেবীর উপস্থাসরচনায় আদর্শ টিরও পরিচ্গ পাওয়া! 
ঘায়। আর্জ এলিযটের প্রথৰ দিকের উপস্থালে একটি রমশীহ্লন্ত কমনীষতা স্বিন্ততা ছুটে উঠেছে। তার 
এই মগের উপক্সাসের নারীচরিত্র-মঞ্চনের মগোও নারীহত্মের স্পশ টুকু পক্ষশীঘ। স্ব্ণকৃমানী এ বিষে 
সম্ভবত আর্থ এলিঘ্টের পথই অঙ্থলরণ ফরেছেন। কিন্তু শেষের দিকের উপল্থালশুলিতে জর্জ এলিট 
অতিরিক্ত তর্কবিতর্ক পাণ্ডিতা সুদী বকৃতা দিয়ে উপন্তালের পৃষ্ঠা ভারাক্রান্্ করেছেন। শর্ণকুদানী 
বশহিনী ইংরেজ লেখিকার দোহটি সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। “কাহাকে ?' উপন্তালের নায়িকার দিদির 
মুগ দিযে তিনি বলিয়েছেন, পপড়েছিপুৰ অনেকদিন মাগে; মন্দ লাগে লি। কিন্তু মাঝে মাঝে বে 
লঙ্বা লেকটার-__ সেইগুলোতে কেবন বেন প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।” ভাষা ও য়চনারীতির দিক থেকে ও 
উপস্লাসটির বিশিতা অস্বীকার কর] যায় না। এই উপন্তাসে শ্বণকুষারী বদ্চিষধূগকেও অতিক্রম কপ্রে 
ভাবীকালের লঙ্তাবনার দিকে ইপ্দিত করেছেন । 


প্র্পকূদারীর যচলালন্ভারের বৈচিত। ফম নয়। পরিধিতে স্্ান্ততন হপেও তার ফাবাপ্রতিভার মৃলাও 
অস্বীকার করা যায় না। লীতিনাটয ও গাথাকাবা নিছে তিনি কাবাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন । স্বরপকুদ্ায়ীর 
কাব্যে বাংলা কবিতার একটি বিশিষ্ট ধুগলদ্ধি স্বপ্ট হয়ে উঠেছে। মধুকৃদন-হেমচন-নবীনগম্তরের 
মহাকাবা ও আখ্যাপ্নিকাঁকাবোর একটি ধারা তখন অতাস্ক সক্রি্ ছিল, তার পাশাপাশি বিহবারীলাল- 
প্রবর্তিত আত্মভাবমন্ব দ্লীতিধারা তখন তক্ষণতর কৰিছেহ আকৃষ্ট কর্রেছে। বাংলা কাবোর ভতিম-ক্রাসিক 
পর্বের আখািকা-কাবয ঘটনাহিরল অস্থদূ্সী। গীতিধার(স প্রভাবে একটি নৃতন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। 
এই ব্ধপটিকে রোমান্টিক আখাাদ্বিকা-কাবা বল! বায় । অক্রয়চন্র চৌধুরীর ‘উদাসীন’ কাব) (১৮৭৪) এই 
নূতন পরনের রোমান্টিক আখাাছিকা-কাব্যের পথনির্দেন করেছিল । মধু্দন-রক্গলাল-হেসচম্ের আধায়িকা- 
কাব্যের তুলনায় অক্ষচন্দ্রের আস্যাস্থিকা-কাব্য ছটনাবিরল, বীরত্মণ্তিত উচ্চক$ও সেশানে অন্পস্থিত । 
বল্পগরলারিত আখ্যার়িকা অংশের ফাকে ফাকে অস্তদুরবী গীতিপমিতা ও গ্রক্ুতিবরনা় কবি গার হৃদয়ের 
অংশ সংযোজন করেছিলেন। "উদাসীন" কাব্যে কবি মাখ্যান্থিকার ছলে ব্যক্তিহ্দরের রোমান্টিক 
উৎকষ্ঠাই প্রকাশ করেছেল। 

অক্ষরচন্ের রোমান্টিক আখ্যান্িকাঁকাব্য ও গাখা-কাব্য হ্ণকুমারী ও কিশোর রবীজ্নাথ- ছুঙ্গনের 
রচনার উপরেই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ববীশ্রনাথ 'ছীবনন্মৃতি'র মধ্য জক্ষচল্মের “নসানান্ত 
উদার রসবোপ, গান ও খন্তকাব্য রচনার ক্ষিগ্রতায কথা সশরদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। কৃত্রিম 

৯ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮১ শক 


ক্লাসিক ধারার আখ্যাস্থিকাঁকাব) ও রোমান্টিক গীতিকাবোর মধাবর্তা একটি শবমকালম্থারী যোষান্টিক 
আখ্যাতিকা-কাবোর পৰ লক্ষ্য কর! ঘার। অক্ষয় চৌধুরীর এই নবপ্রবতিত কাৰ্যপারা! নবীনচক্্র সেন, 
শ্বরণকুনারী দেবী, ঈশ।নচজ বন্ব্যোপাধ্যায়, এবনকি কিশোর রুবীন্জনাখের উপরও প্রভাব বিশ্বুত করেছিল । 
বাংল! কাবোর এই ধারাটি উপন্তাল ও সীতিকবিতার ক্রমবর্ধমান প্রসারের মধ্যে ক্রদশ বিলুপ্ত হয়েছে। 
শ্বর্গক্মারীর কবিতার এই ঘুগেয় বাংলা কাব্যের মানলবিবর্তনটি হ্ুচিছিত । 

্রনকুমারীর সর্বপ্রথম কাবালংকলন 'গাখা' (১৯৮১) । লংকলনটিতে 'শজলম্প্রধান' ‘সাধের ভালান' 
“বড্গ-পরিণয' ‘অভাগিনী’ চারিটি নাতিদীখ গাখা-কবিতা লম্গিবেশিত হুবেছে। এই গাখা- 
কাবাসুলিতে উদ্ভাঙ্গের কবিপ্রতিভার কোনো প্রতিশ্রুতি নেই । বিধ্বস্ত ও আঙ্গিক -রচনায় তিনি অক্ষয় 
চৌধুরীর পত্নাচ্লরণ করেছেন, কিন্তু ভাঙা ও ছন্দ সম্পর্কে বিহারীলালের প্র্াব সুস্পষ্ট । ‘খডগ-পরিণনত' 
কবিতার নাস্মিকাবর্ণনান হবর্ণকৃষারী বলেছেন_ 

কে ওই ললনা শান্ত জ্যোতির্ৰী 
দাড়ারে গ্রালাদ-শিখরে!পরি ? 
হধুর কলকে, শুকতারা যেন, 
উধাতে আকাশ উজ্জল করি। 

ছন্দ ও প্রফাশনীতি 'বঙগস্ন্দরী' ও “লারদামঙ্গল' কাবোর কথাই প্বরণ করিয়ে দেন্ছ। সার্থক গাখাঁকবিতা 
কাছিনীবিষ্ঞালের গাচবন্ধতার প্রযোক্ষন। প্বর্ণকূমারীর গাখা-কবিতাগুলির মখে) এক ‘ধড়গ-পরিণন্ন' ছাড়া 
অস্ত কোনো কাছিনী তেষন জমে ওঠে নি। হর্ণকৃষারীর এই গাথা-কাবোর ঘুগটিকে storm and 
911৫5 পর্বের রচনা বলা যায়্। প্রলঙ্গক্রমে উল্লেখযোগা বে, তার ওঁতিছালিক নাটক রচনার যুগেই 
গাখাগুলি রচিত ছয়। গাখাগুলি বিয়োগান্ত, জ্বীবনসম্প্কিত অভিজ্ঞতার অভাবে হুল ভাবালুতা ও 
আকস্মিকতা কাছিনীগুলিকে নিৰ্বস্তিত করেছে। 

শ্বণকুমারীর দ্বিডী্ধ কাবাসংকলন ‘কবিতা ও গান’ (১৮৯৫) । এই সংকলনটির অস্তভূ'ত ‘অতৃপ্ত’ নাটা- 
কাবা বিশেষ চাবে উল্লেখধোগা । যদিও লেখিকা তার এই রচনাটিকে নাট্যকাবা নাম দিয়েছেন, তবু 
একে নাটাকাবা বলা সংগত লহ । ‘অতৃপ্ত’ প্রকৃতপক্ষে তার শেষ কাছিনী-কাধা। কিন্তু বিস্তন্ধ কাছিনী- 
কাব) রচনার প্রেরণা যেন ফুরিকে এসেছে, তাই তিনি এই আবখ্যা্বিকা-কাব্যটির নখো কিছু নাটকীয় 
উপাদান দিশিবে দিয়েছেন। এই কাবাচিতে শ্বর্পকুষাযী লিরিক-প্রতিডাটিই নি:সংশদ্নিত হয়ে উঠেছে। 
ফাছিনীর ক্ষীণ স্থত্রটি অবলম্বন ফরে প্রতিভার গীতিধঘিতা তার স্বক্ষেত্র অয্ুযন্ধান করে চলেছে। পাখা" 
কবিতাঞ্চলি ও ‘অতৃণ্তি' নাটাকাব্য 'াললে একই সুরে গাথা একটি অতৃপ্তি ও বিযাদদয় অনুভূতি 
কবিষনকে 'নাচ্ছর করে রেখেছে। স্বরণকৃষারীর কাকিনী-কাব্যের ছুগকে এক কথার ‘অরপ্তির যুগ'ও বলা 
ঘায়। এই অতৃপ্তির ছার়াচ্ছা। তৃখতুটি কবিমনের একটি মানসবিলাল ছাড়া আর কিছুই নব, তাই বেদনা 
ও অতৃপ্তি এক চিরসহচর। কাহিনীর আচ্ছাদনের অন্তরালে সীতিধমিত! প্রকাশের আকাঙ্ছার বেধনাতুর 
হয়ে উঠেছে। ‘অতণ্তি' কাবে। লিরিকেরই প্রাধান্য, ফাহিনীয় ক্ষীণ স্তি নিতান্ত গৌণ ছয়ে পড়েছে) 
এই ভাবালুতা ও ক্থাতিশব্ামন্বতা রোমা্টিক গীতি প্রতিভার একটি প্রধান লক্ষণ, এবং কোনো ফোনো 
ক্ষেত্রে জটিও বটে। কফার্লাইল একেই পরিহাস ক'রে বলেছিলেন :01৩04519 ৷ রবীশ্র-কাবোর 


্বর্ণকুমারী দেবী 


প্রারস্ভিক পবটিকেও 'ডিহষর'এর পর্য বলা দানব । “অকৃত্ি' কাবোর শেখে বর্ণকুদার্রী এই ঘুগের পরিসমাপ্তির 
কথা বলেছেন 
শাস্তির মহারাজ) দিদা 
কবে সেই করেছি প্রশ্ন 
সীমা বুঝি ছুয়াইল হেখা, 
সে ঘাত্রা বুঝি অবদান ৷ 
্বক্ষারী গাথা-কাবা ও আখ্যারিকাকাবোর সঙ্গে কিছু কিছু গীতিকবিতাও লিখেছিলেন। কিন্ত 
মতিকবিতাই ছিল তার স্বক্ষেত্র। তাই কাছিনী-কাব্র পর্ব শেষ হওয়ার পরে তিনি কবিতার ক্ষেত্রে 
নীতিকবিতা ও গানই রচনা করেল। গাথা-কবিতার ক্ষেত্রে অক্ষাচন্ ও বিছারীলালের থে প্রভাব ছিল, 
মীতিকবিতায় তিনি তা অনেকখানি কাটিত্ে উঠেছিলেন । হস্দূ্খী৷ কবিচিৰের একটি লঘুস্পশ সুদা 
তার সীতিকবিতায় করুশশ্ি্ড লাবণোর সি করেছে। প্রকৃতি কবিহবধের নিগুঢ় স্পন্দনে নৃতন পমৃতি 
লাড করেছে। কবিমনের সুস্থ লংবেদন, স্বপ্রালন্থ প্রকৃতিকে রদ্ধিত করেছে। “শারদ ভোযোৎস্বায়' 
কবিতাটিতে শরতের ছিন গ্রোহক্গালোকে কবি তার বনের প্রতিবিথকেই ধরা চেষ্টা করেছেন, কিনব 
নেই রহস্তয্ী ছাত্ধা-শরীরিটী চিয়দিনই ধরা-ছোস্বার বাইরে 
ও ছাগা কাহার ছায়া ও মূরতি কায় মানব? 
ডিনিতে পারি নে বেন চিনি চিনি ধত করি! 
আকুল ব্যাকুল প্রাণ ধরিযারে 'ছাগু্বান, 
ধতই ধরিতে হাই বয়ে ধীরে ধায় সরি ! 
প্রকৃতির নেপখালোকে হ্বরণকুদারী আপন মর্যবাী আবিষ্ষার করেছেন | প্রকৃতিকে ফেস করে 
কবিমনের স্বপ্র-বিহ্হলতা তার অনেকগুলি কবিতায় একটি সুস্থ সুকুমার আবেশের হরি ঝরেছে। প্রকৃতির 
স্বচ্ছ দর্পণে মাঝে মাঝে সলক্ষ প্রেমের এক-একটি রেখাচিত্র প্রতিষ্ষলিত হয £ 
নিৰ ঘূমান্ব ধবে 
আব্ধভার হখকোলে, 
ফাষিনী কানন-বালা 
মুখখানি ধীরে খোলে; 
লঙ্ছাবতী চুপে চুপে 
ভালোবেসে হেসে চাছ, 
কে দানে বোঝে কি চাদ? 
্রকুতির বহি্া্রী চিত্র -খচনাতেও হ্ণঝুমারীর বৈশিষ্টা লক্ষ্য করা ধান । সহজ লৌন্দর্ধের এই 
ছবিগুলির যধো পঞেজিতব-পিপালার কোনো নাড়ি নেই। দেযেজনাথ সেনের কবিতার মত বর্ণের 
ইজ্জাল ও গন্ধের বিলাল নেই মতা, কিন্তু এই শ্রেণীর কবিতাকে সহজ স্ন্বর স্বভাবোক্তির কবিতা বল! 
ধায়। ‘বধ্যাছ’ কবিতায় কৰি কলেছেল_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮১ শক 


মুকুলিত আয্ৰণাখে, পরবিত তর থাকে, 
কুহ কুহ কোকিল সুছরে ॥ 
ছিলোলিত লয়ো-কাছা, স্ুমার গাছের ছাতা, 


গাভী নামি’ জলপান করে । 

কবিতাটির চিত্রে ও ব্বনিমন্থরতা রবীজ্নাসের 'কুহধরনি' (মানগী) কবিতার প্রারাস্তক অংশকে শরণ 
করিয়ে দেয়। সবপামরিক কবি গিয়ীন্রবোছিনী দাসী (১৮৮-১৯২৪) অথবা অন্থরকুমার বড়ালের 
(১৮৬৮:৯১৯) কোনে! কোলে! কবিভান্র একই স্বর নানাভাবে গুজরিত হয়েছে» 

শ্বর্ণকুমারীর সীতিকবিতার মধ্যে প্রেম ও ঘৌবনন্বপ্রের কবিতাগুলিই লার্থকতর । তীর প্রেম কবিতায় 
হঘছাবেগের প্রাবলা নেই, এক শান্বমধূর রলাবেশই যেন এ জাতীর প্রেমাহুত্ৃতির সহজাত ধর্ম । কিন্তু 
প্রেমিকপ্রেমিকায় হাদহবৈচিত্যা ও তার হল্পসংকেত রেখাঙ্গনগুলি অন্থপন্থিত নয়। “নহে অবিশ্বাস" 
'্বাযাও বাশযী-৩ন? ‘কেন এ সংশয় 1 “হখের অবসাদ' প্রকৃতি কবিতাই প্রেমিকগ্রেমিকার লম্পর্কবৈচিআ 
বৰিত ছবেছে। যৌবন-স্বপ্রের আত্মবিহ্রল ভাবাবেশ দু-একটি স্ব্রপযিপূর ছবিতে সার্থকভাবে কপ 
পেয়েছে-_ মিলনের উচ্ছলিত রসাবেশ সংঘত-হুন্বর ক্ষণবাঞজনায় উজ্জল হয়ে উঠেছ্ে__ 


এর্মনি চাদনী নিশি, পুলক-কম্পিত দিশি, 
এমনি বিজন উপবনে, 

মূৰেতে চাদের আলো, দীপ্ত আখিতারা কালো, 
চেরেছিল ন্ননে নয়নে।- 

তুলিধা কুম্বুম ছার সশিলাম করে তার, 
অনম্ব খুলিল আঁখি 'পরে ? 

দহে বন্ধনচুণ, পূর্ণ ছইল পূরণ, 


স্পর্শ হল অধরে অধরে ।* 
কখনও কখনও প্রেমের উচ্চতর মনও ভাবগাসন্তীর্খের সৃতি করেছে। এই জাতীয় কবিতায় রবীন্রনাখের 
প্রভাব হল্পেট_ 
জানি না তো ভালোবাসি কিনা, শুধু এই জানি, 
একটি অব্যক্ত ভাবে রুদ্ধ যত বাসী) 
একটি পরশে দেখি অনস্ত স্বপন, 
একটি পরানে দেখি বিশ্ব নিমগন । 
বর্গের সৌদ্দর্ আলো বিকাশে নন্তানে, 
ঈশ্বরের প্রেমন্লপ একটি বহানে 1৯ 
> এই অসঙগে গিরীক্রবোহিনীর 'মিখাছে' (আন্তাৰ), “আন্ত-হবি' ( অশ্রকণ! ) “হ]-য্ল' ( অয) জন্াকুমায়ের 'আমংণ' 
(দীপ ), যাক (শখ ) প্ররৃতি কবি ৰিশেৰৱাৰে উ্লেখহোগ্য। 
৭. অৰয়ে.অৰয়ে। 
* জানিনাঙ। 


স্বণকুমারী দেবী 


৪ 
শ্বর্ণকুমারী কয়েকখানি নাটকও লিখেছিলেন ॥ 'বসম্ত-উৎলব' দীতনাটা (১৮৯৯), ‘বিবাছ-উৎদব’ (১৮৯২), 
“কৌতুকনাট্য, (১৯:১), দেবকৌতুক* কাবানাটা (১৯৯), “কনে-বদল' (১৯-৬) ও ‘পাকচক্র' প্রহলন 
(১৯১১), 'রাজকক্গা’ (১৯১৩), ‘নিবেদিতা’ (১৯১৭), 'বুগাস্ক কাবানাট)' (১৯১৮) তার বিচিত্র নাটারচলা 
এরথালের পরিচত্ন দেৱ। বশ্বর্ণনুনায়ীর “বসন্ত-উৎসব’ গীতিনাটা অধুনা বিশ্বত, (কিন্তু বাংলা সাচিতোর 
ইতিছালে এই গ্রন্থটির একটি বিশেষ এঁতিহালিক মর্ধাদা আছে। হে কালে স্বর্ণক্ষারী এই গীতিন।টা 
রসল| করেন তখন তার পির়স্বছে সংগীতচর্চার প্রবল ছোছার চলেছে। রবীষ্্রনাথ বলেছেন, “এই 
লয় পিথ্ানো বাছাইঘ়! ফে)াতিদাদা নৃতন স্বর তৈরি করায় ম/তিয়াছিলেন। প্রতাচ্ট গুহার অঙ্ুলিনৃত্তর 
সঙ্গেলঙ্গে সরবর্দণ হইতে থাকিত। আমি এবং অক্ষবোবু তাহার সেই লগ্মো্াত সরন্ডলিকে কথ! দিয়া 
বাধিয়। রাধিবার চেষ্টা নিযুক্ত ছিলাম ।”* স্বামী বিলাত যাওয়ার পর স্বর্পকুমায়ী জ্যোতিরিশুনাথ রবীহুনাধ 
ও অক্ষযচন্মের সংগীত ও সাহিত্য -চর্চার একজন সঙ্গিনী ছুলেন। ভ্যোতিরিজনাথ বলেছেন, “এখন হইতে 
সংগীত ও সাহিত্য -চর্চাতে আমর! তিনজন হইলাম-_ আমি অক্ষর (চৌধুরী) ও রবি । পরে জানকী। বিলাত 
যাইবার সম আমার ভগিনী এখনকার ভারতী সম্পাদিকা আমাদের বাড়িতে বাল করিতে আসান 
সাহিতাচর্চার তাহাকেও আমাদের একজন সঙ্গীরপে পাইলাম ।** এই অহুকৃল আবহাওয়ার শ্র্পকুমারীর 
শাছিতাফ প্রতিভা মুকুলিত হয়েছিল । 'বসন্ত-উৎসব" গীতনাটোর পটকুমিকার আছে এই সাংগীতিক 
পরিবেশন। 

গীতিনাট্য-বিষরে সবর্কুমায়ী দেবীকেই পথিক্বং বলা ধায়। রবীশ্ুনাগের সর্বপ্রথম সীতিনাটা “বাম্টীকি- 
প্রাতিা' এর দু'বছর পরে প্রকাশিত হয (১৮৮১), এবনকি নাটকরচনা শ্ব্ণকূনারী জ্যোতিরিজ্ঞনাধের দ্বারা 
প্রডাবিত হলেও গীতিনাটক রচনাহ তিনি তার প্রতিভাবান অগ্রজ্ের পুধযতিনী। দ্যোতিবিজ্্নাধের 
প্রথম সীতি-নাটিক! “মানসী? 'বসন্ত-উৎসবে'র এক বছর পরে রচিত হয়েছিল (১৮৮+)। 'বসপ্ব-উৎসব' 
দখল ঝভিত হয়, রধীজ্্রনাথ তখন বিলাতে।* তবে দীতিনাট্য রচনা দ্ব্যোতিরিজ্্নাথের উৎসাহ ও 
আহকূলা থে লেখিকাকে উদ্ধস্ত করেছিল তা অছুনান করা অসংগত নয়। লমদামযিক লাংগীতিক 
আবহাওয়া দ্যোতিরিলাখের অধিনাংকত্ে বিচিত্র আস্বিক ও কূপকরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল। 
ধ্বসন্ত-উৎসূব’ নেই নব সবষ্টির উত্রালদীপ্ড প্রহরেই রচিত। পরবর্তীকালে শ্বর্ণকুমায়ীর কনিষ্ঠা বন্ধা 
সরলা দেবীর স্বতিচিরটি এই প্রনঙ্গে উল্লেখযোগা, “রযীন্জনাথের বিলেত নিবালকালেই দামার মায়ের 
হচিত ‘বস্তোথ্সব' গীতিনাটেযর অভিনপ্ন ছ্যোতিরিজ্রনাথের অধাযক্ষতার অহ্ষ্ঠিত হয়েছিল। সংগীতের এক 
যহাহিল্লোল ছিলোলিত হয়ে উঠেছিল বাড়ী তখন ।"* 


2. সতচর্চ। : জীবন্ত 

২. জ্যোকিছিজ্সাধে৷ জীবনি, হসনতরুষার চট়োপাখ্যায, ভারতী, কাডিক ১৩২১ । 

৩ “ছোড়াডাকে| হইতেই কাৰানাটোর পতন প্রথম এই "হলভ-উৎসযেই। টলতে বইখানি পড়িয়া ঈবিমাদ| মাকে দে আনন্দূর্ণ 
পত্র লেখেন, বড়ই চ্যখের বিষ, সে পত্খাদি না আর রাখেন দাই | বিবাদ! বিলাত হুইতে বাড়ি ফিরিবার শাঃ আমাংঘর 
অ্:পুযে দগৰ-টত্লবোয অভ্তিনঃও হইয়াছিল” __কৈফির হিররী দখা, ভারতী, বৈশাখ ১৩২০ । 

$ জীবনের বরাপাতা,পৃ ২৯1 ' 





৩৫০ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ ১৮৮১ শক 


প্রথন ঈীতিনাটা ছিলেবে 'বসম্-উৎ্লবে"র ওঁতিছাসিক মূল্য অন্বীকার কর! বায় না। স্বর্শকুমারীর 
সীতিপ্রতিডাটি সপ্রথম এই গীতিনাটোই প্রকাশিত হয । গাথা-কাবা রচনার মধ্যে তৎফাল-প্রচলিত 
কাব্াসংগ্কার ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিন্ত '্র্প্ুনারীর লীতিকাবা ও গান লম্পর্কে সে কথা বলা ঘা না। 
“দেবকৌতুক' '্রাছকন্টা' 'নিবেদিতা” ‘যুগান্ত কাবানাটা' এর কোনোটিরই নাট্যমূলা তেমন নম্ব। 
ঘটনার সংহতি ও চারিত্রিক ছন্ব নেই । এগুলিকে নাটক না বলে নাট)চিআ বলাই সংগত । একষ।ত্র 
“নিবেদিতা” নাটকে নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু শেষদিকে ঘটনার আকশ্থিফতা ও আদশবাদের আতিশহা 
লে লল্ভাধনাকে বিনষ্ট করেছে। সামাজিক নাটকের ঘতো “ধরুবীদেবীর আবির্ভাব ও দৈবৈবানী' ঘলাভাল 
খটিয়েছে। নারীর মহিমা ও আক্য্েৎদর্গ প্রতিপাদন করাই নাটকটির উদ্দেশ্ব। এই উদ্দেশ্বই শিল্পোৎ- 
কর্ণের পক্ষে বাধাস্থরী করেছে। 
কিন্তু প্রহলন-সচনার প্বরকুদারী কৃতিত্বের পরিচ দিয়েছেন । তার “কৌতুক নট]? করেকটি কৌতুককর 
নাটাচিত্রের সংগী । 'লঙ্গাসীলা' বৈজ্ঞানিক বর” 'লৌন্বর্াস্থরাগ' 'গালের সভা" প্রভৃতি ছোট ছোট 
নাটানকপাগুলিতে চত্রিত্র ও ঘটনার কৌতুককর অল্ংগতি ছাস্তরস দুর করেছে। এই নকপাগুলির ছাহ্ট- 
পের মধ্যে উদ্ধাবনের যৌলিকত্ব ও সাবলীলতা লক্ষী । বস্ধিবচন্মের 'লোকরংস্ডে'র সঙ্গে নফপা- 
নাটিফাগুলির একটি আর্ক সম্পর্ক আছে। ‘কনে-বল’ ও 'পাকচক্র' প্রহলন দুটি স্বরণবুমারীয নাট প্রতিভার 
সার্থকতম নিদর্শন । ছুটি প্রহলনেই ঘটনা সাজানোর কৌশল প্রাধান্ত লাভ করেছে। সংলাপের মধোও 
বাক্গাতু্ধ ও বুদ্গির দীন্তি হাস্বরল জমিয়ে তুলেছে। ‘ফনে-বরল’ প্রহ্সনে উধত্র ও শস্টির পূর্ধনির্বাচিত 
পাত্রী সম্পর্কে ভ্রাস্ব ধারপা ললিতার কৌশলে যে কেমন করে মিলনান্তুক পরিণতিতে রূপাস্তযিত ছল, তা 
স্বকৌশলে দেখানো! হয়েছে। ডোলানাখ চরিত্রটি সবচেয়ে দৃরি আফর্য1 করে। ক্ষেণী গ্রলঙ্গটির মধ্যে 
কিছু আতিশধা আছে; 'প1কচত্র স্বর্ণকূৰারীয শ্রেষ্ঠ প্রহদন। সাতটি দৃশ্যে বিভক এই একাদ্থিফাটি 
শিল্পী সিতকুলার ছালছারকে 'বিবাছযৌতুক' হিসেবে উৎ্দর্গ করা হয়েছিল। এখানেও ঘটনার ফৌশলেই 
বৈচিআ লি কযা হয়েছে। ঘটকী চরিত্রটি অত্যন্ত সজীব, তার গানগুলি কৌতুককর পরিবেশকে 
ঘনীগ্কৃত ফরে কুলেছে। ব্বর্ণন্ধৰান্রী যে কৌতুককর সংগীত রচনায় কতদূর পারদশিনী ছিলেন, ঘটকীর 
সংগীতটিই তা প্রমাণ করবে 
আসি কি ধেষন তেষন ঘটকী ও গিলি 
আমার পারে পড়ে আট প্রহরে ভারে ভারে লি ) 
রংবেরতের সণ স্বত্ণ 
এক-একটি বর আস্ত তুরুপ-_ 
আমার ছাত ধরা 
আর কনে লবি, হরেক বিবি__ 
এহন কেউ কখনো পান নি। 
্ণকৃষাযীর নাটাপ্রতিভা বড় নর, কিন্তু উল্লিখিত দুটি প্রহসন বাংলা প্রহলন-সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ 
মূলা "ও ব্রাদার দাবি রাগে) তার ছান্তরষের মধ্য বিজ্ঞপের জালা নেই, সাধািক অসংগতিগুলিকেও 
তিনি আঘাত করেন নি, সংস্কারকের ভূমিকাও তিনি গ্রহণ করেন-নি। বাঁডালি পারিবারিক্ষ জীবনের 


ব্কুমারী দেবী ১ 


মধো থে স্বিদ্ক কৌতুকের প্রল্ ধারা আছে, তিনি সেই উৎসটিই হআাবিষ্কাহ করেছেন । সমদামকিক হুছন 
নাটাকার অনৃতলাল বহু (১৮৮৩-১৯২৯) ও ছ্িবেজুলাল রায়ের (১৮৬১-১৯১৩) প্রহ্লনের লক্ষে তার 
প্রচলন ছুটির পার্থকা অনেকদানি। শ্র্শক্যারীর প্রহসনের আনর্শ ছিল জ্যোতিরিজুনাথ ও রবীঙ্নাথের 
প্রহণন। পশ্য রলবোধ, ঘটনা লাজানোর কৌশল, চরিত্তপ্ুলির মধ্যে ছাতক দলংগতির সু ও মাজিত 
কুটি, সর্কূমারীর প্রহলন দুটিকে বিশিষ্টতা ছিয়েছে। 

তারতীর পৃষ্ঠ! স্বর্পন্ধায়ীর বিচিত্র রচনাসন্তার ছড়িতে ঘ।ছে। তিনি কিছু বিদেন গল্প ও কবিতার 
খথযাদও করেছিলেন। বাংলা ছোটগল্পের সেই শৈশবলঘে স্বপকূষাতী অনেকগুলি ছোটগল্পও লিখেছিলেন । 
প্রবন্ধ প্ৃতিকথ| ভ্রষণকাহিনীগুলি আজও পুত্বকাকারে সংকলিত হন্বনি। কর্ণচুলাহীর ‘পৃথিবী’ (১৮৮২) 
নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থটি সেকালে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল ।১ বাংলা সাছিতো বৈজ্ঞানিক 
প্রবন্ধের সংখ্যা নিতান্তই অফিকিৎকর। নবণগ্যারীর এই গ্রন্থটি নিঃসন্দে্থে এই বিভাগের একটি মৃলাবান 
সংযোজন ॥ নন্তান্ত গন্যরচনার মধ্যে তার আত্মস্থতিমূলক রচনা ও হুমণকাছিনীগুলির লাছিত্যিক মূলা 
আছে) শ্বণকুসারীর এই জাতীর রচনাগুলি তীর বাক্তিত্বের হৃল্রিত্ব প্রতিফলনে সমজ্জল। সঙঘতাবে 
কথা বলায় ভঙ্গিটিও তার আত্মস্বতিমূলক রচনার বিশেষ । তিনি ভার আাম্ভশ্ুতিমূলক রচনার নপো তার 
কালের একটি স্বন্দর ও হদংগ্রাহী ছবি এঁকেছেন, সেই ছবির আড়ালে মাছে লেখিকার বা্রিদ্ধদয়ের স্পন্দন । 
এই সচনাগুলির মধো লে যুগের অনেক জ্ঞাতবা তথ্য মাছে, কিন্তু তার চেঘেও বড় ছয়ে উঠেছে 
লেখিকার সরস বলার ভক্দি ও কৌতৃকোচ্ছল ক$__ 

শলিখিতে হইবে আমাকে সেকালের কথা? তাই ত! ইহার মপো সেকেলে হই পড়িলান। 
পুলা পুনঃ আবৃত্তি না করিলে কিন্তু কথাটা বুলিয়। ঘাইতে হন্ত । এই ত সেদিন-- যেদিন দিছিনা বেচাহীরা 
আমাদের একেলে-পনার জালাহ স্থির হট উ্বিতেন, আর নব্য-নারী আমরা তাহাদের সেকেলে-পনার 
গঞ্জন অকাতরে সঙ করি! নায়িকাঁদর্প মগ্ডব করিতাম । গলজলান্কপ সে তস্ধাথ ধদিও প্রথযাদিকার-দত্রে 
আজি আমাদেরই হস্তগত, তথাপি বিনাপ্রয্োগে তাহা পেটিকাবন্ধ রাখাই শ্রেছ: বিশবেচনা করিতেছি ।+১ 

১৮৭৩ উন্টান্ে শর্ণকুযারী দেবী বোম্বাইবে ধান ॥ বোস্থাই গ্রথণের স্বতিকাছিনী সম্বলিত ভাবেরি ও 
ভ্ণকাছিনীওলির সপোও লেখিকার লজ স্বচ্ছন্দ গন্ধয়ীতির পরিচয় পাওয়া ধায়। নীল্গিরি-ডষণনৃত্াস্্ 
(মুতে) দাছিলিং-প্রষণকাছিনী ও পুত্রীযাত্রার ফাছিনীটি স্বককুমারীর হুষপকাহিনীমূলক রচনার মসো 
উল্লেখযোগা। তীর প্রথনবন্ষসেয় এতিহালিক উপস্থাসের স্ভাহাহ ও রচনারীতিতে বক্ধিনচন্্র ও রমেশচন্ের 
প্রভাব ছিল, কিন্তু এ গ্রভাবকে তিনি খুব তাড়াতাড়ি কাটিছে উঠেছিলেন। তর সাহিভাদীবনের পরিছি 


2 'ভারতী'র চলিশ বংলয় পুরি উপনক্ষে কৃ দেবীর বান্ধবী কৰি বিরিন্নযোহিনী বাসী লিখেছিলেন, "পিকৃদেও বী-বিক্ষার 
দিশেদ অসুযাপী ছিলেন: তিনি প্রী্তী হর্ণকুষারী দেবীর "পৃথিবী ও 'হীলনিব1৭" লাঠ করিয়া লিযাফিলেম, আমাবের দেশের 
্্রীলোক এমন লিখতে পারিযাছেন ই বিশেষ সোঁদবোয কথা । তিনি যেছেদের বিজানশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী স্িকেন এবং 
বৰক: আাদাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রস্তুতি পুস্তক পড়াইরাদ্বিকেৰ 1" _হিলন-কণা. ভারতী, ভোজ ১৩২৩) 

২. 'হ্রীপ' পত্রিকায় (বায ১০৫৪ শিসারীর আমাদের গৃহে অন্ত-পুর শিক্ষণ ও তাহার সংস্কার প্রকাশিত হছ। উক্ত পরবস্থটি 

লক্ষে উদ্ধত ভূমিক! অংশটি যোগ ফ'য়ে 'সেফেলে ফণা" নামে আবাকাহিনীদূলক রতমাটি প্রকাশিত ছর। 


৩৫২ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮১ শক 


বন্ধিমপ্বের শোর্ধ খেকে রবীন্দুগেছ প্রধমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই দূগের যানস-সতাই তার সাহিতো 
সপাহিত ছয়েছে। 

ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার লঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংশরবের ফলে বাংলা লাহিতো থে বিচিত্র কলধ্বলি জেগে 
উঠেছিল, যহিল! সাহিতাকদের মো শ্র্শকূষারীর সাহিত্যেই সবপ্রথন তার বিশ্বতকর বৈচিত্রা ও প্রসারতা 
বূপাদ্ধিত হয়েছিল। শ্বর্ণকুমারীকে বাংলা পাছিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেতে সর্বপ্রথম বিশিষ্ট নারী প্রতিভা 
হিসেবে স্বীকার করলেও তার সম্পর্কে সবটুকু বলা হবে লা। বন্ধিষপ্ ও রবীপর্বের মধ্যবর্তী দবল্পপ্রলারিত 
অধ্যায়টিত মধ্যে স্বর্ণকুমারীর সাছিত্যসাধনা বিশিষ্টতান্ধ সতিত॥ স্র্ণকুম/রীর লাহিত্যলাধনা তাই বন্ধে 
পরের সংগে রবীজপর্বের সেতুবন্ধন । ‘ভারতী' পত্রিকার হুবক্ষ সম্পাদনার মধ্যে যেমন এই গ্রতিভাদদীর 
সংয়-সতর্ক প্রচেষ্টায় অবিশ্মরণীকধ চিহ্ন আছে, তেষনি “ভারতী'ও তাকে ছচনা করেছে।* “ডারতী'র সঙ্গে 
হর্কৃারীয় সাহিতালাধন। অবিচ্ছেগ্ভাবে জড়িত । কিন্তু ভারতী-লম্পাদনার কথা বাদ দিলেও স্বকুমারীর 
বিচিত্র সাছিতযসাধনার মূলা কম নন্ব এবং লে মূল) নিহপণের সমস্থ আছ এসেছে । 


৯. "ছি জারতীকে কতটুকু সড়িারি বা ন! গঢ়িত তায তে আমি জা দা. ভারতী থে লামাকে 'এই আমি' করিগা গঢ়িগ 
ভুলিগাছে, ইহাই আবি জানি ।" ছানি, তার দেবী, ভারতী, বৈশাখ ১৩২০) 


পরস্থপরিচয 


সাহিত্য ও সংস্কৃতি । ্রবিষলচ লিংহ। বিভ্রাল্, কলিকাতা ১২। চার টাকা 
বাংল! উপন্যানের ধারা!) এমচ্যুত গোস্বামী ॥ নতুন সাছিতা ডহন। ছঙ টাক! 


ংস্বতি শব্দটির বখার্থ তাৎপর্য কি, সেই দুন্ধ্ আলোচনায় অবতীর্ণ না হয়ে গ্রন্থের হ্যন্ প্রবন্ধগুলি থেকে 
লেখকের অভিগ্রেত অর্থটি বোঝঝার চেষ্টা করা হেতে পারে | নিছক লাহিতাত দিত প্রবদ্ধ বাদ দিলে 
দুটি বিশেষ উল্লেখযোগা প্রবন্ধ হচ্ছে ‘সংস্কৃতির রপান্তর' এবং “বাংলায় শিক্ষা ও সমান সংগ্বারের ধার।'। 
এই ছুটি প্রবন্ধে লেখক বাংলাদেশের সাহিত্য ও শিল্পের পরিবর্চনসীল দাঝ/দ্িক পটদুমি নালোচনা 
করেছেন। বিডি রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক প্রচাৰ আমাদের সমাদ-মানদকে বিচিন্র থপ দিবেছে 
মার তারই ফলে সাহিতা ও শিলস্থিও কালে কালে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। ঘতীগ [চত এইভাবে কলিত 
হওয়ার ফলেই সংস্কৃতির স্ধপান্তর ঘটে । লেই করণ বাতির দ্বারা লমাছের কপ শুধু নহ, লে বর্ষণ বিডিপ্ 
প্রচাবের দ্বার! সমাদজীবলের কবণ। এইজ গ্রন্থের আলোচনাপদ্ছতি এতিহাসিক | বাংলাদেশে 
অতীত ইতিছাযে লেখকের গভীর প্রবেশ সতাই শ্র্জাযোগ। 1 ‘সংস্কৃতিত রূপাস্থর' নানে প্রথম প্রবদ্ধটিকে 
সমপ্য বইয়েরই ভ্মিকাক্কপে গ্রহণ কর! যেতে পারে। আমানের মধাঘুলী সনাজবাবস্থা পরিবত্তিত হয়ে 
যখন আধুনিক সমাজ দেখা দিল, ফতকওলি সুস্পষ্ট কারণে আমাদের চিন্তা ও স্ব -ক্ষৰতারও পরিবর্তন 
ব্জনিবার্ধ হয়েছিল। পরী ও নগরের বধ্যে ক্রমবর্ধযান ব্যবধানের লে বাঙালি সমাজে ফাটল ধরেছে 
ফলে এখনকার বাহিত) সমস্ত দেশে পৌছজ্ছে ন! কিংবা দেশের সামত্রিক চেতনা থেকেও নাচিতযদ্বর 
সন্তৰ হচ্ছে ন।। আধুনিক যুগে মধ্যবিত্তের উৰ্ডব এবং চিন্তার ক্ষেত্রে তার বিশেষ ধানেই এ যুগ সমৃদ্ধ) 
কিন্তু মখাবিতত্রেমীর চিন্তাগহিত স্বাাযোধ সমাজের লর্যাদদীণ বিকাশের পথে বাধা ঘটাত এই সত/টিকে ও 
লেখক জন্বীকার করতে পারেন নি। আমাদের আধুনিক বাঙালি নাগরিক সংস্কৃতি মধাবিতত্রেীরই সবর 
এই সংস্কৃতির দানকে অস্বীকার করা চলে না বটে, কিন্তু ক্ষোভ থেকে ঘা এই ৰে সংস্কৃতির এই মালো 
দেশের গণিত জনসাধারণের কাছে গিথে পৌছল না। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ঘখন নগর-লভাতা 
লামা হয়ে উঠছিল, বিশেষ করে কলকাতান্থ তার বিকাশের সঙ্গেযঙ্গে বাংলার পল্লীনাম্বষের লঙ্গে তার 
যোগ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মাপছিল। আমাদের বিদীর্ণ লমাজের চিন্তায় বন্ধই লাবধানবান্ট উচ্চারণ 
করেছিলেন। রধীজ্জনাখ একটি বিখ্যাত উপবাদ্ব দেশের এই অবস্থা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।, 
আদ এই উদ্বেগ দেশের শিক্ষিত ভাবুক লবাছের যখ্ই ছড়িয়ে পড়েছে । 
বিষলবাহু ইতিছাসসন্থত বাধ! বাংলাদেশের এই অবস্থাটা বুবিছে দিবেছেন। আমাদের আধুনিক 
সাছিতা ৰে সেকালের পাচালী আর ধাত্রার যত বাঙালি মাত্রেরই অন্তরের বাষীকে প্রতিধ্বনিত করতে 
পারছে না, এ কথ্য সতা । তিনি বলছেন, “তখনকার সাহিত্য এত উচুদরের ছিল না নিশ্চয়ই কিন্তু সে 
লাহিতারন আস্বাদন করত সখাছের এক বিপুল অংশ-_ তখন পাঠকঘের মধো এমন শ্রেীবি্াস হায় নি।” 
লেখক বর্তমান অবস্থার নাব দিয়েছেন ‘মচুস্ূৃতির থওডী বন’ । কথাটা বেশ ভালো। এই অবস্থাটা যতই 
বাস্তব ছোক, আদর হিম চৰৎকাৱ নয । এর প্রতিকারের নানা উপার চিন্তা করা হয়েছে। বিদলবাৰুও 
১৬ 


৩৫৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আাষাঢ ১৮৮১ শক 


একটি উপ নির্দেশ করেছেন, শেষ পর্ন্ত সেটা রবীঞ্ঞসাথের নির্দেশিত উপাঘ্ থেকে আলাদা নঘ্ঘ। শিক্ষার 
প্র্ারকেই লেখক বলেছেন এহ একমাত্র উপান্থ। তিনি বলেছেন, "এ যুগে সমাজ ঝ|চিয়ে রেখে নব নয 
স্থরীর ধার উন্মোচন করতে গেলে বর চিতে সংস্কৃতির হুদৃ় প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রঘোজন আছে ।” 

অর্থাৎ বে মধ্যবিত্ত সংস্কৃতি মু্িষের শহুরবাসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ তাকে শিক্ষার সাহাযে জললাধারপের মধ্যে 
ছড়িরে ছেওদা দরকার । কিন্তু বিমলবাবূর এই লিন্ধান্তের মধ্যে বাস্তবের একটি পাারাডৰ৷ আছে বলে 
আমাদের বিশ্বাস। অধাবিতসম্প্রদান্বের দানকে বাদ দিত্বে ইতিছালকে ভাবা ধা না। রামমোহন 
বি্বানাগর বন্ধিবচন্র কেশবচজ্র বিবেকানন্দ বাঙালি সংস্কৃতির মহৎ ফল । এই মহৎ সম্পদকে অবশ্তই 'দাদর। 
হারাতে রাজি নই । কিন্তু এই সংস্কৃতির কুফল হচ্ছে বৃহ জনসমাজের সঙ্গে শিক্ষিত সমাতের বিচ্ছেদ। 
বিচ্ছেদ শিক্ষিত সমাজের যখ্যেও এসেছে। আধুনিক শিক্ষান্থ শিক্ষিত সাহিত্যিক ব্যক্তিগত ভাঙ্গতে 
সাছিতা রচনা করছেন। বিষলবাৰুর মতে আধুনিক ০7১5০1956১১) হচ্ছে এর ফল। 

স্থৃতরাং প্রশ্ন এই যে কুল এড়াতে গিয়ে কি সকলকে বর্জন করতে হবে? আধুনিক মানবদংস্কৃতির 
এটা একটা নিরুৱর প্রশ্ন। প্রমথ চৌধূরী বলেছিলেন, গদধর্মের দিকে সাহিতা অগ্রসর হচ্ছে। এই গণধর্ম 
তো সামন্তমুগের লমাজধর্ম নয! জাগ্রত ব্যকিচেতনার স্বাধীন চিবিকাশকে কি করে জনমানলের অনুকূল 
করে তোলা ধায_- এটাই এ দুগের সমস্তা ॥ 

গ্রথম প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা একটু দীর্ঘই ছল। এই প্রবন্ধটি যেমন সুলিদ্বিত, তেমনি এরই মধ্যে 
লেখকের মূল মননধর্ঘটি প্রকাশ পেয়েছে। ‘বাংলার শিক্ষা ও লমাছসংস্কারের খারা' প্রবন্ধটিও হিশেহ 
শ্রণিধানযোগা। এতে তিনি লোকক্সীবসের জাগরণকে নানাডাবে দেখাতে চেষেছেন। আধুনিক শিক্ষা 
কি ভাবে জনলাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারে, তার কি কি চেষ্টা হয়েছে_-তার লংক্ষি্ত ইতিহাস 
পাওছ। বাবে এই প্রবন্ধটিতে। এতে বিঘলবাবু, একটি দিষ্বোরি উপস্থাপিত করেছেন, সেট| বিশেষভ।বেই 
ভাববার মত। তিনি বলছেন, "বন্তত বাংলায় ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাস অন্থপদ্ধান করলেই দেখ! থাবে 
ঘখনই সমাজে ব! ধর্মে কোনও সংকট এসেছে, তখনই বাংলা ও বালি আত্মরক্ষ। করেছে, জনসাধারণ 
থেকে নতুন শক্তি সংগ্রহ করে ।” ইংরেজ যুগে আমর! এই নীতি পালন করি নি বলেই জীবনে এসেছে 
সংকট । বিষলবাবু তার এই বতবাদটি বিস্তৃত ব্যাখযালহ ফোলো বড়ে! বইতে আলোচনা করলে বাগাপি 
পাঠফ চিন্তার খোরাক পাবে, সন্দেহ নেই ॥ প্রথম প্রবন্ধটির বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেবার জনও এর 
প্রয়োজন আছে। 

সাহিতা ও সংস্কতি গ্রন্থের এই দুটি প্রবন্ধই বিশেষ করে ইতিছাল।শ্রিত। বাংলাদেশের লাম(জিক 
ইতিছাগকে তিনি কি গভীয় উৎস্থকোয় সঙ্গে জানবার চেষ্টা করেছেন, এতে তারই প্রমাণ। লেখকের 
আলোচনা অতাস্ত তথ্যনিষ্, তাই তার বক্তব্য অতিশয় পরিষ্কার । এই প্রলঙ্গে বিমলবাবূর 'লে।চনা- 
রীতির আর-একটি বৈশিষ্য উল্লেখযোগা । “সাহিত্যের মেছাদ' “ভ্রান্তি? 'পরবন্ধবিষবক প্রবন্ধ প্রভৃতি 
অন্তনত প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তিনি সর্যণাই চেষ্টা করেছেন ইতিহালের সুজ নিরণ্ছথ করতে ॥ এই পুজেনির্ন়ের 
চেষ্টায় কথা তিনি বইয়ের ভূষিকাতেও বলেছেন । এঁতিছালিক টছ্ছেনবী বিশ্বের ইতিহাসে স্থত্র স্থির 
করেছেন। বৈমলবাবুও এমন কতকগুলি শর বের করবার চেষ্টা করেছেন দার দ্বার! ইতিহাসের গতি 
বোকা লহদ্রসাধা হয়। বলা বাহলা, এতে গভীর অধ্যয়ন এবং ঘুক্তিবিচারের প্রয়োজন; বিমলবাবুর রচনায় 


গ্রন্থপরিচয় 


সেটা হ্বম্পঃ। এইনস্কই বকতবোর মধ্যে কোনে। দোযাটে ভাব নেই । “কবিক্কতি ও প্ালোচনা' ও 
“কাবোর ব্যাকহণ' এই ছুটি প্রবদ্ধেও লেপক কাবারচনার নিম ক্যাবিদ্ধার করতে চেত্েছেন। 'সাধুনিক 
পাশ্চাতা সমালোচনাই অশুভূতিমূলক ধূক্তিবিচারেরই প্রাধাস্ত। লংস্কৃত অলংকারে কিন্তু অণুনৃতির চেৱে 
তর এবং বুক্তিয শৃথ্খলাই বেশি। বিষলবাব্ত্র যুক্তিপস্থী মনে ভারতীয় সাছিতা-সৰালোচনাই আকণনীযব 
হয়েছে। 

এই আলোচলাতে বিষলবাবু আর-একবার প্রমাণ করলেন 'শ্যন্নের গভীরতা। মাধুনিক ঘুগের 
মাহ্গধ হওদাথ দীবনবদ্িত দুক্রিবাদিত| তার কাছে অর্থহীন । সাত্তার নিযে রলবিলাল ব। ঘূক্তিবিলাদ 
কোনোটাই ভার পছন্দ নয়। জীবনের ঘনিষ্ঠ লহযোগিন্ধপে তিনি লাছিতাকে পেতে চান। সমাদর 
ভাবতঙ্গ-ক্পতত্গ নামে একটি বতবাদ তিনি রোছার ক্রাই এবং ভারতীয় ছলংকার মিলিয়ে তৈরি ফযরেছেন। 
অলংকারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেও রলেয় ব্যাস্যায়ন তিনি জীবন এবং পমাসের পূর্ণ প্রভাব স্বীকার করেছেন। 

এ ছাড়া 'বনীল্্নাথের ছবি' এবং 'কবিসত্তদ' নামে ছুটি প্রবন্ধ আছে! দুটি প্রবন্ধই বিশেষভাবে 
পঠনযোগা । সব নিলে লাহিত্য ও লংস্কৃতি বইটাহ চিন্তাকদনার বাস্রযবাদিতান আন্পবাদিতায় মিলে থে 
একটি বণিষ্ট পরিচ্ছ্জ বাক্তিতের স্পর্শ পাই, লেট! আজকের প্রবন্ধদাহিত্যে খুব স্থলচ নব-_- এ কথা বলায় 
কিছু অতিগঞজন নেই। উনবিংশ শতাবীর প্রবন্ধকারনের নপো থে ঘুক্কিদিদ্ধ স্বচ্ছতা দেখতে পাওয্বা ধায় 
[বিষলবাবুর ্নাদ তার স্পট সাদপ্ত আছে। 

জমক অচ্যুত গোর্গামীর ‘বাংল! উপন্তালের ধারা" বইটি সদাদ্গতাবিক দাহিত্য -সমালোচনার একটি 
উদ দান্ত। আকাল দমালোচকযা সাহিত্য আলোচনা করতে গিয়ে সবল এবং সৌন্ব্ধের নিধিশেষ 
আহসদ্ধান বর্জন করে সমাজ এবং জীবনের পটস্বনিকে বিশেষ বিবেচ্য ফরে তুলছেন। এলব আলোচন! 
পড়লে বৃকতে পারা ধার যে সাহিতা এখন জার শুধু রচর্চার ব্যাপার ন। লাহিতা-অধারন এখন 
সামাজিক দিক পরিবর্তন এবং ইতিছাসের গতিপ্রকৃতির মশুলপ্ণের সঙ্গে নিবিড় ভাবে দুক্ত। বিশেষ 
করে উপগ্াস । উপস্তালের বিধ্বস্ত নাস্থষ এবং তার লষাজজ। তাকে বাদ দিয়ে এয় বিচার শক ॥ 
গান বা কবিতার যত বিশুদ্ধ সাহিতা সম্পূর্ণ বাক্িকেজিক ছুওয়া সদ্য । কিন্তু উপস্তামেন বহির্জগং- 
নিরপেক্ষ হওয়া পস্তব নয়। এটাও স্বরণীয_ উপস্থালের হরি হয়েছিল রেনেলালের বাফ্কি-দুক্ধি্র পর । 
বাক্তিস্বাভস্বোর উদ্ভব এবং বিকাশের সঙ্গে এর একটা হোগ আছে। প্রাচীন মহাকাবাগুলিতে ঘেমন 
লেখব-হাকির অবলোপটাই ছিল বৈশিষ্ট, আধুনিক উপন্লালে তেমনি বাকিপরার গ্রক্ষেপই ঘস্ততন 
লক্ষণ । এইক সমাজ এবং বাযক্তিমানল-_ দুরের পূর্ণ সন্ধান না করলে উপন্টাল বিচার লগপূর্ণ হয় না। 

বাংল| ইপক্সসিকদের নিয়ে বিচ্ছিন্ডাবে কিছু কিছু আলোচনা হলেও লমগ্রভাবে ধারা 'অছদূরণের 
চেষ্টা অধ্যাপক তুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুলকাঘ বইটি ছাড়া আর কোথাও বিশেষ হয় নি। কিন্তু দুই 
গ্রন্থের পঞ্ধতিতে পার্থক্য ন্মাছে। এই পার্থক্য স্বাভাবিক ; বন্বত পৃক দর ভঙ্গি আছে বলেই ঝর 
নতুনতর গ্রন্থ রচনার গ্ররোদন হয়েছে । অধ্যাপক কুমার বন্যযোপাধ্যাবের আলোচনার অন্বের কলা 
বিশ্লেষণ এবং ঘটনাধারার পিছনে অনত্তবসম্মত কারণ নির্দঘই প্রধান ॥ লেখকমান সম্পর্কে বা ঘুগদীবনের 
পটকৃমি নিচ্ছে আলোচন! তিনি করেন নি। অছাতবাবু লেখকদের এন নিৰে প্রধানত আলোচনা করেন নি। 
রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক প্রভাবে গঠিত লেখকমানলই তার আলোচনার বস্ত। বলা বাছলা, 


৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮১ শক 


কোনোটার দ্বারাই কোনো রীতি দৃলাহীন হে হাচ্ছে না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাংল! উপস্থাস- 
লাহিত্যের বিচারে সাহিতা-পাঠকেরাই লাভবান হবেন। অচ্যতবাবুর বইয়ের নান হদিও 'বাংলা 
উপস্কাসের ধারা, লেখক বন্ধিন5শ্র থেকে মানিক বন্দেযোপাধাান্ব পরধস্ত বিডির লমরের কমেকজন প্রতিনিধি- 
স্থানীয় লেখকদের নিয়ে বিডি অধ্যান্ধ রচনা করেছেন] এইসব লেখকের আলোচনা প্রসঙ্গে তাদের 
হুগ ও সমাজের বিশ্লেষণ কর! হুরেছে ; লেখক এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন বাঙালি উপন্ালিফের 
লেখকমন তাদের সামাজিক পরিবেশেই উপঘুক্ রূপে গড়ে উঠেছে। বন্ধিমচল্রোঘ ঘুগে জাতীয়তা; 
রবীক্্নাথের যুগে ইংরেজ রাজা সম্পর্কে আশাভদ্, মানবিক দৃষ্টি, বিশ্বকলযাপেয উপলব্ধি; শরংচজ্ঞের 
যুগে নখাবিত সংস্কৃতি্ন সঙ্গে সামন্ততাত্রিক সংস্কৃতি হস্ম; প্রেমখ চৌধুরীর দূগে শিল্পকৈবলাবাধ ? কল্পোল- 
যুগে বাস্তবতার পদ্যঙ্কার ও অসহযোগ আন্দোলনের বার্থতা॥ বির্ৃতিকূহণে সমাজবর্জন ও প্রকৃতি 
চেতনা; তারাশত্বরের দূগে ‘বুদ্ধিচীৰী যাহবের আহত গর্বের প্রতিক্রিযা'র রোবান্টিক পলাহন ; মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যান্ধে ব্যক্তির এবং সমাদের বাস্তযচেতনার পূর্ণাদড়প__ অচ্যুতবাবু মোটাদুটি এই স্তর ধরে 
উপস্তাপের ধারাবাহিকতা আলোচনা করেছেন। ঘেখা ছাচ্ছে, শরংচন্তের পর খেকে আছ পান্ত সমা 
ও ঘূগ -দীবনের জটিলতা পূর্ববর্তী ঘুগের তুলনায় বখেষ্ট বেশি বলে এ ঘুগে বিভিন্ন ভাবধারার প্রতিনিধিত্ব 
করতে বহুলংখ্যক লেখকের উদর ছবেছে। আগে বন্কিনচন্র রবীশ্রালাখ এবং শং্চেজ্র_ এই তিনজন 
তিনটি ধূগের চেতনাকে উপস্থাসে এ্রতিষলিত করেছেন। বিন্ধ গড পঁচিশ বছরে অন্তত পাচত্রন লেখককে 
একই লঙ্গে বিডি॥ মাদর্শের উপপ্তাসিফ রূপে দেখা গিয়েছে। 
ংল| উপস্তাস-পাহিত্যের সম্পর্কে লেখকের দূল ধারণা পাওয়া যাধে হিশেষ করে ছুটি অধ্যাছে_ 
তারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যাত্ এবং বাংলা সাহিত্যে মাশিক বন্দো।পাধ্যাহের স্ুমিকা। রবীক্পন্নবতী। বাংল! 
দেশের রাদ্রনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক জটিলতার জন্তই বোধ হয় উপস্টাস-সাছিতোয় বৈচিত্ঞা হয়েছে 
অলাধায়ণ। লেখকের মতে কল্লোলগোঠীয় সাহিত্যিকয়াই লবগ্রথম 'বখাব্গীয় সংস্কার’ সম্পূর্ণ বর্জন করে 
অকুচিকে বাগচবকে গ্রহণ করেছিলেন। এখানে রেনেলাসের সাধনার পূর্ণতা এতদিনে ঘটল । অতঃপর 
তাদের শি্কৈবলাহাদ বাংলা সাহিতো বাস্তবানুগরপের দ্াথসুর অক ভৃদাহস এনে দিলে মানিক 
বন্ধ্যোপাধ্যায়ের মত নিরঙ্কুশ বাস্তবাদীর আবির্ভাব লহ হল। অচ্যৃতবাবু, শিল্পকে বল)বাদীদের এবং 
যানিক বানু বাস্তববাযের মধো পার্থক্য নির্দেশ করেছেন এই বলে যে, প্রধমোক্দের দেছচেতনা ছিল বার্ড 
কেস্রিক আর য/নিকবাবুর সাহিত্যে নেট) ছিল লমাগত। সন্ত তার বাস্তবধাদ অধিকতর লতা এবং 
সার্থক । মানিক বন্ধ্যোপাধ্যারের আলোচনাতে লেখক প্রশংসাযোগা বিস্গেহশশত্তির পরিচর দিরেছেন। 
বলা আবন্ক, মানিকবারুর শেষের দিকের উপক্গাস গুলিকে তিনি এফটি স্বাভাবিক পরিণাম বলে মনে করেন; 
তার যতে এদের উৎকর্ষ সগ্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই । 
অচ্যুতবাবূর বইটিতে নিপুণ বিশ্লেহলের পরিচর াগাগোড়াই পাওয়া যায় তবে বিশ্লেষণ করতে (গিয়ে 
তিনি সব সময়েই একটি সাষাছিক তাৎপৰ এবং সে বন্বন্ধে উপক্সালিকের সুস্পষ্ট মনোতাবই খোন্বার চেষ্টা 
করেছেন। তিনি এক জায়গার বলছেন, “জাতীয় সাহিত্যের প্রধান ধারাচি বন্ধিম রবীন শরৎ প্রযথ 
অনদাশত্বর বৃদ্ধদেবপ্রেদেন এবং সর্বশেষ বানিকের মধ্য দিয়ে তবিশ্রতের দিকে এগিয়ে গেছে। বিভূতিস্তূধণ 
এবং তায়াশস্কর বেন এই প্রধান দাযাটি থেকে শাখানমী ছিলাবে বেরিয়ে গিয়েছেন পূ ২*৯। বিভৃতিতৃষণ 


গ্রন্থপরিচয় a৭ 
বন্দ্যোপাধ্যার়ের উপস্থপে ঘধাবিত সমাজের বিপর্যয়ের জ/লাহীন চিত্র রংেদ্ধে, প্রকৃতিকে তিনি গ্রহণ 
করেছেন তারই বীমাংসা রূপে । সুতরাং সমাজকে বিদ্ৃতিহৃহণ এড়িবে গিদ্বেছেন ॥ তারাশঙ্কর অতীত 
সামন্ততন্্ে প্রীতির আকর্ধণে বর্তমানের সদা্র-বাস্তবককে বেন পূর্ব চিতে গ্রহণ করতে পাহ্েন নি। 
অচযাতবাবৃত্র এই সিদ্ধান্ত যে কৌতুকবছ তাতে সন্দেহ নেই। তারাশঙ্কর সমাঙ্গ বা জীবন লম্পর্নে স্পই 
ভাষায় ছরতো কোনে! মনোডাব ব। মতবাদ প্রকাশ করেন নি; কিন্তু বেখানে তিনি শ্রেষ্ঠ, সেখানে মানব- 
জীষন এবং মন্থপ্তৰ (নৈতিক অৰ্থে ন) সম্পর্কে গভীর রহক্রবোধের পরিচয় মাছে ॥ আমাদের মনে হয 
সামস্তাঙ্গিক যুগ এবং লাধুনিক ধুগেত্ সংঘর্ষ বেঙানে তিনি একেছেন, লেখানে পটপরিবগনের মপো একটা 
গভীর ইঙ্গিত ছুটে উঠেছে, ঘ। সামদ্ধিককে অতিক্রম করে গিযেছে। লাবক এই শ্রেণীর উপস্থালকে 
সাহিত্যে অতাস্ত উচুতে স্থান দিয়েছিলেন । অচুুততবাৰু ঘন বলেন, তারাশত্বরেত্ জীবনদর্শন নেই, তখন 
যোধ হয় তিনি ফথাট। তার ব্যবন্ধৃত সংকীর্ণ অর্থে ই প্রস্থোগ করেন-- অর্থাৎ কোনো স্বম্প্ঠ সমাডদর্শন 
লেই। ছখের বিষ, এভাবে বলতে গেলে ধাকে তিনি প্রঞ্চেট বলেছেন, তিনিও এ অভিযোগ থেকে মুক্ত 
থাকেন না। কারণ লেখকের মতেই রযীঙ্রনাখের উপস্থাল উপলঞ্ধি-সঙ্গাত। 

দৃষ্টাস্তন্বতপেই ধথাটা বল! গেল | লেখকের সাহিত্যবিচার যে বিশিষ্ট যালদণ্ড 'অবলস্বন করে অগ্রগর 
হয়েছে লে সম্বন্ধে তার বিশ্বাস ছু এবং পাঠককে লানাদিক থেকেই অদ্ুইলনে প্রেরণা দেবে। বিন্ধ 
সামাজিক মৃলাবোধের উপয়েই শুধু উপন্তালের চরম বিচার বোধ ছয় নির্ভর করে লা। কারণ উপন্থাস 
রেনেগাণ-পরবর্তা ব্যক্রিচেতনা এবং সমাজচেতনা ছুয়ের মিলিত ফল। অছিতবাবুও লেটা অ/নেন। 
লেই দ্বপ্তই লক্ষা করেছি, অনেক লদদ্বেই তিনি সামাজিক পটকূৰি মালো5না করেও বাক্তির কল্পনা এবং 
অন্থপম সৃতি প্রতিভার আলোচনা করতে চমৎকার নৈপুপোর পরিচন্থ দিয়েছেন বইটি পড়ে আমরা খুশি 
হয়েছি; শুধু বনে ছুহ, লেখক বক্তব্য আরও বিশ ক্লে ডালে! করতেন এবং সবশেষের সে আধ্ায়ে 
বর্তমান উপন্তানের আলোচনা করেছেন, সেটি অতান্ত সংক্ষি, দছাপ্বীতিতে ঈচিত । 


ফুলমনি ও করুণার বিবরণ । হান! ক্যাথেরীন মালেন্স বিরচিত। চিত্ররগুল বন্দোপাশ্যায সম্পাদিত । 
জেনারেল প্রিন্টার আ্যাণ্ড পাত্রিশার্স। পাচ টাকা। 


ফুলসণি ও করুণার বিবরণে সাম লে কাটালগে ছে। অধ্যাপক ক্রিয়ঃজন সেনও বইঘের একটি 
অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা! দিয়েছেন খুব সম্ভব লডের বিবরণ নির্ভর করেই । কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ বইটি লিয়ে 
বিস্তৃত আলোচনা করেন নি। এর থে আলাদ! একটা গুরুত্ব থাকতে পারে, এ কথা কারও মনে হয নি। 
এক্স সাহিতা-লমালোচকদের বিশেষ দোষ দেওয়া ধান ন1। বইট! ক্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক লোলাইটি ঘেকে 
প্রকাশিত হয়েছিল । আছও বিশেষ প্রচোজনে কোনো বিশেষ বই ছাড়া এই লোসাইটির বই নিয়ে 
গবেধণা বা আলোচনা হয় নি। 'ছুলঘণি ও করুণার বিবরণ" ছাড়াও ছুয়তে। আরও এমন বই এতে 
পাওয়া হেতে পারে বাংলার সাহিতা ও সষানের ইতিবৃত্ত সন্ধানে ধাদের যৃলা থাকতে পারে: বর্তমান 
এথখানি এ ভুগের পাঠককে লেদিকেও আরুষ্ট করলে এই বই প্রকাশের একটি পরোক্ষ উদ্দেন্টও 
পাখিত হবে। K 


৩৫৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাধ-আঁষাঢ ১৮৮১ শক 


বটখানি পড়ে আরও কতকগুলি কথা মনে হুল। বাংলা সাহিত্য উপন্তালের উদ্ভব সিয়ে যে 
শিযোরি চলিত আছে, বর্তমান বইটিশ্যে প্রথম উপস্গাস স্কপে স্বীকার করে নিলে সেট শিষোসি অসুর 
খাকবে কি? উপক্লাসের সৃষ্ট হযেছে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রলান্ের পর । ট:রেজি উপস্থাসের সঙ্গে পরিচিত 
হয়েই উপস্থাসের আকুতি ও প্রকৃতি লক্গদ্ধে ধারণা ছস্মে। অবস্ত এই কায়শটিকে গেরকম অনিবার্ধ বলা 
ঘা লা। সমাক্গ এবং জীবনের দিকে তাকাবার ছিজ্ঞানু দূর হধন গড়ে ওঠে তগনই উপক্তালের 
জন্ম -লম্ভাবলা। বাক্তিচেতনাত্ব অন্াদয়ের সঙ্গে তাই এর ছনিবার্য দোগ। উনবিংশ শতান্দীর প্রথমার্ধে 
বিডি দরে সংঘাতে সমালোচনা-বুদ্ধি তৈরি হযে উঠতে থাকে । অধাপক শ্রীকুষাত বন্দোপাধার 
লেইস প্রথম যুগের সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত ছোট ছোট নকশা জাতীয় রচলাতে আধুনিক উপস্তাসের 
প্রথম শৃচলা লক্ষা করেছেন । ভবানীচরণ বন্দোপাধাযের নরবানুবিলাস নকশারই বড় সংস্করণ ৷ 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত আলালের ছয়ের ছুলাল এই জাতী বস্থরই খুপস্থাসিক আভাল। ১৮৭২ 
টানে প্রকাশিত ছল বিষয্ক্ষ । বিধরুক্ষ লবাঙ্গহন্ছর উপস্থাস । এতেও দেবেন্রের কাছিনীতে পূর্ববর্তী 
উপক্কাসের লমাজচিত্র প্রতি্ষলিত হয়েছে । খুব স্মলভাবে বলতে গেলে, ভুল করা এবং তুল ভা] 
এই হচ্ছে বিষবৃক্ষের ভাববস্ধ 1 পূর্ণবর্তী ফাহিনীগুলিকে অন্ত পটভূমিতে ফেলে দেগলে এই ভাববস্থয়ই 
উদাহরণস্বন্ূপ গণা করা যেতে পারে। স্বর্ণলতাও ১৮৭২এই প্রকাশিত হয়েছিল। অতঃপয় বাংল! 
উপস্কাসের গতি নির্দিষ্ট হয়ে গেল। জিশ-চন্রিশ বংলর আগের লমাছচেতনা থেকেই উপক্জাসের প্রচনা 
হয়েছিল, এই মতটি হুদংগত ছিল তাতে লন্যেছ নেই 

“ভুলৰণি ও ধরুণার বিবরন’ বেরিয়েছিল ১৮:২ এষ্টান্দে। প্রান ধর্মের খাহাব্যা প্রচার এই গ্স্থ- 
রচনার উদ্দেন্ত। বে সময়ে এই বই লেখা হচ্ছিল, তার কিছু আগে কলকাতাব জীদৈর্মগ্রচার রোদ 
করার অস্ত আন্দোলন চলেছে । নগরদ্রীবনের এই হষদংঘাত সেকালের সংবাদপত্রে প্রতিফলিত হচ্ছিল 
এবং এরই ভিতর ছিরে উপরণসের উপকরণ এবং দুর তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু এসব আন্দোলন কিছুই 
পদ্নী-অদলে গৌছছ নি, অন্ততঃ “ছুলমণি ও করুণার বিবরণে’ তার কোনো আভা নেই। বইখালা পড়ে 
এ রকম ধারণ।ও জন্মে যে বাংলা দেশের পদ্লী-অঞ্চলে গ্ীতপর্ণ ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেছে। একটা 
লরস্ীক্রত দেবীর আযান লাজ দেশের নসোে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গ্রামে গ্রীষ্ানদের পল্লী আলাদা ছিল। 
এই সময়ে দেশের অভাস্করে ইইদর্মস্থরিতদের সংখ্যা ফি রকয ছিল, অহুসন্ধান করলে সেটা জানা 
যেতে পায়ে। হয়তো সংখ্যা সঙাসত্যাই নেহাত কম ছিল না। সমাজের লিঙপ্ররের লোকদের মধোই 
এই ধর্ম গ্রধেশ করেছিল। এই বইতে একটি ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ প্রধানশিক্ষকের তৃশিকা আছে। কিন্তু 
তাকে বারহার করা হ্ত্রেছে স্বানীর ভালোবাসার বিশুদ্ধতা দেখাবার জস্তটই। লেখিকা ধরইবর্মের শ্রেষ্ঠত্বের 
কথ! সর্বদাই মনে রাখলেও ছিন্দুধর্মের্র বিরুদ্ধে কোনো কটুক্তি করেন নি। এ বিষয়ে তার উকি হচ্ছে 
1 have endeavoured to show in it the practical influence of Christianity on the 
various details of domestic life—nখহ হার উদ্দেন্ত ছিল এপর্ষের কলাণকর প্রচাব 
দেখানো, কোনে। বিরোধ বা! সংঘ দেখিয়ে ইর্ঘকে বিজ্ন্বীত্রপে দেখালো কিংবা মন্ক্ঞণ কোনে| উপায়ে 
তার লস প্রতিপয় ফর! ঠার উদ্দেশ নব 1 এই বইবের কাহিনীতে নাটকীঘ্বতা নেই বসলেই চলে। সমস্ত 
ফাছিনীটির নখে! লেখিকার স্রিদ্ধকোনল মনের সুস্পষ্ট ছাতা পড়েছে,. সে দুখের কোলো। গল্পে ঠিক এ 


এস্থপরিচয় ৬৫১ 


রকমটি দেখ ঘাচ্গ না। বরং এই সময়ের কাহিনীমূলক চনতে শ্রেধ ব্যঙ্গ এবং পরিহাসের চিহুই ছিল 
লজ । সেদিক বেকে 'ছুলণ ও করুণার বিবরণ স্বতত্র। উঠদর্নের প্রতি অবিচল মাফধণ এবং 
যথা ভক্ত স্ুযঠানের মত লপ্রেষ বাবছারে মাঘের হৃদ্কে দয় করবার পদ্থাঃ দৃঢ়বিস্বাস থাকার ভাষা 
এবং কাছিনীতে মাধূর্ধের লঞ্চার হয়েছে। কিন্তু লেখিক। সম্পূর্ণ অনানক্তি অর্জন করতে পারেন নি। 
ব্বশ্র আর ধারা উপস্ঠাল লিখছিলেন, তারাই বে পেরেছিলেন এ কথ! নিশ্চই বলা ঘার লা, কিন্তু 
অন্তাচকে বান কঈলেও অস্তার বা পাপের একটা চেছার! অবশ্রই ফুটে ওঠা চাই। তুলন! না করে 
দৃষ্টান্ত (হিসাবে টলস্টঘ়ের উপস্ভালের উল্লেখ করা ঘায়। “ছুলনণি ও করুণার বিবরণে পাপের টুকযে! 
টুকরো! ছবি আছে, কিন্তু লব নিলে পূর্ণাঙ্গ রপটি ফুটে ওঠে নি। ফারণ লেখিকা আপন ধর্মের দিকে 
সমগ্র মনোধোগটি নিবদ্ধ রেখেছেন। 

যে আবর্ডের ভিতর থেকে বাংল। উপস্থাদের স্বষ্টি তার সঙ্গে এই বইয়ের কোনে! যোগ নেই। এই 
ফাহিনী রচনার একট! নিডদ্ব পরিমণ্ডল এবং প্রয়োজন ছিল, বাংলা সাছিতোর সঙ্গে তার বিশেধ লক্পর্ক 
নেই। এইজন্ত বাঙালি লেখক এবং পাঠক এর সন্ধান রাখেন নি। বাংলা সাহিত্যকে এই বই কোনো 
[দিক দিযে প্রভাবিত করেছে এ কথাও হলা ধান না। এই প্রসঙ্গে একটি কথাও শ্বরধীৰ । এ্টানদের 
রচনা হলেই যে বাংল। সাহিতোর কোনো বই উপেক্ষিত ছবে, এ কথা ঠিক নয়। কেরীর 'কখোপকধন' 
কিংবা ওঁরামপুরের দিপ্ৰশনি পত্রিকার সঞ্জে আমাদের আধুনিক শিক্ষা এবং সাহিতোর একটা! যোগ ছিল। 
ধর্তমান গ্রন্থের সম্পাদক বলেছেন, "বুদ্ধিজীবী বাঙালী সে সমগ্র মিশনারীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষন করত ; 
তাদের কোনো ভালো ফাছকেও গ্রহণ করবার মতো উদারতা সেই বিশ্বের পরিবেশে সন্ভব ছিল না।" 
= এই মন্ত্রধা মেনে নেওয়া একটু শক্ত । নবাবঙ্গের দল আধর্ষের প্রতি ততটা বিছ্বেষপর়/যণ ছিল না। 
রেভারেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাত্ের “বিস্তাকল্্রম' আ্টানের চেন! বলে উপেক্ষিত ছিল এষন লংবাদ 
জাল) ধায় ন|। তবে বর্তমান বইয়ের বিষযবস্থটাই যদি সেই দমে আদৃত হওয়ার পক্ষে অন্থপঘোয হয়ে থাকে 
তা হলেও আমাদের জিজ্াপ্ড খাকে টান লমাজের বাইরে শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের খো এর প্রচারের 
কোনো চেষ্টা হয়েছিল কি? লে রকম সাছিতাসচেতনতা এই গ্রন্থ হচনার পিছনে ছিল না, লে তো স্বল্প । 

আশ! করি এই সমালোচন!তে এমন ধারণার সব হই নি বে, বইয়ের স্বণগুলি অন্বী্চার করাই আমানের 
উদ্দেন্ত। বরং বিশ্মত হই এই কথা ডেবে বে, যালেন্স সতোডাবে ধর্মপ্রচারিকাই ছিলেন লাহিতি)ক 
ছওছার কোনো উৎলাহ ওয় ছিল না । অথচ বাংলা বই পড়ে খুব ভালো! বাংল! গার আহত হয়েছিল। 
মালেন্দের হে স্বাভাবিক শক্তি ছিল-_ এই বই পেকে তা বুকতে পারা যান্ব। লম্পাদক বিদ্বতভাবে তার 
যচনা-নৈগুপোর আলোচনা করেছেন। ঝাত্বববর্থনার চরিত্রচিত্রণে এবং ভাবার (কিছু কিছু মিশনারী গণ্ের 
পদ্ধ বাকলেও) ‘সকুলমণি ও করুণার বিবহণ' সত্যই বিশেষ অবধানযোগা বই, তাতে সন্দেহ করি না। এখানে 
লেসব বিষদের পুনয়ালোচনার প্রবৃঝ হওয়া অনাবস্তক । তূষিকাতে পাঠক ভার বিশদ আলোচনা পাবেন। 
আমাদের বক্তবা শুধু এইটুকুই হে, উপন্াসের লক্ষণ এতে ব্বস্তই আছে এবং সময়ের দিক দিছেও প্রথম, 
কিন্ত বাংল! উপন্যাসগাছিতোর ধার! এর দ্বারা প্রভাবিত হয নি। এই ধরণের ঘটনা আমাদের লাহিতো 
অবশ নূতন নয । বংলা লাটালাহিত্যের গোড়াতে যেমন লেবেডফের উদ্ভৰ উপক্তাসসাছিতের গড়াতে 
তেষনি ছানা কযাদেরীন বালৈন্দের উদ্দ। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাঢ় ১৯৮১ শক 


এই বিশ্বতপ্রানঘ বইটিকে শ্রদৃক্ত চিন বন্দোপাখ্যান্ব লোকচক্ছুর গোচন্রে এনেছেন । গস্ঘভাবা- 
স্তর প্রায় প্রথম যুগে বাংলা ভাবার শক্তির একট। পত্রীক্ষ্য এতে ছয়ে গিবেছে। হদিও বরাবরই 
মিশনারীদের ঝোক ছিল আ/ডিহানিক শব্দ বর্জন করে চলতি বাংলা রচনার দিকে, কিন্তু লোকজী'বলের 
ছবি স্বাকবার কাছে এই মহিলাই সম্ভবত চলতি বাংলাকে প্রনূক্ত করেছিলেন। অবস্ত এই প্রসঙ্গে কেয়ীর 
'কখোপকখন' স্থরীয় । বিভিন্ন দিক দিযে এই বইদ্বের গুরুত্ব উপলদ্ধি করে বিস্তৃত ভূমিকা, লেখিকার 
জীবনী এবং ছুর্বোধা শঙ্কের টীকা দিযে চিত্তবাবু বইটিকে মতি নিপুখভাবে সম্পাদনা করেছেন। এই 
ধরণের কাছে চিত্ববাবুর সমন্ধ জালের পর়িচ্ বাংলা সাহিতা -পাঠকের হয়তো অজ্ঞাত নন্ব। এই মূলাবান 
বইটিকে উদ্ধার এবং প্রকাশিত করে তিনি পাঠকের কৃতজ্ঞতা অর্জন ফরলেন। 


শ্রীভবতোহ দন্ত 


রবীন্্-শিক্ষাদর্শল । ্ররুছক্ষতূৎণ ভটাচার্ধ । বিগ্োদয় লাইব্রেরী প্রাইডেউ লিষিটেড, কলিকাতা। 
পাচ টাকা। 


ঘবীজ্নাথ লিছেকে চিনেছিলেন কবি বলে। তার কর্মের সাধনা ঘা কিছু তা ফহিরই লাধলা, তার 
বেশী কিছু বলে তার মল মানে নি। তাকে পাওয়া ঘাবে তার ছন্দে, তার স্বরে এবং তার রডের রূপেও। 
কবির এই আত্মপরিচডের ধাার্থয স্বীকার লা করে উপাদ্ধ নেই । তবু প্রত্]ক্ষ প্রমাণকেও তো মানতে 
হঃ। তব-গ্রবন্ধের আকারে কবিওক নিতান্ত কম লিখে ধান নি, ঘা লিখেছেন তার গুরুথ লঘু 
করবার কোনে! শক্তিই আমাদের নেই । এমনকি রবীজ্রনাথ নিজেই ছদি বলে বেতেন বে তায় 
প্রবন্ধ-ডাষৰাদি ফেলে দিলেও ক্ষতি ছবে না, তঙাপি একটি অংশও পরিত্যাগ করবার মত বাহলা 
আমরা খু্ষে পেতান না। তার সমস্ত প্রবন্ধ-ভাষণ ভাষার মাধুখে মুগ্ধ করেছে ব'লে নর, বিচিত্র 
রসসাখোগের জন্তও নয । তার তববাহী প্রবন্ধাদি নিয়ে একটি সামগ্রিক শিক্ষা-প্রস্তাব । প্রবন্ধ, ভাষণ, 
এমনকি গল্প উপক্লাসের প্রান্থ সবগুলি মিলে একটি সানগ্রিক শিক্ষাগ্রয়াসের সী কয়েছে। 
শিক্ষা দেবো, শিক্ষার দর্শন লিখে হাব, শিক্ষার ধারা বা পদ্ধতি ছিয়ে ঘাব, এসব কোনো! 'কেছো" 
প্রচেষ্টা কবির শ্বভাবজ নয়। তাই শিক্ষাবিষদ্ধে সোপানে গেপানে আরোহণ করে কোনো 
ততে কা শিক্ষা-দর্শলে কবি অন্যকে পৌছিকে দেল লি। অথচ, তীর স্থরে-আনা ভবনখানির কথা 
পৌছিদ্ে দিতেই ছবে তার মানব-লমান্ধকে । সত্যের স্বভাবই হুল প্রকাশ । ববীআনাখের কবিচিতে 
সুরের বরনা-ধারাছথ বে সতোর অবতরণ ছ্বেছে, তারও প্রকাশবেদন! কম নহ। প্রচণ্ড প্রকাশবেগ 
গার, বাছিরে স্তুপ নিয়েছে ছন্দের, সবরের, রডের । কিন্তু সত্য শুধু প্রকাশ চা না, সে চায় প্রতিষ্ঠা; 
তাই এত সংঘাত দিফে দিকে | যবীগ্রনাথের স্থুবন-সত্যও তাই প্রতিঠ] চাত, তাঁর ভদয-নগৎ থেকে 
বাহিরে এসে মানং-জগতে লে পূর্ণ সত্য ছয়ে উঠতে চান্ব। লব মহ] অন্থভূত্িরই পরিণাম ছল ষানব- 
সমাজে প্রতিষ্ঠার পূর্ণতার । সত্যের হানবীর প্রতিষ্ঠা হর শিক্ষার দ্বারা, জনশিক্ষার দ্থারা। তাই দেখি 
হহাতপন্থী লেখে আসেন নিলেক্গ তপন্তার আলন থেকে, তার পাওয়] সত্যকে ৰাষীরূপে দেন তার উপস্থিত ও 


্রস্থপরিচয় ' 
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অনাগত অগপনিত মিত্রলমাজকে-_পক্র কেউ নেই, সকলেই মিত্র! সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন শিক্ষার প্রসারে 
ও প্রলারে। কোনো বৃহৎ উপলন্ধির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠার মানবীয় প্রয়াসকেই পমপ্রভাবে শিক্ষ।প্রন্নাণ 
বলা চলে। এই ব্যাপক দৃষ্টিতে রবীঙুনাখের বিচিত্র প্রবন্ধ ভাষণ ও অন্তান্ত তবভার ঘচনা! লবই 
শিক্ষা-প্রস্তাব, তার চিত্তে উদ্ভাসিত সত্তর প্রতিঠা-্রহথাস ॥ কবি-লত্যেশ্ প্রকাশ হেনন ছন্দে-সুরে, 
"বঙে-রূপে, তার মালবীনব প্রতিষ্ঠা তেমনি প্রকট তার বিচিত্র রসের প্রবন্ধে গয়ে ও ন্তান্ত তরবাহী 
লেখার । এগুলিকে বর্জন কর! থা কিভাবে ! 

রবীশ্রনাধের শিক্ষা প্রস্তাব ও প্রযালকে আমরা খণ্ডিত করে দেবতে পারি, বলতে পারি এটা 
বিদ্যালয়ের শিক্ষ! সন্দ্ধে। ওট! জনশিক্ষাহ বিধঃ, এ অংশটুকু শ্বীশিক্ষার জন্ত, আরো কত ফী। কিন্ত 
শব অংশশুলি মিলিয়ে একটি সমগ্র প্রস্তাব ও প্রচেষ্টার রূপ মূর্ত হয়ে ওঠা চাই। তা না হলে লিতান্ম 
খণ্ডিত সতোর মতই রবীশ্র-শিক্ষা তাংপর্থহীন হস্ছে পড়বে। রবীষ্্নাথের শিক্ষা-বিদ্ঘক লেগাগ্ুলি 
সমগ্র উপলব্ধির পটকদিতেই ঘর্শনীছ। শিক্ষার “দর্শন কিছু লিখে যেতে চান নি কবি, কিন্তু তার 
শিক্ষা" প্রস্তাব ও প্রশ্থাসের ষধো একটি লত্যা-দর্শনের 'আভাল উপলব্ধি করতেই হবে আঘাদের ; ত। নইলে 
হবীন্র-নিক্ষা বিধঘে কোনে কাছ কোনো যতাষতই সার্থক হবে না রবীন্্রনাথের চিত্তে উন্ভোদিত 
তোর মহংসুমি থেকে বিচ্ছি করে তাধ শিক্ষা-চিন্ত। নিয়ে আনর! যদি চিস্যা করি, প্রবন্ধ লিশি, 
তর্কবিতর্ক দুড়ে দিই, তা হলে কারো! বিশেষ উপকাণ্ধ হবে ন! কারণ, তার শিক্ষা-চিন্ত। তার সত্য-দরশনকে 
মানব-হম!জে পৌছিয়ে দেবার প্রন্থাল ছাড়া আর কিছু নহ-_ তার শিক্ষা-চিন্বা তার সতা-উপলদ্ধির 
একটি (ক্রিঘানীল মানবাডিদুখী ধার! মাত্র।। তার ‘দর্শন’ ঘখাদাদ্য দর্শন ক'রে না এলে, আনয়। কেবল 
নালা দীপই উপহার দিতে পারি মানব-সমাজকে । 

রবীন্র-শিক্ষাদর্শনের লেখক ভুহবঙ্গ ভূষণ ভটটাচার্য বছাশন্ধ এই দিকটি নিশ্চই মনে রেপেছেন তা 
নইলে বইটির নাম শিক্ষাদর্শন দিতেন না। বইটিতে দর্শনেহ দিকটি বিশনডাবে বৃহধডাবে আলোচিত 
ন! হলেও রবীজ-দর্শনের মর কুমিকে মন থেকে বাদ দ্বিয়ে অনর্থক প্রবন্ধাদির সোপান গাদা হয নি। 
লেখক বলেছেন, “রবীন্ত্রমাননের দার্শনিক তত্ব” সর্বত্রই ধন্থব্ধ উপলদ্ধির দ্বারা সমাকীণ।" শুনেছি 
খন্বমতার দর্শন উপলব্ধি কর! অত্যান্ত কঠিন, ন্দপরকে উপলব্ধি করতে লাহাঘা করা তুলাচাবে কঠিন 
বা আরো! কঠিন। লেগক অনর্থক রবীঞ্র-দর্শনের দন্দদন্রত| বুঝাতে আলেন নি ব। রবীশুন[খের পদ্ধতিতে 
কী প্রবাল আছে ছশ্ব-সংঙ্গেষের তাও বলতে ধান নি। তবুং তিনি মারপ্ত করেছেন ভবমিকার পর 'ররবীজ্ঞ 
লীবন-দর্শন’ অধ্যায্ে । জীবন-দর্শনের পর শিক্ষার দর্শন এবং তার পরই শিক্ষার লক্ষ) বিধযে 'ছালোচনা 
কর! ছবেছে। ক্রমশঃ পদ্ধতি, পরিবেশ, শিক্ষক-গুর প্রভৃতি ‘কেছো’ অধ্যায়গুলি। স্পষ্টতই লেখকের 
উদ্দেশ্ব ও ওর চিন্তার পরিবেশন-ধারা সম্চিত হয়েছে। আমেরিকার বিধ্যাত শিক্ষা ও দর্শনের চিন্তানান্বক 
জন ভিউই এবং প্রবীষ্্রনাথের মধো অনেক এক্য আছে, আবার অনৈক] আছে, এ কথা অনেকেরই মনে 
উঠেছে, লেখকও ভাই বলেছেন। ভবে লেখক এই একা অনৈকোর ক্ষেত্রে লেখনীকে বড়ই ধরে 
রেখেছেন। তার পরবর্তী গ্রন্থে এ বিধে বিশেষ ঘালোচনা খাকলে খুব উপকার হবে৷ 

নৃবীজ্নাখের ডাকঘর ও ভোতাকাছিনীর অন্তনিদেশ পাঠ করে লেখক শিশুষনের বৈজ্ঞানিক .দায়ণার 
অনেক সমর্থন পেয়েছেন) পাকথর কেবল শিশুচিত্তের রূপক না হতে পারে, সমগ্র দানব-চিত্তেরই 
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বগোচয় বেদদার ভাষাগত এক প্রকাশ বলে বিবেচিত হতে পারে এই নাটিকা কাবাটি__ তথাপি শিশুর 
যন্ধন-সূক্তিত্ব পক ছিলাবে এটিকে পাঠ করলে আংশিকতার কোনো ক্রটি বোঝা থান ন|। তা ছাড়! 
এর মধো লেখক রবীন্্র-ীবন-দর্শনের স্বন্থঘতার নিদর্শন খুজে পের়েছেন। 

্বীজ্জনাপের সহপাঠ লেখাত লেখক বনোবিজ্ঞান-লশ্মত একাখিক পদ্ধতির ধাবছার দেখেছেন। 
কোনে! নির্দিষ্ট পদ্ধতি সর্বত্র কবি বে ব্যবছার ফরেন নি, তাও বলেছেন। খুবই ভাল হয়েছে থে, 
লেখক ব্ববীন্্নাথের 'লেখা 'পাঠ্য' পুস্তকে বিজ্ঞানের মর্ধাদ! অক্ষ দেখতে চাল নি। কারণ, পদ্ধতির 
প্রতি কবির মমতা সাষান্তই ছিল, মহতা ছিল শিশুটির প্রতি। পক্ধতির পরীক্ষা পরিবর্তন বনই হোক 
কর। দরকার হবে, চিন্নন্তন খাকবে শিশুর যনটি। সুদূর অতীতে ঠাকুরবায়েদের ছড়ার যে শিশুমন আন্দোলিত 
হ'ত এখনও লেই বনই আছে, পরেও তাই খাকবে। তেমনি পদ্ধতি আধুনিক থেকে আধুনিফতম ছোক, 
পদ্ধতি এক না হবে বহু ছোক, শিশুপত্তার সতাটি চিরকালের । অতএব মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে 
শিক্ষ।-পদ্ধতির শ্রেঠন্ধ আবিষ্কার করতে হবে রবীন্নাগের শিক্ষ-প্রদ্থাবে, এটা বিভ্রান্তি দাত্র। স্থখের 
কথা লেখক তার রন্ধাকে নির্মল রেখেছেন, এই বিদ্া্ডি খেকে নিছেকে ও পাঠককে বাচিছে। 

সমগ্র শিক্ষা- প্রশ্থাব ও প্রদ্থাসের একটি অংশই আলোচিত হয়েছে এই পুস্তকটিতে_- শিশু-পিক্ষার দিক 
অস্ত আলোচনায়-_ জনশিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, নারীশিক্ষা ইত্যাদির ভিড় জমালে! হঙ্গনি। বইটি 
সুধপাঠা। লহলভাব, লহজগতি। একটি বড় অভাব-মোচনের প্রাথমিক চেষ্টা হিসাবে বটি 
পাঠক-সমাজে অভ্যখিত হবে আশা! করি। 


সমীরণ চটটোপাধায় 


শারদীয় । প্রীহুণীল রায়। ওরিকে্ট বুক কোম্পানি, » স্তা্াচরণ দে ?টাট, কলিকাতা ১২। আট টাকা। 
বঙ্গপ্রসঙ্গ । সমল যায সম্পাদিত । পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশ ভবন, ৮৯ নহাখ্থা গান্ধী রোড, কলিকতা ৭। 
পাচ টাকা। 


বাংলাদেশে বিস্তার নান! ক্ষেযে আজও এমন অনেক ননীহী আছেন ধাদের নিয়ে গৌরববোধ করলে কেউ 
প্লাদেশিকভার 'পবাদ দিতে পারবে না। তবে যে নেই-নেই করি সেটা তুলনায়। রাজ! রামমোহনের 
সময় খেকে র্বীশ্রনাথ অবধি যেলব বিশ্বাট মহীক্ দেখতে আমরা অভাত্ত স্থরধীয় প্রস্থের প্যরণীয়দের 
সকলে গাদের সমকক্ষ নন) কিন্তু এই গ্রন্থে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন খারা সেকালের মহীরছের লক্ষে 
মাথায় সমান৷ 

এই গ্রন্থে জীবিত মনীষীদের কখাই বিবৃত হয়েছে, অবশ্য গ্রন্থপ্রকাশের পরে ডাদের মধ্যে কেউ কেউ 
লোকান্তরিত হযেছেন। 

ইতিহাস বা দীবনী থেকে এ বইয়ের ছাচ আলামা) সুশীলবাৰূ মনীঘীযের সঙ্গে সাক্ষাৎ, ক'রে 
তাদের সু দিযে জীবনকথা বলিষে নিয়েছেন। এজক্র কে প্রত শ্রম স্বীকার করতে. হয়েছে, নানা- 
স্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে, আছ যতদূর সম্ভব লেখক অন্বরালে খেকে সাক্ষাতের' ঘিষয় মনীধীকে আসর 


এন্থপরিচয় + ৩৬৩ 


ছেড়ে দিয়েছেন। সাচিতাস্রীর এ এক (বিশেষ ধরণ, এর অকণ বিশেষ এক প্রকার শক্তির আাবস্তক ৷ 
হুসীলবাবু, এই মৃতন ধরণের জীবনী-রচনার কৃতিত্ব দেণিরেছেন। পঠিক যেন ছবিত্র গালারিতে প্রবেশ 
করে, ছবিগুলি বার সবাক ॥ বিধ ও বিহহীর ছুর্লহ সহযোগিতায় বাংলাদেশের এক শত বংদর কাল 
কথা কারে উঠেছে। এই খর্থে সাক্ষাংস্কত বোগেশচঞ্ হারের অন্ন ১৮:৯ সাল, মার আজ ১৭৫৯ লাল। 
এক শত বংলয় ছল বই কি। 

লবহন্ধ তেত্রিশ জন মনীঘীর লমাবেশ হয়েছে শ্রশ্বটিতে । শাদে অধো আছেন সা[ছতি!ক মস্ত 
পতিত চিত্রশি্ী বৈজ্ঞানিক এতিহাপিক রাজনীতিক প্রনৃতি। তাদের কীতিবহল স্বীবনকথা শুনতে 
শুনতে মালবমনীষার বৈচিত্র ঘন ছে দে আসে বনের উপরে । নার বইখানা শেখ হলে ননে হয 
“Here is God’s plenty 1” 

একাধারে সাহিত্য ও লষাজের ইতিছাপ এই বইথানা বাঙালি লমাছের অবশ্ুপাঠান্থপে গণ) হও) 
উচিত। 


হুঈলবাবু, বঙ্গগ্রপগ নামে বইগানি সম্পাদনা করে পাঠক-গাদাহণের অশেষ উপকাহ করেছেন। 
রামমোহন থেকে বিনয্বহুষার সরকার পর্থস্ত পরত্রিণ জল মনীঘীর রচনা! সংকলিত হয়েছে এই গ্রন্থে । তারা 
বাংলাদেশের ইতিহ!ল ভূগোল লাছিতা দর্শন ভাষা রাজনীতি প্রস্থতি বিহে যে চিন্বা করেছেন তার 
কিছুফিকিং পরিচছ পাওয়া ধাবে এখানে। অনেক পুরাতন রচনা আছে যার দুলা এখন কেবল 
এতিহাসিক ৷ লে মূলাও কম নয়৷ কিন্তু সমীব রচলায় ফাছে তারা স্বভাবতই ক্ষীগপ্রনত। সখের বিষব, 
বঙগপ্রসঙ্গের অধিকাংশ প্রবন্ধই সজীব অর্থাৎ তাদের ক্রিয়|-প্রতিক্রিয়ায় প্রচাব এখনো! চলছে আমাদের 
জীবনে । এখানেই সম্পাদকের বাছাছুরি, তিনি জাতুঘর তৈরি করেন নি, মনীৰীর সডা বপিরেছেন। বাংলা- 
দেশের প্রকৃত ইত্তিহাল তার সাদ্ধিত্যে । বাঙালির ধর্ম রাজনীতি দর্শন ইতিছাল সমন্তই ভার লাছিত্যে। 
এমন লাছিতাপ্রাণ সদাজ জগতে মার খ্বিভীঘটি আছে কি না দন্দেহ। কক্গপ্রঙ্গে সেই প্রকৃত ইতিহাল 
লমানবত হয়েছে। ঘ। ছিল ছড়িয়ে, দুর্লভ ও ঘুশ্রাপা গ্রস্থের পৃষ্ঠার লোকলোচনের অন্তরালে, হুঈলধাব্‌ 
ত! বহু হয়ে একত্র ক'রে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। এই একখানি বই পাঠ লমাধা করে উঠলে 
পাঠকের জান ও আপাভরসা বৃদ্ধি পা, নৃতন দিগ্দর্শন লাড ঘটে, আর সেই লক্ষে লাভ হয় লাছিত্য- 
পাঠের আনন্দ এইসব অশেষ কারণে বইখানি মূল্য ; আর বিনি এই ছুঃলাধা কাছটি করবার ডন প্রম- 
শ্বীকার করেছেন তিনি আন্তরিক ধন্কবাদের পাত্র। 


প্রমথনাথ বিশী 
হ্বাধীনত| সংগ্রামে বাঙলা ৷ শ্ৰীনরহরি কবিরা স্তাশলাল বৃক এজেন্সি, কলিকাতা ১২। পাঁচ টাকা। 


উনরছরি কবিরাজের “স্বাধীনতার লংগ্রা্ে বাংলা" দ্বিতীয় সংস্করণ ১১৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে। 
বইমের নাম থেকে যে ইতিহাস আশ! করা স্বাভাবিক প্রকৃতপক্ষে তা পাওয়া ধাবে না। লেখক ১%৭ লাল 
খেকে ১৯২৭ লাল পর্ন স্থাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন বলে স্ুমিফাঘ বলা হয়েছে। 
১৯৫৭ সালে যে বইছের "দ্বিতীয় সংস্করণ বের হুল সে বইয়ের আলোচনার ধারা ১৯২৭ লাল পদস্থ এলে পেনে 


৩৬৪ * বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আবাঢ় ১৮৮১ শক 


গেল কেন তা উপলন্তি হল না) লেখক অবশ্য কৈফিহত দিয়েছেন, “১৯২৭ সালটিকে গুরুত্ব দিতেছি এই 
কারণে বে এই বছরেই কংগ্রেস পূর্বস্বাহীনতার দাকিটি প্রথম গ্রহণ করেছিল।* ন্বাধীলতা-সংগ্রাষের 
ইতিহানের প্রথম খণ্ড সমাপ্তির এটা কৈফিয়ত হতে পারে, ইতিহাল এখানে সমাপ্ত করযার দৃক্ি হিলাবে 
একে মনে নেও! হায় নাঁ_ বিশেষ করে বইছের নামে খন তেমন কোনো ইঙ্গিত নেই । 

নরহরিবাৰু তার বইয়ের প্রথম দিকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন; শেষের দিকে তার বিবরণ 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । মোট ২৬২ পৃষ্ঠার মখো মাত্র বাহাত্তর পৃষ্ঠার তিনি ১৮৮৫-১৯২৭ সালের কথা বলেছেন। 
অথচ আধুনিক বুগ সহক্ষেই আমাদের আগ্রহ বেশি। প্রসঙ্গ বিবৃত করবার সম সর্বত্র মাত্রা রক্ষিত 
হয় নি। সাতাহ-বিত্োহে বাংলার বাহিরে হেলব ঘটনা ঘটেছে তার বিবরণ আরো] সংক্ষিপ্ত করে 
বাঙলা দেশে বিভ্রোছের সংঘাত নিয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করলে ভালো হুত। গান্ধীজী বলার 
বাহিরে কোখাত কোথা অসহযোগ আন্দোলন করেছেন এ বইছে তার বিবরণ প্রালঙ্গিক নয । ডিরোছিদে!, 
তৱবোধিনী পত্রিকা, কালীপ্রলয় সিংহ, ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্ত, মাইকেল মধুসছদন দত ও অন্তান্ত প্রল্গ লেখক 
পৃথক উপ-মধ্যাযে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বক্ধিমচ্জ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, ক্থৃদিরাম, রাসবিহারী 
বহু, হ্ভাধচশ্র, বঙ্গভঙ্গ ও বন্বকট -আন্দোলন, বুড়িবালানের যুদ্ধ। রাখীবদ্ধন, হিন্দুমেলা, বরিশাল- 
কনফারেপ্ প্রতি প্রসঙ্গ একটি প্যারাগ্রাফ স্থান পায় নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধু নাম উল্লেখ করা 
হৰেছে। যেন ঘটনার ক্যাটালগ । এ ধরণের বই পড়ে বেক্ূপ উদ্দীপনা ছাগা স্বাভাবিক একমাত্র 
সাল'তারিখ'সমন্থিত ঘটনার উল্লেখে ত! হওয়া সম্ভব নন্ব। 

নরছরিবাবুর প্রথও গ্রপ্প্তী খেকে দেখ] ঘার তিনি আলোচ্য বিষন্বের উপর পড়াশুনা করেছেল। 
আমরা তাকে বাঙলার স্বাধীনতা-ঘান্দোলনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করতে অহরোধ করছি। 
বাঙালী-পরিগালিত সংবাদপত্র স্বাধীনতা-আন্বোলনে একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল | এ ছাড়া 
ছাত্র আন্দোলন ও বিদেশে বাঙালীর স্বাধীনতার জন্ত বিপ্বএরচেষ্টা সন্ধে পৃথক ভাবে বিশ্রারিত আলোচন! 
প্রযোজন। কৃষক ও শ্রমিক “মাম্দোলন সম্বন্ধে নরহরিবাৰু এমন অনেক তখা সংকলন ফরেছেন ধা বাংলায় 
পুদ্তকাকার়ে হাতের কাছে পাওয়। ধায় ন!। এদিক থেকে আলোচা বইটির বিশেষ দূলা আছে। 


শ্রীচিত্রজন বন্দ্যোপাধ্যায় 


পি 


খা £ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


কল্যাণ বিলৰ্বিত তিতাল 


লাখ] দাস 
বিশু শে 


ছা, * * 


I সাসাস৷ 
* লমা 


বহ্াবিশ্ে মহাকাশে বছাকাল-দাকে 


আমি মানব ফী লাগি একাকী জমি বিন্বয়ে 1 
তুৰ মাছ বিশ্বেহ্বর সুতপতি অনীম রহ্ক্তে 


নীরবে একাকী তব আলে ॥ 


আমি চাহি তোমা-পানে_ 
তুনি মোরে নিত ছেরিছ, নিসেবিছীন নত সঙথনে ॥ 


a3 


I লা -|গগ।-পা 
লি * একা * 


গা 1 0 গ। প। -ধাপ৷ 
ফিআ * ছ 


তু 


|] 


-ধানধা -সাঁ স্ন। । 


* মতত রত 


সন -রা ন! -সা 
হাত * কা 


সা সা জনা! -রা 
আৰি যাং * 


ধা-্স! যা পপা 
কী * আর নি* 


স্বরলিপি : জেযোতিরি্্রনাথ ঠাকুর 


স্পা স।্সা 
শু রস্থ র 


এ গা গর! গা 
** নী 


সাধ এ প্‌ 
যহা*কা 


রাশ লারা I 
লা, + 5 


সান্মা-ধা-সা 11 


দান্সা ধা সা 11 
পি ছাদ = ৬৭ 


৬৬৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-মাধাঢ 
এ গা এ] গাপ। -ধ। পা স। সস সা রা সা 
* আ নিচা * ছি পানে তু যি মোরেনি তব হি 
শ্ধোনধা-সার্সন। | আস ধ! -পা 7 -গাগরাগা পা! ধা সারা 
* তত * হে, রিছ * **নিশমে হ বিহীন 
I সাধা প। সা ন্‌স৷ ধস] হ। 
নত ন শ্য হাত ত ঠা 


১. হারের মহেশ ইাদি ডিন গান ভে এটি অধম চিত হয। পরে ফৰি-কতৃক এই গানের জপান্যর ঘটে সেই কপ! (প্রথম তে কার 
কোনো পরিবর্তন ঘটে নি) ও হর (পরিবর্তনের ফলে ইহন-কলযাশ রাগে ও তেওরা ভালে গীত হয়) ভ্দঙ্গীত খঃদিপিয প্রণহ ধওে ত। চতুর্খদ0 
ন্রানিৱাদে সুর্িত থাকা অনেকেরই আমা আক্ে। বর্তমান গানের কথা ইতিপূর্থে "কাহার! (১০১*) একু ‘গান! (১৯৮ ৩১৯৯) পুরে 
সুভ; বরলিপি হাতির অগ্রকাশিও পাণুলিপিতে নিবন্ধ ছিল। প্রচলিত নীন্বিঝানে উচ পান দূত্ৰিক আছে। 


স্বীকৃতি 


প্রতযাবর্ডন ॥ ১৯২৭ দেক্রহথারি মাসে এই চিত্র বাকা হয । কার্টিন কাগদ্দে পেন্দিলে আক। মূল চিত্রের 

আদতন ৮১৭৪২" ইঞ্চি । বর্তমান প্রতিচিত্রে উপরে ও নীচে বাড়ির অংশ কিছুটা! বাদ গিয়াছে। 
বর্তমান চিত্রাধিকারী প্রশান্ত যহলানবিশ ও ভ্রীমতী নির্মলকুমারী শহলানবিশ। তাহারা এই 

চিত্র সংগ্রহ করার পর রযীজ্ঞনাথ উহার নিয়াংশের বাম দিকে স্বহস্তে একটি কবিতা লিখি দিয়া এই 


ন্মপকলপনার বর্ম-উদবাটন করেন : 
দূরে গিথেছিলে চলি; বলন্তের আনন্দভাণ্ডার 
তখনো হ্য় নি নিশ্ব ইত্যাদি 
বরফ বিষ্টোদয লাইব্রেরির সৌজত্ে প্রাধ। 
অর্ধারীশ্বর ॥ বক গীছনরেজ্জ গোস্বামীর সৌরস্তে প্রান্ত 


প্রাপ্ত গ্রন্থাবলী 


শ্কপিল ভট্টাচা্ ॥ বাংলাদেশের নদনদী ও পরিকল্পনা! ॥ বিস্যোদন্ন লাটরে'র্র. কলিকাত। > ৷ চার টাক্কা 
উদেবীদাল নঙ্ছমনার ॥- বিদ্যাৎ-বিশারদ ৪ স্বাক্ষর, কলিকাতা ২*। হুই টাক!। 
উদেনীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় 1 ভাববাদ খণ্ডন ॥ ঈণ্‌ল্‌ পাবলিশার্স, কলিকাতা ২*॥ ছুই টাককা। 
্রপ্রেষমহ দাশগুপ্ ॥ ভারতীয় ইতিহাসেন্ প্রাচীন অধ্যায় ॥ কপবা, কলিকাত| ৩১। মৃলোগ্র উল্লেখ নাট । 
বটক্ক ঘোষ ॥ মান্সবাদ ॥ বঙ্গভারতী গ্রশ্থালহ, কুলগাছিরা, ছাওড়1। তিন টাক|। 

সী: বান্সরাদ ও সমা ত্র, জড়বাদ ও সদা্রতই, অভিব্যক্তি প্রগৃতি ও বিশ্রন, সামা ও স্বাধীনতা, 
মাস্থীয় অতিমুলাবাদ, ঘন ও স্থণি) 
ই্রবিমলেন্দু, ঘোষ ॥ পশ্চিমবঙ্গের অর্থকথ| ॥ বঙ্ষভারতী এস্থালর, কুলগ!ছিঘা, ছাওড়া। চান টাকা । 
গ্রহৃভাষ মৃখোপাধ্যার ॥ কথার কথা স্বাক্ষর, কলিকাতা ২*। দেড় টাকা। 
বিজ্ঞান 


এষ. আকবর আলী ॥ বিজ্ঞানে মুল্লঘানের দান ॥ দি মালিক লাইত্রেরি, ঢাক1॥ সাড়ে সাত টাক)। 
উবিদ়কুঘার ডট্টাচার্থ। শিক্ষ/ ও যনোবিজ|ন ॥ এ. মুখাজি আও কোস্পা[ন লি., কলিকাতা ১২। ছন টাক!। 
সংগীত 

জীন! দে ॥ সংগীত'পরিচয় ॥ প্রকাশক জীগতীশচজ্র মিত্র, কলিকাতা ১৪॥ আড়াই টাক! 


স্মৃতিবধা 

প্রনিক্জ সেন ॥ দেলখালা-ক|র/গার ॥ গণদীপান্ছন পাবলিশার্স, কলিকাতা ৪1 তিন টাক: 

ভ্লভীন1ধ আদুড়ী,॥ লতি ভ্রমণকাহিনী ৫ বেঙ্গল পাবলিশার্ন, কলিকাতা ১২॥ সাড়ে তিন টাক।। 

উদতীণচজ্জ দে ॥ চক্রবর্তী চাটি আ্যাণ্ কোম্পানি লি., কলিকাতা ১২। তিন টাকা। 

পহরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ পথের সন্ধানে ॥ রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ফলিকাতা ৩৭॥ পাঁচ টাকা। 

ভ্রীচেদেশ্রকুমার রান্ধ ॥ ধাদের দেখেছি ॥ দুই খণ্ড। নিউ এত্র পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা! ১। 
প্রতি ধণ্ড তিন টাকা 


ইতিহাস 

দেবেন্গনাথ ঠাকুর ॥ ত্রাক্মপমাজের পঞ্চবিংশতি বংলরের পনী!ক্ষত বৃতাগ্ম ॥ লাখারণ ব্রাক্ষলম ফর, 
কলিকাতা ৬) দশ আনা। 

অনুবাদ 


আচার্ঘ বিনোব! ॥ দর্বোদয় ও স্বতত্র লোকশক্রি । অহ্বাদক প্রীবীরেজ্রনাখ গুহ । লর্বোদষ প্রকাশনী মণ্ডল, 
কলিকাতা ১২। তিনপ্টাকা।. fl 


৩৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা বৈশাখ-আযাচ ১৮৮১ শক 


আর্থার কোরেললার ॥ যোগী আর শাসনকর্তা ॥ অঙ্বাদিকা ভ্ীকষল দুস্তাফি। পার্ল পাবলিকেশন্্‌ 
প্রা. লি., বোম্বাই ১। পঞ্চাশ নয়! পদ] । 

আরভিং স্টোন ॥ প্রেম দৃতাহীন ॥ ছুই খওড। অনুবাদিক! প্রনীতা বেবী। পার্ল পাবলিকেশন্স, প্রা. লি” 
বোস্বাই ১। প্রতি খণ্ড এক টাকা। 

উপনিষং ॥ অন্বাদিকা চিত্রিত দেবী ॥ এম. লি. সরকার আ্যাও সন্দ লি, কলিফাতা ১২। আড়াই 
টাকা। 

কামেরন ছলি ॥ শিল্পপতির আসন 4 অচ্বাদক ওউযোগেন্জনাখ চট্টোপাধ্যা্ । পার্ল পাবলিকেশন্স্‌ প্রা. লি., 
বোগ্ছাই ১। এক টাকা। 

চেষ্টার বোল্জ ॥ শাস্তির নবদিগন্ত ॥ অগবাদক উপস্নিষলকুষার ঘোষ । পার্ল পাবলিকেশন্দ্‌ প্রা, লি 
বোদ্বাই ১। এক টাকা। 

জি. রানচজন ॥ গান্ধী উপাখ|ান ॥ অঙ্গবাদক ওবীরেজ্রন/খ গুছ । [ছন্দ ফিতাব্দ্‌ লিমিটেড, বোদ্বাই । 
দেড় টাকা । 

টমাল পেন্এর রাজনৈতিক রচনাবলী ॥ এছ্বাদক ৪প্রডাতহুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্ল পাবলিকেশন্স্‌ 
প্রা. লি, বোস্বাই ১) পক্ধাশ নহা! পদ্ধস।। 

ছাহৃযাধী ॥ অনুবাদক জীোগেশচন হছুমদার ॥ বীণা লাইব্রেরি, কলিকাতা ১২। ঘেড় টাকা) 


কাহিনী 

রক্ষিতীণচন্ মন্দার ॥ কাকাবাবু ॥ দর ব্রাদার্স, কলিকাতা ২৬৬ দেড় টাকা। 

শজানেসনাখ চৌধুরী । ছায়ালোক ॥ দাশ ন্যাও কোম্পানি, কলিকাত| ১২ পৌনে তিন টাকা 
ন্নবিওুহ মদুষদার ॥ হতদূর পৃথিবী ততদূর পথ ॥ ডাক পাবলিশার্স, কলিকাতা ২৬। ভিন টাকা। 


